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ভূমিকা 

‘সংস্কৃতির রূপাস্তরের'' এইটি তৃতীয় সংস্করণ। দ্বিতীয় সংস্করণ শুধু 
‘পুনমু্রিণ’ ছিল না; কিন্তু এ সংস্করণ একেবারে পুনলিখিত বললেই ঠিক হবে। 

এত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন কেন প্রয়োজন হয়ে পড়ল ?$--তার কারণ, 
সংস্কৃতির যে রূপান্তর ১৯৩৯ সনে সাধারণ মাম্ুষের নিকট বিচার্য বিষয় ছিল,_ 
১৯৪৫-এও তা'র রূপ অনেকের চক্ষে এত সুস্পষ্ট হয় নি,_কিস্ত আজ ১৪৪৯ 
সনে তা সকলকার নিকট প্রত্যক্ষ । আমাদেরই অনেকের চেতনায় তা একট! 
জীবন্ত সত্য । কেন, ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ঘটে গেছে। সমাজতন্ত্র 
সোতিয়েট শক্তি শান্তির সংগঠনে ও সংগ্রামের পরক্ায্ দযুত্ীরণ হয়েছে। 
পৃথিবীতে সমাজবাদ ও সমাজবাদী সংস্কৃতি আজ ধনিকবাদ ও ধনিকবাদী 
সংস্কৃতির তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী । আবার, এখন চীনে গণতাঞ্জিক 
ুক্তিমংগ্রামে চীনের জনশক্তি জয়লাভ করাতে সমস্ত এশিয়াখণ্ডে বিরাট 
রূপান্তর আরস্ত হবে। এসবের ফলও দেখছি ঃ একমাত্র আমেরিক৷ 
চাড়া প্রায় প্রত্যেক শাসক-গোষ্ঠীই ‘মজুর-রবক রাজের’ বুলি আওড়াতে 
বাধা হচ্ছে। 

এ কথ!ও বুৰ তে কারে! দেরী হয় ন! যে, ত্য সত্যই ধনিকতয্নের অর্থ- 
নৈতিক নিয়মই আজ এরূপ £--মুনাফার লড়াই, অর্থ দংকট, ফলে অন্তর 
উৎপাদন, এবং শেষে যৃদ্ধ । তাই দিতীয় মহাযৃদ্ধ শেষ ন! হতেই তৃতীয় মহাযুদ্ধের 
উন্যোগপব অগ্ডাসর হয়ে গিয়েছে। অথচ প্রত্যেকটি মহাযুদ্ধেই ধনিক-শক্তির! 
দু্বলতর হয়, শ্রমিক-রলণক শক্তি অধিকতর শক্তিশালী হয়। কি শান্তিতে, কি 
যুদ্ধে, ধনিক ব্যবস্থার কোনো দিকেই বীচবার পথ এখন নেই। ইতিহাসে 
এসেছে আজ শ্রমিক বিপ্লবের দিন। এক-এক মাসে এখন এমন পরিবর্তন 
ঘট্‌ছে যা পূর্ব যুগে দশ-বিশ বৎসরেও ঘট্টৃত ন!। কিন্তু এ বিপ্লবী রপাস্তরের 
চলন্ত প্ৰতিলিপি দেওয়া এ জাতীয় গ্রন্থের সাধ্য নয়। এ দেশের কোনে! মহা- 
সাংবাদিক তা সংবাদপত্রের মাধ্যমেও দিয়ে উঠতে পারতেন কিনা সন্দেহ। 
কারণ, আমাদের মুদ্রণ ও প্রকাশ-ব্যবস্থা ধীরগতি। তাই, দিন থেকে 
দিনের পরিৰতনের চিত্র লা দিয়ে এরূপ ক্ষেত্রে এখন থেকে লেখকের পক্ষে 
সম্ভব-_প্রথমত, ইতিহাসের মূল গতিধারাকে পাঞ্্রকর সমুখে তুলে ধর; 
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দ্বিতীয়ত, নূতন সংস্কৃতির মূল সত্য ও তার গ্ূপের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় 
করিয়ে দেওয়া । এখন থেকে ‘সংস্কৃতির রূপাস্তরে’ এই পদ্ধতিই তাই 
অবলম্বিত হবে £ প্রথম খণ্ডে ইতিহাসের ধার৷, বিশেষ করে ভারতীয় 
ইতিহাসের ধার, যথাসম্ভব প্রামাণিকভাবে বিবৃত হবে। দ্বিতীয় খণ্ডে 
বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক সমাজ সংগঠনের কথা, বিশেষ করে সদোভিয়েট সত্যত! 
ও বর্তমান সময়কার অন্য দেশের বিপ্লবী সংস্কৃতির মূল তত্ব ও তথ্য সন্নিবিষ্ট 
হবে। বুঝা সহজ, অতি সংক্ষেপে বলতে গেলেও একখণ্ডে আর এত নতুন 
জিনিসের কথ! বল৷ সম্ভব নয়। দু’খণ্ডেও যা বলা যায় আসলে তা’ও হবে 
ংক্ষিপ্ত। EU LM কত LE SU দ্বিতীয় খণ্ড 
এখনে! মুদ্রণোপযোগী করে প্রস্তুত কর| হয় নি। পূবেকার প্রথম দেড় 
শত পৃষ্ঠায় যে গঁতিহাসিক অংশটি ছিল এ খণ্ডে এবার তা’ই পুনলিখিত হল, 
আর পাঠক তুলনা করলেই দেখবেন, তা শ্তধু নৃত্ন সংযোজন নয়, তাতে 
ভারতীয় ইতিহাসের আধুনিকতম (১৯৪৯ পর্যন্ত) গবেষণা ও সিদ্ধান্তসমূহও 
যথা! সম্ভব গৃহীত হয়েছে। 

এ প্রসঙ্গে তবু দু’টি কথা স্মরণীয় ।--এ গ্রন্থ মুদ্রণ যখন প্রায় শেষ তথন 
ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাস বিষয়ে একখান! পরম মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত 
হয়_এস, এ, ডাঙ্গের ইংরেজিতে লিখিত আদিম সাম্যবাদ হতে দাসপ্রথ! 
পর্যন্ত ভারতের ইতিহাস (India: From Primitive Communism to 
Slavery, by S. A. Dange, Peoples’ Publishing House, Bombay ; 
2/8)! ইচ্ছা থাকলেও এ সংস্করণে সে গবেষণার স্থযোগ গ্রহণ করার 
আর সময় ছিল না। তাতে হয়ত এ সংস্করণের কোনো কোনো গোণ সিদ্ধান্ত 
পরিবর্তনীয় হয়ে পড়ত--যেমন, 'দাসপ্রথার’ কথ|। ভারতীয় 'দাসপ্রথা’ 
ও গ্রীক-রোমক 'টরাস-যুগের’ পার্থক্য তথাপি এতটা গুরুতর যে, তা বিস্বত 
হওয়। চলে না। এবং ভারতীয় অর্থনীতিতে ‘দাসোৎপাদনের’ প্রসার 
কতটা ছিল, তা আরও আলোচনা না হতে বর্তমান মত ও পারিভাষিকই 
গ্রাহ রইল। কিন্তু কম্‌রেড, ডাঙ্গের গ্রন্থের আসল প্রতিপান্ত যা তা এসব 
গোৌণ কথা নয়। ভারতীয় ইতিহাসের বস্তুবাদী আলোচনার দিক থেকে 
শ্রীযুক্ত ডাঙ্গে প্রায় বিপ্লব সাধন করেছেন। অবশ্য তিনি শুধুমাত্র বেদ, 
মহাভারত প্রভৃতি অব বলল করে প্রাচীনতম সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে প্রাচীনতম 
সামাজিক বিকাশের ধাঞ্চুষ্ুীটদার করে দেখিয়েছেন। সে বইতে প্রাক-আর্য 
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প্রস্তরযুগ ব| মোহেন-জো-দড়ো প্রভৃতি উন্নতস্তরের বৃত্তান্ত আলোচিত 
হয়নি। সন্দেহের প্রায় অবকাশ নেই যে, বেদের প্রাচীনতম অংশে ( যখন 
ও যেখানেই সে সব থৰ্‌ রচিত হোক্‌, আর যত পরেই তা গ্রথিত হোক্‌ } 
‘আদিম সাম্যবাদী সমাজের, ( তা ভারতীয় হোক ব! অন্তখানকার আর্য-ভাষী 
গোষ্্টীদের হোক) চিত্র রয়েছে,_-যখন 'ব্রহ্মার’ অর্থ ছিল সেই ‘সমাজ’, ‘যজ্ঞের’ 
অর্থ ছিল আহা্যের সমবেত উৎপাদন (শিকার) ও একযোগে ভোগ; 
ইত্যাদি। ‘যজ্ঞের’ এই চাবি কাঠি আবিষ্কার করে ডাঙ্গে মহাশয় বেদের সমস্ত 
সমাজ চিত্ৰকে বস্তুবাদীর পক্ষে সহজগয্য ও সহজ গ্রাহ করে তুলেছেন। 
আমরা দেখি-এদব বের ভরেষ আছে? আদর জিদ থেকে গণ- 
গোত্রের’ যুগ পেরিয়ে সমাজ চলে 'দাসপ্রথার’ দিকে ; আর বেদ সেই 
পরিবর্তনশীল সমাজের বিবিধস্তরের চিত্র সঞ্চিত করে রেখেছে ( যেমন, 
(‘পুরুষ সুক্ত' ),-_-শরীযুক্ত ডাঙ্গে তা পরিষ্কার করে দেখিয়েছেন। মহাভারতেও 
বিবাহ প্রথার বিকাশ থেকে আরম্ভ করে একেবারে দাসপ্রথার 
উৎপাদন ও কুরুক্ষেত্রে শোষকদের আত্মসংগ্রায পর্যন্ত নানা চিত্র 
বিক্ষিপ্ত ভাবে রয়েছে। আর 'গীতায়’ রয়েছে বর্ণসংকরের বিরুদ্ধে অর্থাৎ 
শোষক-শ্ৰেণীর নিজ ব্যবস্থার স্বপক্ষে, অধ্যাত্মবাদী কস্রৎ। যথা, ‘আত্নীয় 
স্বজন কেউ কিছু নয়। হে অৰ্জ্জুন, আমার কথা শোনো ঃ-_আসল হল এ 
শোষণধৰ্মী সমাজব্যবস্থা রক্ষা ; নিঙ্কাম হয়ে তা রক্ষ। করে।। কেননা, কামনা! 
গাকলেই দেখবে তোমার কর্ম বা শোষণ-মূলক চেষ্টার ফলে আসলে কোনে! 
অভীষ্টই সিদ্ধ হয় ন৷। তখন ব্যৰ্থ তায় বিদ্ৰোহী হতে হবে এ সমাজ ব্যবস্থার 
বিরুদ্ধে । নইলে যাবে মহাপ্রস্থানের পথে ৷'--কম্রেড,_ ডাঙ্গের এই প্রাঞ্জল 
ব্যাখ্যাও যথেষ্ট প্ৰণিধানযোগ্য । মোটের উপর, ভারতীয় আর্যভাষীদের গ্রন্থ 
থেকে এ কয়টি মৌলিক কথ! উপস্থিত করে কম্রেড ডাঙ্গে ভারতীয় সমাজ- 
বিকাশের প্রাচীনতম ইতিহাস অধ্যয়নের গোড়াপত্তন করেছেন।--এ গ্রন্থের 
পাঠকরাও অঙ্গুগ্রহ করে তা অঙ্্ধাবন করবেন। 

দ্বিতীয় কথাটি আধুনিকতম ভারতীয় সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থ| সম্বন্ধে । 
স্বভাবতই এ বিষয়টি বিতর্কযূলক। সাধারণ শিক্ষিত বাঙালীর বিল্রান্তিকেই 
এখানে (পৃঃ ২৪৫) দূর করবার চেষ্ট| হয়েছে, সাধারণের যুক্তিতে ও দৃষ্টিতে । 
শ্ৰেণীদৃষ্টি সম্পন্ন পাঠকের নিকট সে চেষ্টা অপ্রচুর মনে হবে কি? তথাপি 
আশাকরি নিরর্থক বা ভুল মনে হবে ন|। অবশ্য কেউ্টুভুল বুঝতে চাইলে 
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কারে! সাধ্য নেই তাকে ঠেকাবে--বিশেষত যখন মুদ্রণ শেষ হয়ে গিয়েছে, 
তখন । পাঠক সাধারণ মনে রাখবেন যে, ভাষার তর্ক কেন, প্রদেশের তর্ক ও 
অঙুরপ সকল তর্কের পিছনেই থাকে শ্রেণী-বৈষম্য ও শ্রেণী-লংঘাতের সত্য ; 
এবং ভাষার কিংবা প্রাদেশিকতার তর্ক দূর হয় না যতক্ষণ শ্রমিক শ্রেণী 
আপনার শক্তির দ্বার৷। আত্মনিয়ন্বণের নীতিতে এ মিথ্যা তর্ক মিটিয়ে 
না দেয়। কিন্ত তার পূর্বেও ভাষা-বিরোধ প্রভৃতিকে অবজ্ঞ| করবার 
উপায় নেই ; তা খণ্ডন না করলে প্রগতির পথ স্ূগম হয় ন|। সুধু শ্রেণীর 
দোহাই-ই যটেটটু য়াদ যুক্তিকে এ) ০দিক। ধ্যেকিই খণ্ডন করতে 
হয়। আবার, সে চেষ্টায় এ মুল কথাও বিশ্বত হওয়া উচিত নয় যে, আজ 
সমাজবাদী সংস্কৃতি আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করছে.__এখনে| তার পথে বাধা 
আছে, সে বাধা দূর করতে হবে :__কিন্তু সংকট আজ গণসংস্কৃতির নয়, সংকট 
আজ বুর্জোয়া সংস্কৃতির-ঁযা ধসে পড়ছে তা’ই যা বাধাও। আজকের 
পৃথিবীতে সমাজবাদ ও সমাজবাদী সংস্কৃতিরই শক্তি বেশি, তা’ই সৃষ্টির শক্তি ৷ 
অতএব, আজ সংস্কৃতির সত্যসত্যই সংকট ততটা নেই, বরং আজ 
সংস্কৃতির বৈপ্লবিক রূপাস্তরের দিন। 

পূর্ণ পূর্ব সংস্করণে যা! বলা হয়েছিল এ সংস্করণে তা পুনরুল্লেখ করার স্থান 
নেই। তথাপি বলা প্রয়োজন-_এ গ্রন্থ সংস্কৃতির বিশদ আলোচনা নয়, 
ইতিহাসের মৌলিক গবেষণ| নয় ঃ কোনে! বিদ্যার বিশেষজ্ঞদের জন্যই 
লিখিত নয়; সাধারণ বাঙালী পাঠকের জন্য সাধারণ একটি ভূমিকাগ্রন্থ মাত্র । 
তাঁতেও ভূলক্ৰটী অসংখ্য থাকবার কথ! ;--তা প্রদর্শন করলে বাধিত হব। 
গ্রস্থপপ্জিতে যথাসপ্ভব সহজ লভ্য গ্রন্থের নাম উল্লেখ কর! হয়েছে। যাদের 
নিকট খণী তাদের নাম উল্লেখ করতে লজ্জা নেই, কারে! নাম বাদ গিয়ে 
থাক্লেই লজ্জার কথা। 

শেষ কথা, মুদ্রণ কালে লেখক অঙ্তুপস্থিত ছচিলেন। তার পাণ্ুুলিপিও' 
বিভীষিকাজনক। অতএব, কিছু কিছু অনাবহ্যক কথার জন্য, বিশেষত শেষ 
দুই অধ্যায়ের নান! ভ্রমপ্রমাদের জন্য পাঠকেরা ও যুদ্রণ-ক্মীরা লেখককে 
অনুগ্রহ করে ক্ষমা করবেন। ইতি ৭ই আগ্ট, ১৯৪৯। 
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কথাটা উঠিয়াছিল এইরূপে--উঠিয়াছিল ১৯৪০ -সনের-শ্ে-জুন মাসে 
মহাপণ্ডিত রাহুল সাংক্বত্যায়ন কারারুদ্ধ হইয়াছেন ; জীবন-সাহিত্য! ' 
নামক একখানি ক্ষুদ্র হিন্দী মাসিকপত্রে পণ্ডিত বনার্সী দাস চতুর্বেদী 
রাহুলজীর একটি জীবনী-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। যাহারা হিন্দী 
সাহিত্যের খবর [কাখে ঠীহারা। কনে /৭০৭চতুরবেদীজ্রী। এই বিষয়ে 
সিদ্ধহস্ত_-বাঙলায়ও তাহার সমকক্ষ নাই। কিন্ত কথাটি এই দিকে 
গেল না, গেল অন্য দিকে। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত স্ুনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায় ‘জীবন-সাহিত্যে'র সেই চেত্র-সংখ্যা আমার হাতে দিয়া 
বলিলেন, “এই দেখুন, রাহুল সাংক্কৃত্যায়নের ফটো, আর তার পার্শ্বে 
যার জন্য এই পত্রথানা আপনাকে দেখাচ্ছি--দেখুন তো কি, কার 
চিত্ৰ ?” 

দেখিলাম মাতৃ-আলিঙ্গন-নিবন্ধ এক ক্ষুদ্ধ শিশু। নীচেকার লেখ! 
পড়িলাম--“মহাপণ্ডিত প্রীরাহুল সাংক্রৃত্যায়নকী পত্নী শ্রীমতী এলেন 
স্মে্তোল্‌ন, অপনে নবজ্জাত পুত্র ইগোর রাহুলোবিচ, সাংকৃত্যায়নকে 
সাথ ।” 

কৌতুক ও কৌতুহল দুইই প্রচুর বাড়িয়া গেল। মহাপতণ্ডিত রাহুল 
সাংকৃত্যায়ন সম্পর্কে আমার যাহা জানা ছিল তাহাতে তাহার 
পাণ্ডিত্যের ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের সংবাদ যথেষ্টই পাইয়াছিলাম। তাহার 
উপর জানিতাম_এই. অশান্ত মাঙ্জঘটি যখন সেবার রুশিয়া হইতে 
প্রত্যাবর্তন ফরিয়া পূর্ববর্তী জীবনের বৈষ্ণব মোহান্তের পরিচ্ছদের 
মতোই পরবর্তী এই বৌদ্ধ শ্রযণের বেশ্বাসও পরিত্যাগ করিয়া 
কিসান কর্মী হিসাবে বিহারের অগ্নিগর্ভ কিসান আন্দোলনের মধ্যখানে 
‘আসিয়া দীড়াইলেন, তথন বিহারের জমিদার-প্রভাবিত কংগ্রেস মস্ত্রিমণুল 
তাহাকে এক প্রবল শক্রুরূপে গণ্য করিতে বাধ্য হন। লোকচক্ষে 
তাহাকে হেয় করিবার প্রধান অস্ররূপে সেদিন বিহারের সেই 
মস্তিমণ্ডলী প্রয়োগ করিয়াছিলেন রুশিয়ায় রাহুলঙ্জীর এই পরিণয়-সংবাদটি। 
বল! বাছল্য, ‘সংবাদটি মিথ্যা নয়; রাহুলজীও তাহা অস্বীকার করেন 
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নাই কিন্তু শুধু সংবাদের মধ্যেই প্রচার নিবন্ধ রহে নাই। আর 
সেই প্রচার কিরূপ ক্রমবধিত *মিথ্যায় স্মীত হইয়া উঠিল তাহাও 
সহজেই অঙ্ুযেয়। যে দেশে ব্রহ্ধচর্যের এত সমাদর যে, বিবাহ, না 
করিলেই মাহযের চক্ষে মহৎ হইয়া উঠা যায়, সে দেশে সন্ন্যাসী বা 
₹ শ্রমণের পক্ষে দার-পরিগ্রহ করিলে কি আর প্রশ্ন আছে? রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রেও 
তাই রাহুলজী যে ‘পতিত’ এই কথাটি প্রতিপাদন করিবার জন্য তাহার 
প্রতিদ্বন্থীদের হাতে LA রুশ-পত্নরী ও পুত্রের চিত্র প্রভৃতি 
ডাকযোগে id H ই প্্যা ণ। (অতএব, ‘জীবন-সাহিত্যে'র ক্ক্ 
EE CE of var alma oundation.com 

কিন্তু শ্রীযুক্ত স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ওৎসুকা নিযে নয়। 
তিনি বলিতে লাগিলেন--“নামটি দেখলেন ?--রাহুল-পুত্র ইগোর। এই 
ইগোর নামটির জন্যই আপনাকে এই ছবি দেখানো। ইগোর ছিলেন 
কুশ দেশের রুশ বীর। তিনি ১১৮৪ খৃষ্টাব্দে তাতার আক্রমণ থেকে 
রুশদের রক্ষা করেন। রুশের বীরসত্ব-গাথায় তাঁর আসন হচ্ছে তাই 
জাতীয় বীরের আসন। সাড়ে সাত শত বংসর আগে রুশ দেশের 
উপরে, ১১৮৪ খৃষ্টাবে, তাতার-তরঙ্গ ভেঙ্গে পড়ছিল; বীর ইগোর 
তা রোধ করলেন। তাকে নিয়ে রচিত হয়েছে রুশের তখনকার এক স্তাগা। 
জ্রাতীয় মনে ইগোর হন জাতীয় বীর। কুশিয়া তো এখন সাম্যবাদী ; 
আৱ সেই হিসাবে জাতীয়তা'ধাদ ও জাতীয়-মনের অস্তিত্বই স্বীকার 
“করে না; স্বীকার করে শুধু উৎপাদন-সম্পর্কে-নির্ণীত সামাজিক সম্বন্ধ আর 
তেমনি পরিবর্তনশীল সমাজের পরিবর্তনশীল ব্যক্তি-মানস। ' কিন্তু যা-ই বলুক 
যে, ধীরে খীরে আবার জাতীয় মন ও জাত্বীয় গরঁতিহের প্রতি 
_ করুশ-শাযকদের দৃষ্টি পড়ছে; আবার তীর। একটা রুশ-বৈঞিষ্ট্যে দিকে 
আক্বষ্ট . হচ্ছে। তারই প্রমাণ এই 'ইগোর'-স্তাগা পুনরুদ্ধারের 
. কাছিনীতে প্াবেন। '‘ইগোরে'র, সেই বীরত্বগাথার প্রাচীন পুথি পাওয়া 
যায় ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে এক রুশ মঠে। ছাপার অক্ষরে প্রথমে তা গাথা 
হল ১৮০০তে। তার পরে নেপোলিয়নের সমরকালে মন্কৌ-দাহতে লেই 
ছাপা বই ও তার মূল পুথি সবই প্রায়, যায় পুড়ে । এখন সোভিয়েট 
_ লরকার তা খুঁজে-পেতে পুনরুদ্ধার করেছেন; আর গত ১৯৩৪এ--সেই 
রযয়টার কাছাকাছিই রাহলজী ছিলেন রুশিয়ায়-_-তীরা এই ইগোরের 
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“সাধপ্ত শতাব্দ উৎসবের” মইীদীররোহে আট্োজন করেন। সেই 
উপলক্ষ্যে নূতন করে আবার ইগোর-শাথা মুদ্রিত হয়েছে পুরানো রুশ 
হরফে চমৎকার চিত্রাবলীসহ। শাস্তিনিকেতনে তার এক সংখ্যা 
পাঠিয়েছেন তার! ; আপনাকে দেখাবেো। কিন্তু কথ| হল, উৎসব হয় 
শত বৎসরে-_-এক শত ছোক, দু’ শত ছোক ব৷ সাত শত হোক-- 
এরূপ শত বৎসর পরে। বর্তমান রুশের ইগোর-উৎসাহ কিন্ত লেরূপ 
দেরী সইতে আর পারল না--সাড়ে সাত শ’ বা অমনি একটা ভাঙা- 
SET বলয়ে WW: NETL ngs CO ত 
না হলে তৃপ্তি পাচ্ছে ন| | তাই, রাহুলাস্বজের নাম হয়েছে ইগোর 
যেমন আয়ার্নাণ্ডের নাম আজ্জ আয়ার, শ্যামের নাম তাই-দেশ, 
পারস্যের নাম ঈরান, রেজ্তা শাহ হলেন পহলবী, আর তাঁর পুত্র হলেন 
ঈরাণের জাতীয় বীরের নামাঙ্ছুসারে নামালঙ্কৃত-_পুছ্ছর ৷ পৃথিবীতে জাতীয় 
মন আবার নিজ জয়ই ঘোষণ| করছে--ফ্যাশিস্তরী নিচ্ছে তার 
সুযোগ ৷” | 
বৃহদাকার ইগোর-গাথা পরে দেখিলাম। চমৎকার দেখিতে । অধ্যাপক 
মহাশয় মূল রুশ হইতে মাঝে-মাঝে পড়িয়া শুনাইলেন; উহার অর্থ 
করিয়া গেলেন; চিত্রগুলির নীচেকার পরিচয় বুঝাইয়া দিলেন। কোথাও 
শিস্ত ইগোর, কোথাও যুদ্ধোহ্মুখ অশ্বারঢ বিজয়ী বীর ইগোর, আবার 
কোথাও ইগোর-পত্নী আকাশ-বায়ু-দেবতাদের দিকে উধ্বনেত্রে আকুল 
আবেদনে রত--কোথায় তাহার! তাহার সেই মহাবীর পতিকে অপহরণ 
করিলেন ?-_প্রাচীন যুগের বীরত্ব-গাথার এই সব স্পরিচিত রূপ তাহাতে 
বিদ্ধমান। কিন্তু কৌতুককর এই নূতন গ্রন্থের চিত্র-রীতি। চিন্রগুলি 
বর্তমানকালঞ্চার রুশ-শিল্পীর আঁকা ; কিন্ত মস্কোর ‘কালাপাহাড়ী' মনের 
কোন চিহ্নই যে তাহাতে নাই । আমার স্বল্প-বিদ্ধায় মনে হইল “এ যেন 
বাইজেণ্টাইন প্রভাবিত প্রাচীন রুশরীতির অঙ্গযায়ী । সুনীতিবাবুও তাহাই 
উল্লেখ করিয়া বলিলেন--“একেবারে শিল্পরীতির পর্যন্ত পুনৰ্বর্তন। কি 
বল্বেন এর পরে? জাতীয় মনের ও জাতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন কি 
মস্কোর এই সব প্রয়াসের মধ্য দিয়ে প্রকট হচ্ছে না ?-_কিন্ত ছোট ছোট - 
অন্য 'জাতিদের বেলা এখন আর করুশিয়া সেই পূর্বেকার দহিডুহো 
দেখাচ্ছে কি 1” 
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আমার মনের সন্মখে আর একটি চিত্র দাগিতেছিল :--বৌদ্ধ গয়ায় 
অশোক (? সুঙ্গ )-রেলিংএ সমুৎকীর্ণ চিত্রাবলী আমাকে একবার দুইজন 
‘ইন্টেলেক্‌চুয়াল’-অভিমানী ভারতীয় ‘বামপন্থী’ নেতৃবরের সঙ্গে দেখিতে 
হইয়াছিল। দল হিসাবে তাহারা অবস্থা কম্যুনিষ্ট নন, মত হিসাবে তাহারা 
কিন্ত তখন ছিলেন মার্কস্বাদী। ভারতশিল্পের সেই নিদর্শনগুলি তাই তাহাদের 
নিকট অর্থহীন ও হাস্তকর। তাহাতেও আমি বিশ্মিত হই নাই। বিস্ময় 
হি করিয়াছিলাম_-ভারতেতিহাস সশ্বদ্ধেও তাহাদের সুগভীর অজ্ঞতায়। 

0D বিসয় বাৰ ৰা করি OUn ব্বাধই (কৃরিতে পারিয়া- 
খানিকন্গণ পরে। কারণ, আমার সঙ্গীদের আচরণে এই অজ্ঞতার 
সাফাই গাহিবার একটা চেষ্টা ছিল স্ুম্পষ্ট। তাহা এইরপ :-_এই 
ইতিহাস, এই শিল্প যে তাহারা জানেন লা তাহা নয়। জানেন: তবে 
এইসব বিশেষ কিছু নয়, সবই অতীত। দেখিয়া গেলেই হইল। আর 
দেখিবার মতো, বুঝিবার মতো ইহাতে কি-ই-বা আছে? বাজে জিনিস 
তো ।--অজ্ঞতামাত্রই ঢাকিবার চেষ্টা স্বাভাবিক। এই ক্ষেত্রে সেই চেষ্টা 
হইতেছিল মার্কসবাদী দ্ৃষ্টিঙ্গীর হামে। উক্ত চেষ্টাও স্বাভাবিক, এবং 
কৌতুকাবহ। মনে আছে প্রাচীন ভারতীয় বেশ-বিন্তাসে ইহাদের হাপ্ত 
উচ্ছি,ত হইয়া উঠিয়াছিল। হাম্‌লেট ইন্‌ প্লাস্ফোর্স কিংবা সুজাত 
ইন্‌ কসমেটিকস না হইলেই ইহাদের আধুনিক রুচিতে ও বাস্তব-বোধে 
বড়ই বেমানানো হয়। 

স্নীতিবাবুর কথ! শুনিতে স্তনিতে মনে পড়িল, আমার সেই মার্কসিষ্ 
ইন্টেলেক্‌চুয়ালন্বমও হয় ইগোরকে ইন্‌ প্লাস্‌ফোস” দাবী করিতেন, না 
হইলে মস্কোর এই শিল্প-নিদর্শনকে বলিতেন--'জ্রাতীয়বাদী রিয়েব্শ্যানারি’। 
শিল্পের ও স্মৃতির এইরূপ পুনরুজ্জীবনে শ্রদ্ধাতাজন অধ্যাপক মহাশয়ও 
সাম্যবাদের বিরোধী ধারার বিকাশই দেখিতেছেন। ইগোর রাহুলোবিচ, 
নামটি তাহার নিকটে রুশ জাতীয়-ধারার জয়চিহ্নূপেই উল্লেখযোগ্য হইয়া 
উঠিয়াছে। 


&." 


মক্কৌর তখনকার ( ১৯৪০ ) আর একটি সংবাদ 
" “আছুরবাইজানের মহাকবি নিজামী গান্জেবীর (১১৪১-১২০৩ 


Wwww.alimaanfoundation.com 


কথারস্ত ৫ 


খৃঃ অঃ) ‘অষ্টশতাবদ জন্মজয়ন্তী’ আগামী বৎসরে ( ১৯৪০-১) সমস্ত গোভিয়েট 
রুশিয়ায় অশ্নষ্ঠিত হইবে। এই উপলক্ষে আজুরবাইজানের সোভিয়েট 
সোস্যালিষ্ট রিপাবলিকের প্রধান নগর বাকু হইতে নিজামী ও তাহার 
কাব্যাবলী বিষয়ে গ্রন্থ প্রকাশিত হইল ৷” 

নিজামী দ্বাদশ শতাব্দীতে গান্জায় জন্মগ্রহণ করেন। তখন আছজুর- 
বাইজান, আরব ও পারস্ত আক্রমণকারীদের হাত হইতে আত্মরক্ষার জগ 
প্রাণপণে সংগ্রাম করিতেছে। গান্জার বর্তমান নূতন নাম কিরোবাবাদ। 
নিজামীর নামও আমাদের নিকট অপরিচিত নয়। মঙ্কৌর সংবাদটি বলিতেছে, 
“নিজামীর কাযে প্রাষ্টোর সমাদ্ধীল গডৃতি রপঞ্রণ করিয়ে ।” পাচখণ্ডে 
তাহার কাব্যমালা বিভক্ত-_রহ্স্ত-ভাণ্ডার, থোসরো-শিরিণ, লাইলা-মজম্ুন, 
সপ্চ-স্থন্দরী এবং সেকান্দর-নামা । ককেশীয় ও সমীপপ্রাচ্যের পরবর্তী কবিকুল 
এই পঞ্চকাব্যের আখ্যায়িকা, রীতি, শব্দ ও বাগ-ভঙ্গী লইয়া আপনাদের 
কবিতা রচন! করিয়াছেন। '‘মস্কৌ নিউজ’ বলিতেছেন--“নিজ্ামী মানর- 
প্রেষিক ছিলেন৷ তাহার কাব্যে মাঙ্ছম ও মাঙ্ুষের জীবনের সকল প্রকাশ- 
ভঙ্গীর প্রতি এক সুগভীর প্রেম পরি্ৃষ্ট হয়। অগণ্য কাহিনীতে তাহার 
স্থৃতি সঞ্জীৰিত হুইয়া আছে। নিজামীর কাব্য কালের বিচারে জয়লাভ 
করিয়াছে--বিশ্ব সংস্কৃতিতে আটশত বৎসর পরেও তাহার মূল্য রহিয়াছে 
অক্ষুণ ।” : 

প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি মস্কোর এই অন্নরাগকে এই ক্ষেত্রে শুধু মাত্র 
‘কুশ জাতীয়তাবাদ’ বলিবার উপায় নাই। কারণ, নিজামী রুশ কবি নহেন; 
তিনি আজুরবাইজানের কবি ৷ 'রুশ জাতীয়তাবাদ’ ব! “জারের সাম্রাজ্যবাদ” 
এই অবজ্ঞাত দেশের কবির প্রতি সমগ্র ইউ. এস. এস. আর. এর এইরূপ 
সন্মান প্রদর্শনের আয়োজন সমর্থনও করিত না, সহও করিত না। তাই 
বিশ্বসংস্কৃতির প্রতি সোভিয়েট চিন্তার সশ্রদ্ধ অহুরাগই কি ইহাতে স্থচিত 
হইতেছে ন? ১ 

১ এই সম্বন্ধে গত দুই তিন বৎসরে এত প্রমাণ হস্তগত হইয়াছে যে তাহা লইয়াই এক 
বিপুল গ্রন্থ লেখা চলে। এমুগের ইতিছাঁসের এক প্রধান ঘটন! সোভিয়েটতন্ত্রে বিভিন্ন 
জাতির, বিশেষত এশিয়াখণ্ডের অবজ্ঞাত জাতিদের, এই সাংস্কৃতিক বিকাশ । গত দুই 
বৎসরের ‘মস্কৌ-নিউজ', এখানকার ‘ইণ্ডো-সোভিয়েট জর্ণাল' ও যে কোনে প্রামাণিক 


গ্রন্থ এ বিষয়ে পাঠ করাই যথেষ্ট । এই যুদ্ধকালেও সোভিয়েট দেশে ‘মহাভারতের’ ও 
‘তুলসীঙ্গাসের স্নামায়ণ’ প্রভৃতির অমৃবাদ চলিয়াছে:-_ইহাও শ্মরণীয়। 
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সোভিয়েট চিন্তার গতি নিধর্ণরণ করিতে হুইলে সোভিয়েট হষ্টি-প্রয়াসের 
‘আরও দুই একটি বিষয় অম্রধাবন করা উচিত । মঙ্ধৌর ১৯৩৯ সনের সাহিত্য 
সৃষ্টির একটি সংক্ষিপ্ত হিসাব হইতে দেখি-_পুরাতন রুশ সাম্রাজ্যে যেই সব 
জাতি ছিল অবজ্ঞাত ও অজ্ঞাত আজ তাহাদের জীবন-কথাই রুশের৷ সগর্বে 
বলিতে গুরু করিয়াছেন। যঘ়ুকাগি ও চুক্‌চি জাতি প্রায় মেরুমগুলের 
অধিবাসী, ল্যাপল্যাণ্ডের যাযাবর জাতি । তাহাদেরই কাহিনী রচনা! করিয়া 
ক্রাৎ ও মেন্শিকফ. নামী ছুইজন উপন্ঠা সক রুধদেধের সন্ধে ল্যাপল্যাণ্ডের 
জীবনধার! তুলিয়া ধরিয়াছেন। তাহাদের লেখার ভঙ্গীতে কপার দৃষ্টি নাই, 
তাহাতে আছে সহযাত্রীর ও সহকর্মীর প্রাণময় স্পর্শ । রুশ লেখক বলিতেছেন, 
“গত বৎসরের রুশ সাহিত্যে আর একটি লক্ষণও সুপ্পষ্ট। তাহা এই যে, 
ইউ. এস্‌. এস্‌. আর. এর ( সোভিয়েট-সংঘের ) নানা জাতির ( ১৯৩৯ সনের - 
আগে ১১টি দেশের এবং ছোট বড় ১৮৫টি জাতির সমবায়ে গঠিত ছিল এই 
সংঘ} তরুণ ও বর্ষীয়ান লেখকেরা আজ নিজ নিজ জাতির প্রতি ভালবা৷ 
তো পোষণ করেনই, সঙ্গে সঙ্গে অষ্যান্ জাতির বিষয়েও আগ্রহশীল হইয়! 
উঠিয়াছেন--উছ্থাদের জীবনধারাকে জানিবার ও জীবনপ্রণালীকে রূপ দিবার 
জষ্যও তাঁহাদের অশেষ আগ্রহ । সোভিয়েট লেখকেরা সোভিয়েট সংঘের 
জাতিসমূহের ওঁতিহাসিক অতীতকে মোটেই অবহেলা করিতে চান ন৷। এই 
এক বৎসরেরই মধ্যে গুলী ( জন্দিয়ান) জাতীয় বীর ‘সা কাদ্‌জে’র প্বতিতে 
আসন্ন অস্তোনোবোসৃকা এক পাচশত পৃষ্ঠার উপগ্ডাস রচনা করিয়াছেন। 
মুধ্তার আউজোব, রুশীয়দের বিরুদ্ধে নিজ কাজাক জাতির বিদ্রোহের 
কাহিনী অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন নাটক! মধ্য এশিয়ার জাতীয় বীর' 
হোজা নাসিরুদ্দীনের বীরত্ব-গাথাকে অবলম্বন করিয়া লিউনিদ্‌ সোলোবিয়ব 
রচনা করিয়াছেন তীহার কল্পনা-কুশল গ্রন্থ" _ 
যোটের উপর কথাটি এইবার পরিষ্কার--সোভিয়েট ভূমিতে রুশ জাতীয় 
বীর আজুরবাইজানের জাতীয় লেখক এবং গুলা (জজ্িয়ান) বা অষ্যাম্ত 
জাতির লেখকদের স্বৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে বাধা নাই। এই নূতন 
‘জাতীয়তাবোধ’ যে সোভিয়েট 'জাতি-বিধানের’ অনুযায়ী এবং অলহিষ্চ | 
“রুশ জাতীয়তাবাদ” বা জার-যুগের সাম্রাজ্যবাদ নয়, সংষ্কৃতিগত সাম্রাজ্যবাদও 
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নয়, তাই তাহাও স্পষ্ট । আর, সোভিয়েট সংঘে নিজের দেশের প্রতি 
অঙ্রাগ যে কত আদরণীয় তাহার প্রমাণ পাই সুপ্রসিদ্ধ ৱপন্থাপিক 
শোলোকব-এর কথায় । And Quiet. Flcews the Don S Virgin 
5:11 Uচpturned প্রভৃতি উপষ্যাসের লেখক এই কসাক সাহিত্যিক 
আমাদেরও অনেকের সুপরিচিত । রাহুল সাংকৃত্যায়নের হিন্দী গ্রন্থ “সোভি- 
য়েট ভূমি”তে শোলোকব-এর যে একটি সুন্দর চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহাতে 
দেখিতে পাই--শোলোকব সোভিয়েট পরিষদে সদপ্ত নির্বাচিত হুইয়াছেন। 
নির্বাচনকালে বক্তৃতায় তিনি বলিতেছেন--“আমি আপনাকে ভাগ্যবান্‌ মনে 
করছি। কারণ আমি "ওর ক নিচ কেক থেকে 'নির্বাচন-প্রার্থী 
হয়েছি। ডনের তীরে আমি জন্মেছি, ডন আমায় লালন-পালন করেছে, 
এখানেই আমি শিক্ষালাভ করেছি। এখানেই যুবক হয়েছি, লেখক হয়েছি, 
হয়েছি আমার নিজ মহান্‌ কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য । আমার মহান্‌ ও অনুপম 
মাতৃভূমির আমি ভক্ত--সগোৌঁরবে আমি বলতে চাই, আমার জন্মদাত্রী 
ডন-ভূমির আমি ভক্ত।” ভারতঙভূমির সাম্যবাদীরা এই বাক্যে অবপ্ত 
চমকিত হইবেন না। কিন্তু বৈষমাবাদীদেরও উল্লাসের কারণ নাই। 
কারণ এই দেশপ্রেমই সার্থক, গোটা দেশই আজ দেশের সকল মাঙ্ুষের_ 
বিশেষ কয়জন মুষ্টমেয় লোকের নয়। তাই, বিকাশোন্ুখ সাম্যবাদী- 
সংস্কৃতি ও সোভিয়েট-সংস্কৃতি বুঝিবার পক্ষে এই সব তথ্য দিগদর্শন-স্বরূপ । 
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১৯৪৮এর জুলাই মাসেও কিন্তু কথাট! চুকিয়া যায় নাই। কংগ্রেসের 
কয়েদখানা হইতে সদ্য ফিরিতেই অধ্যাপক স্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 
মুখে প্রশ্ন শুনিলাম--কমিউনিজম উইদআউট রুশিয়া হয় না? 
রুশদের বাদ দিয়া কি সাম্যবাদ গড়া চলে ন? - 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হুইয়াছে। ভারতের বহু পণ্ডিত ও বহু নেতার 
সমস্ত গণন| ও ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ করিয়া ছিটলার-মুসোলিনী-তোজোর দল 
পরাজিত হইয়াছে; এবং মহাযুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষায় সোভিয়েট জাতিসংঘ 
সম্মানে সমুতীর্ণ হইয়াছে ; এমন কি, এই যুদ্ধান্তের পর্বে সেই সোভিয়েট 
সংঘ পুনঃসংগঠনের কঠিনতর অগ্নিপরীক্ষায়ও এখন উত্তীর্ণ হইতেছে। অর্থাৎ, 
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কি যুদ্ধের পরীক্ষায়, কি শাস্তির পরীক্ষায়, কোনে! পরীক্ষাতেই সোভিয়েট 
ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়ে নাই। সেই সময়কার কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য রাহুল 
সাংকৃত্যায়ন সোভিয়েট দেশ হইতে সম্প্রতি ( ১৯৪৭ ) আবার ফিরিয়াছেন, 
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি হইতেও তিনি বাহির হইয়! আসিয়াছেন, বর্তমান 
ভারতের হিন্দী প্রতিষ্ঠাকামী রাজনীতিকদের দ্বারা আবার মহাপণ্ডিতর্ূপে 
তিনি সংবধিত হইয়াছেন। তাহাদের মুখে মুখে এই কাহিনীও নানাভাবে 
প্রচলিত--এবার সোভিয়েটে বাসকালে রাহুলজীর ব্যক্তিগত ও সামাজিক 
আদর্শের নানা স্বপ্নই ভাঙিয়া গিয়াছে। অধ্যাপক সুনীতিকুমারের কানেও তাহা 
আসিয়া পৌ ছিয়া {॥৷খ৫লজীর' কুং এব দৌভিয়েট কে সৱন্ধে উল্টা 
কথাই শোনা গিয়াছে, বারে বারে তিমি গোভিয়েট ব্যবস্থার উৎকর্ষ ও 
অগ্রগতির কথাই সর্বত্র বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু পূর্বোক্ত সেই কাহিনী ষোল 
আন| সত্য হইলেও বিসশ্বয়ের কিছু নাই। কারণ, যাহা স্বপ্ন’ তাহা ভাঙাই 
প্রয়োজন । আর, সোভিয়েট দেশ কেন, কোনো দেশই 'স্বপ্ন দিয়া গড়া’ 
চলে না। পসোভিয়েট দেশটাও মাটির এবং মাঙ্গুষের ; তবে নতুন মাহুষের। 
স্বপ্ন দিয়া গড়া’ যে দেশ তাহার দশ মাসের “স্বাধীনতাতেই” 
অস্থির হুইয়া অধ্যাপক মহাশয় তাই আর একটা স্বপ্নের . খোজ 
করিলেন,__রুশদের বাদ দিয়া কি সাম্যবাদ গড়া চলে ন! ? 

কথাটার উত্তর এই ঃ কোন জাতিকে বাদ দিয়াই সাম্যবাদ গড়া 
' চলে না ;-_ক্লশিয়ার মত বিপুল দেশ ও বিশাল জনসমাজকে বাদ 
দেওয়ার তাই কথাই উঠে না। ঠিক এই কারণেই সাম্যবাদ ভারতবর্ষ 
বা চীনকে বাদ দিয়াও গড়া চলে ন!। সম্ভবত আমেরিকাকে বাদ 
দিয়াও গড়া সম্ভব নয়। কারণ সাম্যবাদ তো নৈয়ায়িকের তর্কের বিষয় 
₹ নয়; উহা যে একটা বাস্তবৰ সমাজ-পদ্ধতি। এই জন্যই আভিকার 
বাস্তব পৃথিবীতে প্রধান প্রধান জাতিগুলিকে বাদ দিয়া সাম্যবাদের 
প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। অব্য তেমন বড় দুই একটা! দেশ পাইলে সেখানে 
স্তব হয় শুধু সামাবাদের গোড়াপত্তনের--সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার । রুশিয়া 
নামক একটি দেশে গুধু নয়, সোভিয়েট সংঘের যোলটি জাতির দেশে 
এইরূপ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই হইতেছে। এনং বাস্তব ক্ষেত্রে তাই এখন 
রুশিয়| ও অষ্য সেই পনেরটি দেশের অভিজ্ঞতা,_তাহাদের ভুলত্রুটি, সার্থকতা, 
শিক্ষা-দীক্ষা এই সবই হইল পৃথিবীতে যে-কোনে!| দেশে সাম্যবাদ 
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গড়িবার পক্ষে এক অপরিহার্য উদাহরণ, তাহার আদর্শ ও অবলগ্বন। 
পৃথিবীতে সাম্যবাদ গড়িবার পক্ষে রুণিয়াকে বাদ দিলে তাই আজ চলে 
ন! ; চলে না যেমন সোভিয়েট সংঘের পক্ষেও ‘পশ্চিম ইউরোপকে’ বাদ 
দিয়া রুশিয়াতে কমিউনিজম্‌ পুরাপুরি গড়িয়া ফেলা। এই মুহূর্তে বাস্তবক্ষেত্রে 
চীনকে বাদ দিয়া কিংবা ভারতবর্ষকে বাদ দিয়াই কি স্থায়ীভাবে সাম্যবাদ 
প্রতিষ্ঠিত করা যায় ইউরোপের বা এশিয়ার কোথাও? কিংবা ধনিকতস্ত্রই 
বেশীক্ষণ ঢি'কিয়া থাকিতে পারে চীন ও ভারতবর্ষ যদি এখন ধনিকতন্ত্রীদের 
করচ্যুত হইয়। যায় ? } } 

অধ্যাপক সুদীতিকুমারৈর উচ এর এই বান্ধিব সত্যের ও সাম্যবাদের 
শ্বর্নপ সহ্বন্ধে রহিয়াছে অজ্ঞতা । তাই তাহার সংশয় এখন এই নয় যে 'রুশিয়া’ 
স্বাজাত্য বর্জন করিয়াছে, এখন তাহার ধারণা রুশিয়া উৎকট রকমের 
“শ্বদেশীই’ হইয়া উঠিরাছে, এমন কি সাম্যবাদের নামে মধ্য এশিয়ার ছোট 
ছোট জাতিদেরও গিলিয়! খাইয়াছে। তাঁহার মতে ইহার প্রযাণ_-সেই সব 
দেশে রুশভাষী অনেক অধিবাসী রহিয়াছে এবং সেই সব দেশের মাঙ্ুষের নাম 
পর্যন্ত রুশ-ধরনের হইয়া উঠিতেছে--যেমন,' রহিম’ হইয়াছেন ‘রহিমত’, শ্রীমতী 
‘মোক্‌সদা হাজী’ হইয়াছেন 'মোক্‌্সদা ছাজীয়োভ৷’। বলা বাহুল্য, মাকিন- 
ইংরেজ প্রমুখ ধনিকতন্ত্রীদেরও প্রধান প্রচার এই যে, সোভিয়েট রাজ্য- 
বিস্তার করিতেছে। ১৯৪০-এও এই সন্দেহই সুনীতি বাবুর মনে ছিল; তখনকার 
দিনে উহার উতর লাভ তখনকার একটি সংখ্যা ‘মস্ধৌ নিউজ’ হইতেও সংগ্রহ 
করিতে পারা যাইত, তাহা আমর! দেখিয়াছি । কিন্তু ১৯৪৮-এও তীহার সন্ে- 
হের তবু নিরসন হয় নাই । ইতিমধ্যে যুদ্ধকালে তিনি ফ্রান্স্‌ ও পূর্ব ইউরো- 
পের দেশগুলি দেখিয়া ইহাও বুঝিতে পারিতেন যে,আজিকার পৃথিবীতে 
স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করে, প্রাণ দেয় প্রধানত প্রত্যেক দেশের 
শ্রমিক শ্রেণী, বিশেষ করিয়া সাম্যবাদী শ্রমিক সাধারণ ; আর নিজের 
দেশের স্বাধীনতাকে শ্রেণীর স্বার্থে অকাতরে বিকাইয়া দেয় ফ্রান্সের ‘হুই শত 
পরিবার’ ও তাহাদের শ্রেণীর “জাতীয়তাবাদী” ভদ্লোকের|। অন্তদিকে 
সোভিয়েট সংঘের এ সব দেশের পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিক প্রতিনিধিদেরও তিনি 
দেখিয়া থাকিবেন। ইচ্ছ৷ করিলে সোভিয়েট ভূমি সম্পর্কে আরও অধিকতর 
তথ্যও তিনি সংগ্রহ করিতে পারিতেন--যুদ্ধান্তে এই স্থযোগও আজ 
আছে, হয়ত “স্বাধীন” ভারতে বেধিদিন এই স্থযোগ থাকিবে না। 
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মাকিন সাঞ্জাজ্যবাদের প্রচারক তৃতীয় শ্রেণীর সাংবাদিক লুই ফিশার 
প্রস্তৃতির মারফৎ ব! ‘রীডার্সডিজেস্ট’ প্রভৃতির পাতা হইতে মালিক-নেতার 
মন-ভুলানো ছড়া, গল্প সংগ্রহ করিয়া আজ আর তবু এ দেশেরও 
কোনে| অঙুসন্ধিৎস্থ মন তৃপ্ত হইতে পারে না; উহ্ছাতে স্তধু আত্মপ্রবঞ্চনা 
করিতে পারে। অবশ্য সেই আত্মপ্রবঞ্চনার উপযোগী কাগজ-পত্র 
ও স্যোগ আজ ভারতবর্ষে ভারতের বিরত ধনিকতন্ত্রের উদ্ভতবে আরও 
অনেক সহস্র গুণ বেশি । না হইলে এদেশ হইতেও আজ সোভিয়েট সম্বন্ধে 
সংবাদ এখনে সংগ্রহ করা যায়। হাতের কাছেই এমনি একখানা পত্র 
রহিয়াছে ( নয়া দিল্ী হইতে" নী নিউজ জেনী ন” প্রকাণিত পাশ্ষিকপত্ 
‘যোভিয়েট ল্যাগ? ১০ই ভুলাই, ১৯৪৮, তারিখের) ; তাহাতে 
দেখি--এক উজবেকিস্তান সম্বন্ধেই ৬টি সচিত্র প্রবন্ধ । উজবেগদের আমরা 
বরাবরই জানিতাম মূর্খ ও বর্ধর বলিয়া। কিন্তু. সে উজবেগীরা আজ 
কোথায় ? ' সোভিয়েট-ব্যবস্থায় তাহাদেয় (তু্কা উজবেগী নাম নয়, 
মুসলমান ধর্মস্থত্রে গৃহীত আরবী-ফাপি নাম ) নামগুলিই কি বদ্লাইয়াছে, না 
বিকখিত হইয়াছে চাপা-পড়৷ উদ্রবেক জাতি, তাহাদের মন্য্যত্ব ? 

অধ্যাপক মহাশয়ের উল্লেখিত প্রমাণগুলি অস্বীকার করা 
নিল্পয়োজন-_-সোভিয়েট সংঘে রুশদের সংখ্যা ১০ কোটির উপরে, 
উজবেগীদের সংখ্যা ৬০ লক্ষও নয়; অতএব রূুশরা জাতে, সংখ্যায় ও 
শিক্ষায় প্রধান । তাহাদের প্রভাবও যে সমধিক তাহা সুনিশ্চিত। 
কিন্তু প্রভাব মাত্রই কি বৈশিষ্ট্য-বিনাশী ? সোভিয়েট রুশিয়| বা উক্রেনীদের 
প্রভাবে কি উজবেগী বা তাজিকদের আথিক, রাষ্টরিকক বা আধ্যাত্মিক 
বিনাশ ঘটিতেছে, না বিকাশ ঘটিতেছে, তাহাই প্রথম প্রশ্ন! তাহার, 
‘প্রমাণগুলি’ কি সত্যই প্রমাণ, না ছুটা-ছাটা কয়েকটি দৃষ্টান্ত ? আর কতটুকুই 
বা সেই প্রমাণের গুরুত্ব? এঁসব চুটা-ছাটা দৃষ্টান্ত অস্বীকার না করিয়াও 
এইভাবে তাহা যাচাই করিয়া দেখিতে হয়। কারণ পু'থিপত্র না 
হ্বীটিয়াও অষ্য্প তথ্য এবং আরও অনেক বেশি, আরও অনেক ভারী 
ষৃষ্টান্ত দেখানো যাইতে পারে। তাহা দিয়াই দেশের সাধারণ অবস্থার ' 
বিচার হইবে। 
* উদ্বেগ কবি জাম্বুলের নাম সমস্ত সোভিয়েট ভূমিতে উপাখ্যানে 
পরিণত হুইয়াছে। পৃথিবীর অষ্য দেশেও তাহার নাম গুনিয়াছে বহুবার 
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১৯৪৫এ শতবৎসরের উপকণ্ঠে’ পৌছিয়া জাঘ্ুূল দেহত্যাগ করিয়াছেন। 
উজবেগিস্তানের স্বাধীনতায় ও অগ্রগতিতে উদ্ধ দ্ধ এই বৃদ্ধ চারণ কবি 
লেনিন ও ষ্টালিনের কীতিগাথা গাহিতে. কোনোদিন শ্রান্তি বোধ করেন 
নাই। মৃত্যুর পূর্বেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে প্রিয় পুত্রের মত্যুশোকে আহত কবি 
বুক ভরিয়! গাহিয়াছেন সোভিয়েটের নব-রচিত বিজয় গান। হয়ত 
বল৷ হুইবে--এই কারণেই সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ (রুশগণ) তাহার নাম রটাইয়া 
বেড়ান। কিন্তু উজবেগ কবি আলী শের নবোই সোভিয়েট যুগের মাঙ্গষ 
নন। তিনি জন্মিয়াছিলেন মধ্যযুগে পঞ্চদশ শতাব্দীতে । একাধারে তিনি 
উজবেগীদের কি 'দার্দনিক, * দাদার ভগত | টরকালের নিয়মে 
তিনি আরবী বা ফাপি ভাষায় কাব্য-রচন! করেন নাই ; কবিতা লিখিয়াছেন 
উদজ্বেগী ভাষায় । তুলনা করিয়া ফাপি অপেক্ষা নিজের উজেবগী ভাষার 
গৌরব ঘোষণা করিয়াছেন। প্রায় হাজার পঞ্চাশেক শ্লোকে তীহার ‘হাম্‌জা” 
(পঞ্চাধ্যায়ের কাব্য) লেখা ; উহ! শিরীণ-ফরহাদ, লায়লামজ্রন্ন প্রভৃতির 
গাথা। নবোই’র কবিত্বের, তীহার দার্শনিকতার, তাহার মানব-মমতার 
অজত্র প্রমাণ রহিয়াছে হাম্‌জায়। আর প্রমাণ রহিয়াছে শিরীণ-ফরছাদ, 
লয়ল৷-মজঙ্গ প্রভৃতি প্রেম-কাহিনী ব্যাখ্যায় জাতিতে জাতিতে মৈত্ীবন্ধনের, 
সাধারণ মাঙ্গুষের জন্য মমতার, অত্যাচারী শাসককুলের বিরুদ্ধে ক্ষোভের ও 
ব্যক্তিহৃদয়ের প্রেমগ্রীতির প্রতি দরদের বহু ইঙ্গিত । পঞ্চদশ শতাব্দীর 
উজবেগ কবির নিকট এই দৃষ্টিভঙ্গী একটু অপ্রত্যাশিত । নবোই'’র পাচশত 
বংসরের জন্মোৎসব এবার ( ১৯৪৮ ) মে মাসে পালিত হইতেছে সমস্ত 
সোভিয়েট দেশে--মস্কো, লেনিনগ্রাদ, কিয়েভ প্রভৃতি প্রত্যেকটি বড় 
শহরে ১৫ই মে এইজন্য নানা অঙ্ণষ্ঠান হয়। উজবেগ রাজধানী তাশ- 
খন্দে এই জয়ন্তী উৎসবে বহুদ্িনব্যাপী উৎসব চলে। গোভিয়েটের 
নানা জাতির কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীরা এক সম্মেলনে সমবেত ছন। 
রুশ কবি কন্ষানটিন সাইমোনেভ, তাহাতে পৌরোহিত্য করেন। 
এখানে সোভিয়েট রাষ্ট্রীয় অপেরার নাম এখন হইতে হইবে 
‘নবোই অপের|।' নবোই'র নামে সেই গৃহে একটি মিউজিয়ম 
প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে। উ্বারই মর্মর পাদগীঠে স্থাপিত হইতেছে কবির 
নব-নিম্িত বোঞ্জের প্রতিমু্তি। উজবেগিস্তানের বহু সমবেত ক্বষি- 
প্রতিষ্ঠান, থিয়েটর, ইন্ধুল ও লাইব্রেরির নামকরণ হইতেছে নবোই'র 
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নামে। সমরধন্দে কবি যৌবন কাটাইয়াছিলেন; তাই সমরখন্দের 
বিশ্ববিষ্ধালয়ের ও উজ্বেগ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারেরও নাম রাখা হইল তাহার 
নামে। উজবেগ বিজ্ঞান-পরিষদের এবার “সাধ-শত উৎসব’ হইতেছে; 
উহ্থারও একটি বিশেষ অধিবেশন হুইয়াছে কবির স্থৃতিতে। 'পাঁচ শত . 
বৎসর পূর্বেকার এই উজ্বেগী ভাষার কবিকে লইয়| সোভিয়েট-জগতের 
এই যে উৎসব, সোভিয়েটময়' কবিপুজা, ইহ! কি উজবেগী সংস্কৃতি 
বিনাশের ষড়যন্ত্রের প্রমাণ, না উহার বিকাশের প্রয়াসের দৃষ্টান্ত ? 


সেই “বশ মাস PR RE ne 
প্রতিনিয়ত যোগ হয়, পরিব্তিত হয়। সোভিয়েট তল 
পরিবর্তনের গতি আবার এত ক্ষিপ্র যে তাহার সহিত তাল রাখিয়া 
লেখকের চল| সহজ নয়। কিন্তু সেই সব তথ্যের মধ্য হইতে উজবেগ জাতির 
(ও সোভিয়েটের অষ্যান্য জাতির) গতিপথের যে আভাস অল্রান্ত 
হইয়া উঠে তাহ! শ্বরণীয়--আর তাহাই আসলে উজবেগ সংস্কৃতির 
অবস্থা বিচারের প্রধান প্রমাণ । যেমন, প্রথম কথা হইল, উজবেগিস্তান শুধু 
জারের শাসন-মুক্ত হয় নাই, মোল্লা ও ওমরাহদেরও সমস্ত রকম শোষণ- 
মুক্ত হইয়াছে। আজ উজবেগ রাষ্ট্র (এ. এস. এস. আর ) সোভিয়েট 
সংঘে রুশ রাষ্ট্রেরই ( আর. এস. এফ. এস. আর) সমতুল্য ও সমকক্ষ; 
উজবেগীদের জাতীয় আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত ; আর 
নিজ রাষ্ট্রে আজ উজবেগী জনসাধারণই ভাগ্য-নিযনত্ত। । 

এই 'রাষ্ট্রীয়' কথাই হয়ত কেহ কেহ্‌ মানিবেন না। মানিলেও বলিবেন, 
এই অধিকারের আড়ালে উজবেগ-জাতি অপরাপর সাংস্কুতিক বৈশিষ্ট্য হারাই- 
তেছে। আখিক তথ্যের সাক্ষ্য তাহাদিগকে দেখানে৷ যাইতে পারে। 
বৈজ্ঞানিক সেচপদ্ধতি প্রসারে উজবেকিস্তানের ফেরগানা অঞ্চল মহাযুদ্ধের 
পূর্বেই তুলার এক প্রধান উৎপাদন-ভুমি নামে খ্যাতি অর্জন করিতেছিল, আর 
সঙ্গে সঙ্গে বস্তর-শিল্লের এক প্রধান শিল্প-ভূমিতে ' পরিণত হইতেছিল। 
আজ তাহার নতুন পঞ্চ বাধিক সংকল্পের (১৯৪৬-৫০ এর ) 'রাষ্টরীয় 
পরিকল্পনা পরিষদের’ সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেখিলেও বুঝিতে পারি ‘ভারী 
শিলের’ উৎপাদন বৃদ্ধি হইয়াছে ১৯৪০-এর উপরে প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ, 
বিহ্াৎ-শক্তির উৎপাদন ১৯৪৬-এর তুলনায় শতকরা ১১৩ ভাগ, 
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কয়লার ১৯৪৭-এর তুলনায় ৩: গুণ ; এবং সাধারণের ব্যবহার্য খাপ্ত, বস্তু 
জুতা ( ১৯৪০-এর অপেক্ষা উহা শতকরা ৭৪'৪ হাজার বেশি) প্রভৃতি দ্রব্যের 
উৎপাদনে এই দেশ কত দ্রুত অগ্রদর হইয়া চলিয়াছে। হয়ত আমর! 
যখন দামোদর উপত্যকা ও মোর-নদীর পরিকল্পনা লইয়৷ জটলা 
করিতেছি ততক্ষণে উজবেকিস্তানের পূর্বকার সেই সেচ-ব্যবস্থার ( প্রধানত 
তাহা আমু-দরিয়ার নিন্ন ল্রোত নিয়ন্ত্রণ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে নিযুক্ত 
ছিল) আরও প্রসার সুসম্পূর্ণ হইবে। সির-দরিয়ায় ফর্খাবাদ জল- 
বিদ্যুৎ-কারথানার বিদ্যুৎ-লঞ্চারও শুরু হইয়া গিয়াছে; সে দেশের 
অন্তত্রও আরও কয়েকটি ভল-বিদ্যয দীরি সম্পুণ হইতেছে ০" 

অবস্থাটা হয়ত একটু তুলনা করিয়া বুঝিলে আরও পরিষ্কার হয়-_-মিশরের 
তুল৷ চিরপ্রসিদ্ধ। আধুনিক সেচ-ব্যবস্থায় সুদানের যেইটুকু স্বুজলত, ও 
স্ূকলত| আসিয়াছে তাহারই ফলে ব্রিটিশের সাম্রাজ্য-ফাস বিশ  বংলর 
যাবৎ মিশরের গলায় আরও আঁটিয়া বসিয়াছে। “স্বাধীন” এই মিশ্র 
আজও তাই শ্বাস লইতে পারিতেছে না ;__কোথায় বা তাহার শিল্প, 
কোথায় বা তাহার অপরাপর পণ্য-উৎপাদন-ব্যবস্থা ? উজবেকিস্তানের 
সঙ্গে মিশরের তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে--ইউরোপের সাম্নাজ্য-প্রভাবিত 
মিশরের কি অবস্থা, আর সোভিয়েটের (অধব| সমালোচকেদের 
ভাষায় “রুশিয়ার ”) সমধর্নী জ্রাত্রাষ্ট্র উজবেকিন্তানেরই বা অবস্থা কি। 
হয়ত আরও সহজে বুঝিবার পথ আছে :__সিন্ধু প্রদেশ ও পশ্চিম পঞ্জাবও 
এখন তুলার দেশ। কিন্তু কোথায় তাহার কাপড়ের কল, বন্তর 
শিল্প? তুল৷-জোগানই এই সব দেশের একমাত্র কাজ। অথবা আরও 
একটু তুলনাও করা চলে। মধ্যভারতেও তুলা যথেষ্ট; কোয়েম্বাটুরেও 
তুলা জন্মে ভালো । আর এই দুইখানেই বন্তুশিল্ল আছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা 
করিতে পারা যায়_বস্তু জন্মিলেই ব| বস্সর পরিতে পায় কি এই ছুই 
প্রদেশের মাম্্রধ ? সেই মধ্যভারতের বা কোয়েম্বাটুরের নরনারী ? তাই 
স্তনিলে আশ্চর্য হইবার কারণ নাই যে, যে উজবেকিস্তান সমস্ত রুশিয়ার 
শতকর!| ৭৯ ভাগ বস্তু উৎপাদন করে, সেই উজবেকিস্তান হইতেই এখন বস্তু 
আনিৰার কথা চলিয়াছে, পাকিস্তানের 3 আঁর সে বন্দরের দাম সমস্ত থরচপত্র 
দিয়াও অনেক সস্তা পড়িবে_অবশ্য যদি পাকিস্তানের চোরা-কারবারী ও 
মালিকতন্ত্র সত্যই তাহা সহা করে। 
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কিন্তু উজবেক আথিক জীবনের এই হিসাবপত্র দিয়া হয়ত অধ্যাপক- 
বর্ণের প্রয়োজন নাই। তাঁহাদের মতে আসল কথা হুইল-_উজবেক সংস্কৃতি 
কতটা এখ্বর্যশালী হইয়াছে এই নূতন সোভিয়েট ব্যবস্থায়। উহথারও একটা! 
প্রমাণ সুবিদিত--যেখানে ১৯২৬এ ছিল শতকর! ১০৬ জন মাত্র অক্ষরজানা, 
সেখানে ১৯৩৯ এ তীহারা হয় ৬৭'৯। এই কথা বলিলেও চলিবে না--রুশ বা 
উক্রেইনী বিশেষজ্ঞরাই উজ্ভবেগ রাষ্ট্র চালায়, সে দেশের শিল্পজীবন, ক্ুষিজীবন 
ও শিক্ষাজীবন নিয়ন্ত্রণ করে। উজবেগী" অধ্যাপক, উজবেগী বৈজ্ঞানিক, 
oa EEL OE 
রুশ নয়, তাশখন্দের বিশ্ববিষ্ঠালয়ে (লেনিনের নির্দেশে উহ্‌ প্রতিষ্ঠিত 
হয় ১৯২০ এ) প্রতি বৎসর উজবেক, তাজিক, কিরখিজ, তুর্কমেন, কাজাক 
প্রস্তৃতি প্রায় ২০টি জাতির ছাত্রছাত্রী পড়িতে আসে। উহার অধ্যাপক 
গবেষকদের মধ্যেও নানা জাতির লোক আছে ; দুই একটি নাম শুনিলেই বুঝ 
যাইবে--রসায়নের উপাচার্য (ডীন্‌ ) হইলেন সাদিকোভ_; টি. কারি 
নিয়াজোভ_ গণিতের ; আবডুল্লায়েভ_ ভু-তত্ত্রের ; বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ 
(রেক্টর) হইলেন ওমরোভ_( প্রত্যেকটি মুসলিম নামের পিছনে আছে রুশ 
বিভক্তি ‘ওভ,)। চোখ মেলিলে হয়ত সেই গৃহে মধ্যএশিয়ার চন্জ্রমুখীদের সঙ্গে 
দেখিব সেখানকার গোলমুখ, অঙ্ুচ্চনাসা, তির্যক নেত্র, সেই চ্যাপ্টা টুপি-পরা 
উজবেগ তুর্কদের, এবং দু-একটি ইউরোপীয় নাক মুখ রঙও দেখিব। 

হয়ত এই শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ওঁ কারুবিস্যার (টেক্নোলাজির) বিবিধ 
উজবেগ ব্যবস্থাও উজবেগ সংস্কৃতির সমুখানের প্রমাণ হিসাবে গণ্য হইবে না। 
কিন্তু সমরখন্দের উজবেগ মিউজিয়ামে যে প্রাচীন ভাঙ্কর্যের, দারু শিল্পের, 
পুরাতস্ববের ও ইতিহাসের এবং জীবস্ত শিললকলার অজশ্র নিদর্শন এখন সুরক্ষিত 
হইতেছে, বিশেষত ওঁতিহাসিক ও প্রাগৈতিহাসিক গবেষণার যে নূতন স্থচনা 
সেখানে সম্প্রতি দেখা দিয়াছে, তাহাও কি উজবেগ সংস্কৃতির পরিপোষক 
নয়? দেখিতেছি যে উজ্রবেকিস্তানে ‘খিয়েটর’ ছিল না, যে উজ্জবেগী 
ভাষায় ১৯১৮ এর সময়ে উজ্বেগ নাট্যগুরু হাম্‌জা হাকিম-জাদা নিয়াজী 
নামে মাত্র নাটক লিখিতেছিলেন, সেখানে 'আজ ৪০ টির উপর নাট্যশালা । 
অপেরা, নৃত্যমঞ্চেরও অভাব নাই ; নৃতন কালের উজবেগী বেতাঁরকেন্দ্র ও 
উল্ভবেগী ফিল্ম বা ছায়াচিত্রতে| সর্বত্রই গড়িয়া উঠিতেছে; উজ্সবেগীয়া 
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ফিল্মের গবেষণাগার ও শিক্ষাপরিষদ্‌ স্থাপন করিয়াছেন। উজবেগ নট- 
শিল্পীরাও আজ সুপ্রতিষ্টিত--অবরব_ ছিদ্দোয়াতোভ, ও সার! ইশান্তুরায়াভা! 
সেক্‌সৃপীয়রের নাট্য-অভিনয়ে (উজবেগী অনুবাদ হইতে) পারদণিত৷ 
দেখাইয়াছেন। আবিদ জলিলোভ, জামিরা হিদোয়াতোভ৷ প্রতৃতিদের নাম 
পসোভিয়েট দেশের অন্য রাষ্ট্রেও সুপরিচিত । আর নিয়াজীর সময় হইতে 
অঙ্ুবাদ ছাড়াইয়া কামাল ইয়াশেম, তুইগুন্‌, ইজ্জং সুূলতানোভ, সবির 
আবহুল্লা প্রভৃতির হাতে উজবেগ নাটাসাহিত্যও গড়িয়া উঠিতেছে। 
বক যন টা বাব 
উজবেগী কৃষকের জীবন, তাহার আশা ও প্রয়াস। আবার আধুনিক নাটকে 
অনিবার্যভাবে আসিয়াছে উজবেগীদের এই মহাযুদ্ধকালীন বীরত্ব ও বিজয়ের 
আখ্যায়িকা। অর্থাৎ প্রাচীন হোক্‌ আধুনিক হোক্‌, বিষয়বস্ত মুলত উজবেগী 
জীবনের ; কিন্তু রচনাকলায় তাহার! সযত্ে গ্রহণ করিয়াছেন সেক্স্পীয়র, শিলর 
হইতে রুশ নাটকের রীতি-পদ্ধতি পর্যন্ত, রঙ্গশালাও জন্ম লইয়াছে আধুনিক 
রঙ্গশালার নিয়মে, অঙ্ুসরণে। বাঙলা নাটকেই কি আমরা যাত্রা কিংবা 
‘কুন্তল!’ ‘মৃচ্ছকটিকের’ ধারায় চলিয়াছি ? ন! চলিয়াছি গর জগদ্বরেন্ত 
যহানাট্যকারদের প্রদশিত পথে ও আধুনিক রঙ্গশালার নিয়মে ? 

কিন্তু সংশয় ইহাতেও নিরাক্ৃত হইবার কারণ নাই। সমাজতন্ত্রী সত্যতার 
অধিনায়কত্ব লাভ করিয়াছেন আজ বিশেষ করিয়া রুশ জাতি,_যেমন 
ধনিকতন্ত্রী ব্যবস্থার পৌরোহিত্য 'লাভ করিয়াছিলেন এক দিন ইংরেজ 
জাতি। কিন্তু এই দুই ব্যবস্থার মূলগত নীতি ও স্বভাবে আকাশ পাতাল 
পার্থক্য ; তাহা ন জানিলে স্বভাবতই মনে হুইবে প্রভাবের মধ্য দিয়া 
প্রাধান্য ক্ষদ্রতর জাতিদের উপর জাহির করা হয়। কারণ এত দিন পর্যন্ত 
ইহাই ছিল ধনিক সভ্যতার নিয়ম। কিন্তু সমাজতন্ত্রী সভ্যতা ও সংস্কৃতি 
ঠিক এই চিরকালের 'প্রাধান্যের'ই অস্বীকৃতি ; সভ্যতার মৈত্রী-বন্ধনেরই 
উহ্‌! আয়োজন,. উহার মূল কথা আধিপত্য বিস্তার নয়, আত্মনিয়ন্ত্রণের সুত্রে 
সহযোগিতা । স্বভাবতই এই রাষ্ট্রীয় সত্য না বুঝিলে বিশ্বাস করা দুরহ 
হয় যে, এক বড় জাতি ছোট জাতির উপর আধিপত্য করে না। 

অবস্য মানুষের সভ্যতায় ও মাঙফ্ষের মনুয্যত্বে এইরূপ বিশ্বাস জন্মিতে 
পায়ে যদি” সত্যই কেহ্‌ সোভিয়েট ব্যবস্থার স্বরূপ জানিতে আগ্রহান্বিত হন; 
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১৬ সংস্কৃতির রূপান্তর ; 


সুধুমাত্র ব্যক্তিগত ও শ্ৰেণীগত ধ্যান-ধারণার বষ্বীভূত না থাকিতে চান। 
তাহা হইলে তিনি হুই দিক হইতে সোভিয়েট ব্যবস্থাকে যাচাই করিতে 
অগ্রসর হইবেন। যথা, হয় তিনি মানব-বিস্যার দৃষ্টিতে সোভিয়েট জীবনের 
মূল্য যাচাই করিয়া দেখিবেন, তখন ডীন অব, ক্যাণ্টারব্যারির মত তীহার মনে 
হইবে--এই সভ্যতাতেই মাঙুষের আধ্যাত্বিক সাধনার সত্যকারের পাদপীঠ 
রচিত হুইয়াছে। নয় তিনি এই ব্যবস্থাকে যাচাই করিতে চাহিবেন 
hse Le EU দৃষ্টি $_ তখন সিডনি ও বিয়ে টিস্‌ 
ৰ Eg Re HE) Gle 
যাইবে যে, এই সংস্কৃতি-স্বষ্টিতে সোভিয়েট-কৃতি এমন একটি বৈজ্ঞানিক * 
পদ্ধতি আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে যাহাতে উহার ক্রটি-বিচ্যুতিও ধর! 
পড়ে, আঁদর্শ-প্রষ্ট হইবার সম্ভাবনাও কমিয়া আসে । এইখানেই সোভিয়েট 
সংস্কৃতির আসল এক শক্তি--উহা এক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দ্বারা উদ্ধ্দ্ধ ও 
চালিত ; আপনার বিচ্যুতিকেও যাচাই করিতে সমর্থ । 

* অবস্য এই দুই পথেরই যাত্রীর নিকট ক্রমশ স্পষ্ট হইয়া উঠে এই সত্য 
যে, সংস্কৃতি জিনিসটা! শুধু ‘সংস্কার’ নয়-_-অপরিবর্তনীয় রীতিনীতি ধ্যানধারণা 
নয়, এবং তাহা সুধু সংস্কৃত-চিত্তদেরই ‘শাশ্বত’ ও ‘একচেটিয়া’ বিত্ত নয়। 
আখিক, রাষ্ট্রিক ও'িল্পগত যে বিপ্লবের মধ্য দিয়া পশ্চাৎপদ ও পুরাতন জাতির! 
সোভিয়েটে নবজন্ম লাভ করিতেছে, অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
মনে করেন, তাহাতে সমাজতগ্রবাদের প্রসারে তাহাদের ‘কালচার’ বিনষ্ট 
হইতেছে। কিন্ত কাহার সেই ‘কালচার! যাহা বিনষ্ট হয়? অবসর-বিলাসী 
শ্রেণীর ( লেজর ক্লাশের ) ছুই চার জনের, না পরিশ্রমজীবী (টয়েলিং মাসেস্‌ ) 
প'চানব্বই জনের ? আশ্চর্য নয়, সংস্কৃতি বা কালচার বলিতে শুধু অবকাশেরই 
সবস্ম ও স্থল রচনাই আমরা বুঝিতে চাই। এই অবলর-ভোগীদেরই আমর! 
তাই স্বতঃসিদ্ধরূপে সংস্কৃতির ভাগ্যনিয়ন্তা বলিয়া ধরিয়া লই। তাহাদের 
ছাড়াও যে সংস্কৃতি থাকিতে পারে, ঠীাহাদের বিলোপেও যে সংস্কৃতির সমুখান 
সম্ভব, এই কথা আর তাই ভাবিয়া উঠিতেও পারি না। ‘ভারতীয় সংস্কৃতির’ 
অন্যতম প্রধান ব্যাখ্যাতাও তাই ভাবিয়া দেখিতে চাহেন না--সোভিয়েট 
ব্যবস্থায় কোন্‌ ক্ষুদ্র জাতির ও কোন্‌ শ্রেণীর সংস্কৃতি অবজ্ঞাত হইয়াছে 1 
লোক-গীতি, লোক-কবিত|, লোক-নৃত্যয এক কথায় লোক-জীবন ও লোক- ' 


Wwww.alimaanfoundation.com 


কথারম্ত ১৭ 


সংস্কৃতির এমন গবেষণা, এমন অভ্যুথান, এমন প্রাণময় প্রেরণা ইহার পূর্বে 
কোঁধায় পাইয়াহিল উজ্দ.বেকিস্তান বা তাজিকিস্তান, বুরিয়াৎ মঙ্গোলিয়া বা 
ইয়াকুটস্কের মানুষ £সোভিয়েট-ভূমির :১৫০এর অধিক জাতিসমূহের 
সাধারণ নর-নারী? আর চকাথায় শতকর! ৯৫ জুন পাইয়াছে এই সংস্কৃতির 
শ্বরাজ ? 


৫ 


কিন্ত সোভিয়েট সংস্কৃতির স্বরূপ লইয়াই শুধু প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন এই যে 
সংস্কৃতি কি? দিককতোহাঁর' স্বরূপ আাহুর্বের/ আীচীনসস্থৃতিক্ি চিরায ? না 
তাহার দেহাস্তর আছে, রূপাস্তর ঘটে ? সংস্কৃতি কি শুধু শাসক শ্রেণীরই' 
সম্পদ, অবসরের রচনা ? শতকরা পণচানব্বই জনকে, স্বষ্টশীল জনতাকে, 
সংস্কৃতি-বঞ্চিত না রাখিলেই কি সংস্কৃতি মরে? না, বরং অবসরের কৃত্রিম 
বিলাসে সংস্কৃতি আয়ুহীন হয় ?--সাম্যবাদের অবশ্য মূল কথা হইল এই 
যে, মানব-লমাজ পরিবর্তিত হয় আর মাঙ্কুযের সংস্কৃতিও তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
খাত বদদলায়। তাঁই, যখন এতদিনকার শ্রেণী শীলিত সমাজ রূপান্তরিত 
হইয়া শ্ৰেণীহীন সমাজে রূপ পরিগ্রহ করিবে তখন এই শ্রেণীত সংস্কৃত্তিরও 
শ্ৰেণীীন সংস্কৃতিতে রূপাস্তর অনিবার্য হইবে। এই মূল কথাটিকে লইয়! ভুল 
যে কত বড় হইতে পারে তাহাও সোভিয়েট ইতিহাসে আছে। প্রথম 
যুগে সাম্যবাদীরা যাহা কিছু প্রাচীন তাহাই এেণীগত, ‘অতএব অগ্রাহ 
বলিয়৷ স্থির করেন। শিল্পে ও সাহিত্যেও এক আজব স্বষ্টির উন্মাদনায় 
তাহারা ক্ষেপিয়া উঠেন। উহা ‘বামপন্থী সাম্যবাদী’ বিক্কৃতিরই সংস্কৃতিগত 
রপমাত্র। আমার বৌদ্ধ গয়ার বন্ধুরা অবপ্ত সেই স্তরেও পেঁঁছেন নাই । 
তাহাদের মনোভাব মাকিন-ট্যুরিষ্টদের সমতুল্য ; এদেশের ধন-বিলাসী রাজ- 
নীতিজ্ঞদেরই তাহারা সগোত্র | এই উৎকট ‘নতুন-ওয়ালারা’ ভুলিয়া 
যান শ্ৰেণীহীন সমাজ এখনো আসে নাই । যেই সমাজে আমর! নিশ্বাস 
লইতেছি তাহার বাস্তবরূপ না দেখিয়া কাল্পনিক শ্রেণীহীন সমাজের শ্রেণীহীন 
কাল্পনিক সংস্কৃতি স্থষ্ট কর৷ এক করনা-বিলাস। আর কল্পনা-বিলাস সাম্য- 
বাঘের বিরোধী ৷ ভারতীয় লেখকদের অনেকের ‘কয্যুনিজমি’ গচও' 
অনেকদিন পর্যন্ত : ফ্যালান-গত কল্পনা-বিলাস মাত্র ছিল। আজ তাহারা 
অনেক বস্তুনিষ্ঠ হইয়াছে। অবশ্য অনেকে শুধু ‘ভোল’ বদলাইয়া জিতিতে চাহে । 
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১৮ সংস্কৃতির রপাস্তর 


তৰু মোটের উপর সাহিত্যিক ভারতীয় বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন 
করিতে এখন দৃঢ়-সঙ্কল্ল। তাহাদের এই গোড়ার কথাটি আজ মনে দাগিতেছে_ 
সাম্যবাদ গঁতিহাসিক বনিয়াদের উপরই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ; তাহার দৃষ্টি 
গঁতিহাসিক। ইতিহাসের অনিবার্য ধারায় বিশ্বাস করেন বলিয়াই 
সাম্যবাদী জানেন--মামুষের ভবিষ্যৎ সংস্কৃতি প্রাচীন সংস্কৃতির অমুবর্তন মাত্র 
হইবে না, হইবে রূপাস্তর। তেমনি তাঁহার গুঁতিহাসিক-বোধ অমোঘরূপেই 
তাহাকে বুঝাইয়| দেয়_-মানবেতিহাসের কোন স্তরই অবজ্ঞেয় নয়, অবলুপ্ত 
নয়-যানব-প্রগতির পথে তাহ! এঁতিহাসিক কারণে প্রকাশিত হইয়াছিল, 
গঁতিহাসিক 'ক্কারণেই। তাহার অরসান০হইয়ছে)।৷.ইতিহাসের প্রাচীন 
স্থৃতি সেই কারণ-পরম্পরার দিকে আমাদের দৃষ্টি ফিরাইয়| লইয়া গিয়া মানব- 
প্রগতি-ধারাকেই স্পষ্ট করিয়া তোলে, চিঙ্কিত করিয়া দেয়; আর 
লঙ্গে সঙ্জে বুঝাইয়৷। দেয়_এই স্থৃতির সৌরভ যেমনি সংরক্ষণ-যোগ্য, 
তেমনি ভাৰী সংস্কৃতির স্ুমহৎ সম্ভাবনাও অশেষ আগ্রহে সংগঠন-যোগ্য। : 

আসল কথা, সংস্কৃতির অর্থ শুধুমাত্র সংস্কারে পুনরাব্তন নয়;__সংস্কারের 
গঁতিহাপিক বিবর্তন। সমস্ত বিবর্তনের মধ্য দিয়া মাঙ্ুষ ক্রযেই বেশি 
করিয়া মামু হইতেছে, প্রাচীন সংস্কৃতিও হইতেছে এক ব্যাপকতর বিশ্ব- 
সংস্কৃতিতে রপাস্তরিত। ১ 


প্রসঙ্গক্রমে জ্ঞাতব্য_এই ইগোর নামটি শুধু ১৯৩৪ হইতেই রুশ দেশে দেখ! দেয় 
নাই; রুশ দেশে নামটি চিরাগত প্রচলিত নাম। দেশে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে 
বলিয়াই কি প্রচলিত নাম রাম রাখা চলিবেন!? ভারতবর্ষে আমর! সাম্যবাদী হইলে 
কি আর নিজেদের নাম কৃষ্ণ, কাম, প্রতাপ, কিংবা আকবর, আওযরংজীব, কৰীর, 
সেকেন্দর (গ্রীক আলেক্‌জাণ্ডারেরই ফাসি নাম) রাধিবনা? নাম রাখিব লেলিন 
বীড়.জ্জে, ট্টালিন খঁ? নিতাস্ত যান্ত্রিক চিন্তায় বা আক্ষরিক অন্তুকরণ রীতির ' বশবর্তী 
না হইলে কেহ এইরূপ্‌ উদ্ভট কথ! ভাবেন ন!--আর সাম্যবাদী দৃষ্টি বিস্তার এই যাস্ত্রিকতার 
একেবারে বিরোধী । অবশ্য এই নাম লইয়! বাড়াবাড়িও যান্ত্রিকত| মাত্র । সাত্রাজ্য- 
বাদের আওতায় পরাধীন দেশেঃ এইরূপ যান্ত্রিক চিন্তা দেখা দেওয়া অস্বাভাবিক নয়। 
তাহাতে হুই ফল ফলে £ এক সময়ে আমরা আমাদের পুত্রকন্তা হইতে কুকুরের পর্যন্ত 
বিলাতী নাম রাধিতাম। আবার এখন উহারই প্রতিক্রয়ায় এখন উদ্ভট রকমেয় দেশী 
নামও পুরাণ বা ইতিহাসের পাতা হইতে উদ্ধার করিতেছি; যেমন জনক রোড, মিসেস 
লোপাযুত্র। সরকার ইত্যাদি। ন_তন পর্মিভাষার নিয়ম অনুসরণ করিয়|। কি আমরা 
হালদার, মল্লিক প্রভৃতি কাশ্যপ ভরদ্বাদ প্রভৃতি হইব ন।? না, এই ল্যাজ কাটিয়া 
: হইব তায়৷।শৃপ্ধর, বিভূতিভূষণ? 
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প্রসঙ্গ পত্রাঙ্ক 


ভূমিকা soe eee see /°—l0 
কৃথারম্ত ee ee aes ১-১৮ 
স্কৃতির গোড়ার কথা .... te ১৯-৩৭ 


সং AA Sn UROORCAHGR OT Tল তত্ব 
বিজ্ঞানের সাক্ষ্য--ইতিহাসের সাক্ষ্য_ইতিহাসের মুখ্যর্ূপ_( ২১-৩১ ) 

সংস্কৃতির তিন অঙ্গ--সমাজের রূপ ? উপাদানের দান--সংস্কৃতির প্রথম অবয়ব $ 
উপকরণ-দ্বিতীয় অবয়ব £ সামাজিক রূপ--শেষ অবয়ব £ মানস সম্পদ-_পরস্পরের 
সম্পর্ক_( ৩১-৩৭ ) 


ইতিহাসের ভূমিক৷ - “- ৩৮-৭৬ 


প্রস্তর যুগ? প্রচীন প্রস্তর যুগ--নবা প্রস্তর যুগ--পশুপালনের পরিণতি 
কৃষির দান--( ৩৮-৪৫ ) 

ধাতুর আবিষ্কার £ঃ তাত্র যুগ-_শ্রেণী-বিভক্ত সমাজ--শ্রেণীদংঘর্ম--রাষ্টরের 
নম্বর্ূপ_( ৪৫-৪৯ ) 

সভাদমাজ ও যুগ-বিভাগ-_এশিয়াটিক সমাজ'--দামপ্রথার ঘুগ £ গ্রীস রোম 
ফিউডাল ব| সামন্ত বুগঁবণিকভম্_পুভিতন্তের যুগঁূসাআাজ্বাদের সংকট 
ভবিয়ৎ ও সমাজতন্ত্র-_ইতিহাসের ছন্দ-( ৫০-1৬ ) 


ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা ? আদিরূপ :-*- AHS 


ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্টা--বৈশিষ্ট্যের অর্থ-প্রমাণ-পপ্জী--( 11-৮২ ) ৰ 
ভারতবর্মে প্রস্তর যুগের সভ্যতা--ভারতের আদ্দিবাসী-পূর্বভারতে কৃষি 
সভ্যতার প্রারস্ত_( ৮২-৮৯ ) 
ভারতবর্ষে ধাতব যুগের প্রারস্ত_ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাক্‌ মুহ্ত -_প্রাগৈতি- 
হাসিক ভারতের কৃষ্টি কেন্্র_সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতা-ক্ষে্র-হরগ্রার কৃষ্টি পরিচয় 
₹মোহেন-প্রো-দড়োর সভ্যতা-সন্পদ-হরপ্ার সাম্প্রতিক আবিষ্কার_( ৮৯-১০৯ ) 
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২ গ্রন্বস্থচী 
ভারতীয় সংস্কৃতির ধার! £ মধ্যরূপ + ১১০-১৯০ 


রাজ্য-কাল ? উত্তরাপথে, দক্ষিণাবতে --মধাযুগের কৃষি বনিয়াদ--বনিয়াদের 
বিসভ্তার--প্রসারের ধার!-( ১১০-১২২ ) 
আর্ধ-ৰিস্তার--বৈদিক সম!জ--মা্ধ-সংস্কৃতির রূপ-_বৌদ্ধ সংস্কৃতির রূপ--প্রথম 
সামন্ত সঞ্জাজ্য--বৌদ্ধ সংস্কৃতির কীতি--পৌরাণিক হিন্দু সংস্কৃতি--গুপ্ত সাত্রাজ্যের 
কীতি-{ ১২২-১৪৭ ) 
প্রাচীন ভারতের আখিক বনিয়াদ--ভুমি ব্যবস্থা--ভূমি স্বত্ের রপ__-ভারতীয় 
দাসপ্রথা--ভারতের ‘জাতি ভেদ'--ভারতীয় সামস্ততন্ত্র--শ্রেণীসংঘাতের সাক্ষ্য 
http://www. .alimaanfoundation.com {3s 
মুসলমান বিজয় ও তাহার অর্থ--ইস্লামের স্বাতন্্া--জেত! ও বিজেতার 
সংযোগ-_যোগাযোগের ফল--এক] চেতন!--শ্রেণী বিরোধ--যুগাস্ত_( ১৭২-১৯০ ) 


ভারতীয় সংস্কৃতির ধার৷ £ আধুনিক রূপ 
[ ‘বাঙলার কালচার’ ] ১৯১--২২৮ 


বাঙলার প্রাচীন সংস্কৃতি--বাঙলার লোক সংস্কৃতির-রূপ ( ১৯১-২০৬ ) 
“সংস্কৃতি বনাম ‘কালচার'--বাঙলার ‘কালচার' বিলাস--“‘বাঙলার কালচারের' 
কেন্দ্র--প্ববিভাগ-_দশ দিক---( ২০৬-২১৪ ) 
বাঙলার কালচারের বনিয়াদ--ভূমি ব্যবস্থার পরিবত ন--পল্লী-শিল্পের ধ্বংস 
মধ্যবিত্তের আত্মপ্রকাশ-_-অবকাশের বিলাস--পাষ্চাত্য মানস-সম্পৎ--সামাঞ্জিক 
স্থান_( ২১৪--২২৮ ) 


ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা £ সাম্প্রতিক রূপ 
[ কালোবাজারী কালচার" ] ২২৯-২৬৩ 


ভারত বিভাগ-স্বিতীয় মহাযুদ্ধের মুনাফাদারীঁ--ভারতীয় পু'জির ‘সিদ্ধি’ 
পথ কৃষি-বিপৰ্যয়--অমিকের দুর্দশ।!--ভারতীয় ধনিকতন্ত্রের রাজনীতি--উপনিবেশিক 
উপপঁজিবাদ--কালোবাজারী কালচারের রূপ-_( ২২৯-২৪৫ ) 

বিভক্ত, বাঙলার সংস্কৃতি সংকট--বিচ্ছিন্ন বাঙলার সাংস্কৃতিক বিচ্ছেদ 
বাঙালী সংস্কৃতির ভরসা--বাঙলার সংস্কৃতির শ্রেণী-সম্বন্ধ__বাঙালী মধ্যবিত্তের 
হ্রূপ_-বাঙালী মধ্যবিতের দৃষ্টি ও স্বষ্টি--( ২৪৫-২৬৩ ) 
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সংস্কৃতির গোড়ার কথা 


সংস্কৃতির যে রূপান্তর, হয়, সে রূপান্তর যে বারবার হইয়াছে_এই 
সহজ সত্যটি অনেকে একেবারেই হয়ত মানেন ন|; আবার অনেকে 
মানিয়াও তাহা সম্পূর্ণরূপে মানেন ন|। ইহার অনেক কারণ আছে। 
প্রথম কথা, সংস্কৃতি বলিতে কি বুঝায়, তাহাই আমরা স্পষ্ট করিয়া 
জানি ন!। কেহ মনে করি, সংস্কৃতি বলিতে বুঝায়_কাব্য, গান, শিল্প, 
দর্শন, ধ্যান-ধারণা ; কেহব| মনে করি--আচার-অহুষ্ঠান, ভদ্রতা-শিষ্টাচার ; 
সে সম্পকীয় ভাবনা-ধারণা, নীতি-নিয়ম, এই সবও উহার অস্তর্গত। 
কেহব৷ উহাদের০ কোনো ঝরকটিজিনিসকেই সব বলির] মনে করি, 
যেমন, কেহ বলিবেন ধর্মই হইল সংস্কৃতি ; ধর্ম সর্বব্যাপক। কেহবা অপর 
একট জিনিসকেই মনে করি মুখ্য কথা। যেমন, ভদ্রতা, শিষ্টাচার, 
ইহাকেই বলেন ‘কাল্চার’। তাই, সংস্কৃতির মানে কি, তাহার বৈজ্ঞানিক 
‘জ্ঞা কি, প্রথমত এই কথাটাই আমাদের পরিদ্কার করিয়| জান৷ 
প্রয়োজন। ১ 


১ বাঙলা ‘সংস্কৃতি’ শব্দটি এই গ্ৰন্থে বরাবরই ইংরেজি ‘কাল্চার' শব্দটির প্রতিশব্দরূপে 
ব্যবহৃত হইয়াছে। যতদূর জানি, শব্দটি ন,তন গঠিত, ইছার বয়স পঁচিশ বৎসরের বেশি 
নয়। তৎপূর্ষে ‘কাল্‌চার'-এর প্রতিশব্দ হিপাবে কখনো ‘মন্বশীলন,' কখনো! ব। 
‘সভ্যতা’ বাবহার করিয়া অনেক সময়ে কাজ চালাইতে হইত। যাবে 'হৃষ্টি' 
শব্দটিও এই অর্থে প্রযুক্ত হইত, এখনো 'কৃষ্টি' সেই অর্থে অচল হয় নাই। এমন 
কি, ‘কাল্চার' শব্দের মৌলিক অর্থ ও গঠন ধরিয়! কর্ষণাত্মক ‘কৃষ্টি’ শব্দ তৈয়ারী কর! 
অন্যায়ও নয়। অবশ্য ‘কৃষ্টি'ও অনেক পুরাতন শব্দ; উহার বৈদিক অর্থ এখন বিশ্বত । 
সেই অর্থ ছিল'‘সমুদায় কৃষক দল'। ( ত্রষ্টব্য, ডাঃ ভূপেন্ত্রলাথ দত্তের ‘ভারতীয় সমাজ 
পদ্ধতি,' ১ম ভাগ, পৃ ৬১) । ‘সংস্কৃতি’ শব্দটির মধ্যে মানুষের ‘কৃতির' বা সৃষ্টিমূলক সক্রিয় 
প্রয়াসের একটি ইঙ্গিত রহিয়াছে বলিয়া তাহ! সর্ব যুগের মান্যের উপযোগী। যে" 
কারণেই হোক্‌, কাল্চারের প্রতিশব্দরূপে ‘কৃষ্টি অপেক্ষা ‘সংস্কৃতি' শব্দটির প্রচলনও 
ক্রমশ বাড়িয়া সিয়াছে। ‘সংস্কৃতি' এখানে সেই.ব্যাপক.ও সাধারণ অর্থেই মোটাষুটি 
প্রযুক্ত হইয়াছে। 

বিচক্ষণ পাঠকের নিকট তথাপি প্রশ্ন শুনিতে হয়, ‘সংস্কৃতি' শব্দটির কি অর্থে প্রয়োগ 
হইল? ইহ! কি ‘কাল্চার' বুঝায় ? বুঝায় ‘সিভিলিজেশন' !' নাৎসিতন্ত্রের দার্শনিক 
প্রবক্তা ওটে। স্পেংলারের কৃপায় এখন ‘কাল্চার' ও ‘সিভিলিজেশনের' মধ্যে একটা অচল 
প্রাচীর কল্পনা করা এইভাবে অন্যাস হইয়া দীড়াইতে পারে। ‘কাল্চার'এর মূল ব্যক্তি- 
সত্তার ও জনসত্তার প্রাণময়, গতিযয় বিকাশ-অভীগপ্দ।। আর ‘সিভিলেজশনের' অর্থ 
সংগঠিত, পল্নবিত, সৃস্থির স্থাণুহ-কামিত| এই মর্দের ব্যবধান টানা শুধু অধ“নত্য নয়, 
উহাকেও বিক্তৃত.করা, মিথ্যায়ই উদ্দেশ্য সিদ্ধ কর!। বলা বাছল্য, পৌয়-জীবন ও পৌর 
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২০ সংক্কৃতির রপান্তর 


মুল একটি কথা স্পষ্ট_সংস্কৃতি শুধু মনের একট! বিলাস নয়, শুধু 
মাত্র মনের স্ষ্টি-সম্পদও নয়। উহা বাস্তব প্রয়োজনে জন্মে, এবং 
মানুষের জীবন-সংগ্রামে শক্তি জোগায়, জীবনযাত্রার বাস্তব উদ্েশ্ত 
সিদ্ধ করে; সেই জীবন-যাত্রারইই ঘাত-প্রতিঘাতে সংস্কৃতির রূপ 
ও রঙ পরিবর্তিত হয়। আবার, সংস্কৃতির সহায়েও জীবনযাত্রা যেমন 
অগ্রসর হয়, সংস্কৃতিও তেমনি জীবনযাত্রার সঙ্গে তাল রাখিয়া তাহার 
সঙ্গে সঙ্গে নৃতন হইয়া উঠে। জীবনের সঙ্গে সংস্কৃতির এই সম্বন্ধ 


যখন দেখিতে পাই তখনি বুঝি সংস্কৃতি নিশ্চল নয়,_তাহার রূপাস্তর 
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সংস্কৃতির বিষয়ে দ্বিতীয় কথাটি তাই এই-_কোন্‌ নিয়মে সংস্কৃতির 
রূপান্তর চলিয়াছে তাহ! বুঝিয়া লওয়!, পরিবর্তনের মূল তত্তরটির পরিচয় 
লওয়|া। ইহার ফলে সংস্কৃতির মোট অবয়ব ও অবলম্বন কি, কি 
তাহাদের পরস্পরের সম্পর্ক, তাহাও বুঝিতে পারি। সংস্কৃতির রূপা- 
স্তরের ধার তখন প্রায় স্পষ্ট হইয়া উঠে। শুধু ইতিহাসের সান্দ্যের 
দিকে তখনা একবার লক্ষ্য করিতে হয়,_দেখিতে হয় ইতিহাসের স্তরে 


সংস্কৃতির উদ্ভব বাস্তব কারণেই ঘটে। কেন্দ্র বিশেষে তাহার পতন খটিলেও পৌর 
সংস্কৃতির খঁতিহাসিক দান তুচ্ছ নয়, তাহ! শেষও হুইয়া যায় নাই। বরং পৌর- 
সংস্কৃতির নব নব রূপই বিকশিত হইয়াছে, এবং পল্লী-সংস্কৃতি ও পৌর-সংস্কৃতির সমহ্বয়েরও 
পথ এইকালের বৈজ্ঞানিক আবিষ্ধারে ও ব্যবস্থাপনায় সুসাধ্য হইয়া উঠিতেছে। 
প্রাচীন কোনো কোনে পোঁর-সভ্যতায় জরা-মরণ খঘনাইয়া আসিল এই জন্য যে 
সেখানে সমাজ শোষক ও শোষিত এই দুই শ্রেণীর আভ্যন্তরীণ বৈষম্যে ও বিরোধে 
ভরিয়। উঠিয়াছিল, আর পৌর-জীবনের আধথিক প্রয়োজনে যুদ্ধ-বিজয়, শোষণ-পীড়ন 
প্রভৃতি বহিবিরোধেও আযুক্ষয় করিয়া ফেলিয়াছিল (দ্রষ্টব্য, ভিঃ গড ন চাইল্‌ডের 
Mean. Makes Himself, থিংকারস্‌ লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য )। অতএব, ‘কাল্চার' ও 
‘“সিভিলিজেশন'এর নামে স্পেংলারী গবেষণা বা আধুনিক *পৌর-সভ্যতার বিক্নদ্ধে 
পল্লী-সভ্যতা, ‘বিকেন্দ্রীকরণ' প্রভৃতি অতিকেন্তরিত প্রচারের রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্য থাকিতে 
পারে, কিন্তু কোন বৈজ্ঞানিক মূল্য নাই। এই গ্রন্থে অবশ্য আমরা ‘সিভিলিজেশন' 
শব্দটির সাধারণ অর্থে ‘সভ্যতা' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছি; বিশেষ অর্থে উহ্থাকে 
‘পৌর-সংস্কৃতি' দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। 

১ পূর্ব-সংস্করণে ‘কৃটটি' শব্দটি পরিহাসচ্ছুলে ( বাঙলার কাল্চার অধ্যায়ে) প্রযুক্ত 
" হইয়াছিল। উহা যুক্তিযুক্ত নয়। তাই এবার সেইরূপ অর্থে উহার প্রয়োগ হইল না। 
এই সংস্করণে ‘কুষ্টি' বিশে যরূপে:প্রযুক্ত হইল ‘লোক-সংস্কৃতি’ বুঝাইতে ; কিংবা প্রাথমিক 
কযি-জীবীদের সংস্কৃতি বুঝাইতে ; এবং স্থল বিশেষ সেইরূপ কৃখি-জীবীদের শিল্প-সামগ্রী 
বুঝাইতে। বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানে কাল্চারেরও বিশেষ অর্থ আছে। তাহা না বলিলেও 
চলে। সাধারণ ভাবে ‘সংস্কৃতি’ শব্দটি উহার প্রতিশব্দরূপে প্রযুজ্য। 
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সংস্কৃতির গোড়ার কথা ২১ 


প্তরে সংস্কৃতির কোন্‌ কোন্‌, রূপ কি ভাবে বিকাশ লাভ করিয়াছে। 
তাহাই এই প্রসঙ্গের শেষে প্রয়োজন--গুঁতিহাসিক দৃষ্টিতে সংস্কৃতির 
পরিচয় সাধন। অর্থাৎ ইতিহাসের প্রবাহের পরিচয় লওয়া ; বুবিয়া ' 
লওয়া ইতিহাসের ধারা কোন্‌ দিক হইতে বহিয়া আসিয়াছে, কোন্‌ দিকে 
বহিয়া চলিয়াছে,__আমাদের দেশেই বা তাহ! কোন্‌ খাত হইতে কোন্‌ 
খাতে বহিয়া আসিতেছে। ইহা বুঝিলে আর সন্দেহ থাকে না--দেশ- 
বিদেশে ইতিহাসের কোন্‌ নূতন রূপ আজ প্রকাশিত হইতেছে 


সংস্কৃতির দ্পাস্্ সত ন bre 
সংস্কৃতির অর্থ কি? 


সংস্কৃতির মানে কি, এই প্রশ্ন করিবার সঙ্গেই একটা কথা আমাদের মনে 
জাগা উচিত--মাঙ্কুযেরই সংস্কৃতি আছে, অন্য জীবের সংস্কৃতি বলিয়া! কিছু 
নাই। তাহার অর্থ_মাহ্ুধ হিসাবে মাস্নষের আসল পরিচয়ই তাহার 
সংস্কৃতি ; এই ‘কৃতির’ বা কাজের বলেই মাঙুয মাহ্য হইয়াছে, প্রকৃতির 
নিয়মও বুবিয়া উঠিতেছে, বাধা ছাড়াইয়| উঠিতেছে। 

প্রাণী' মাত্রেরই জীবনের মূল প্রেরণা--বীচিয়া থাকা। মাহষ এই 
তাড়নায় চাহে, আপনার পরিবেশের সঙ্গে বুঝা-পড়া করিয়া  টিকিয়! 
থাকিতে। অর্থাৎ মামুধ চায়, বাঁচিবার উপায় যতটা পারে প্রকৃতির ' 
নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে। ইহারই নাম জীবিকা-চেষ্টা। 
মাহষের সভ্যতা বা সংস্কৃতির মূল প্রেরণা তাই প্রকৃতির দাসত্ব হইতে 
মুক্ত হওয়া, মানে, জীবিকা আয়ত্ত করা, তাহ! সহজসাধ্য কর|। তার 
প্রয়াস-প্রযত্রে এই জীবিকা সে ক্রমেই আয়ত্ত করিয়াছে__এই প্রয়াস- 
প্রযত্বেই নাম পরিশ্রম। এবং এই পরিশ্রমেরই ফলে তাই মাহুষ অন্য জীৰ 
অপেক্ষা উন্নত হইয়াছে, স্বাতন্ন্ লাভ করিয়াছে, শেষে সভ্যতার একটি 
একটি উপাদান ষ্ৰষ্টি করিয়াছে। - সংস্কৃতির মূলের কথা তাই জীবিকা-প্রয়াস, 
শ্রমশক্তি ; আর সংস্কৃতির মোট অর্থ মানব-প্রক্ৃতির এই স্বরাজ-সাধনা। 

জীব-জগৎ প্রকৃতির নিয়মে বীধা। 'সে নিয়মকেই আপনার নিয়ম বলিয়া .: 
মানিয়া লইয়া তাহার! বীচে, তাহারা মরে। কিন্তু যাহুয জীবজগতের 
মধ্যেও একটু স্বাতন্্য লাভ করিয়াছে। বীচিবার উপায়--জীবিকার 
উপাদান--সে নিজেই পরিশ্রমের দ্বার! সষ্টি করিতে পারে, প্রকৃতির 
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২২ সংস্কৃতির রূপান্তর 


একান্ত মুখাপেক্ষী থাকে না। তাই, লে চেষ্টা করিয়! চলিয়াছে কি করিয়া 
জীবন-যাত্রা তাহার সুলভ হয়, প্রাণধারণ তাহার সহজ হয়। এই 
লইয়াই তাহার বিপুল প্রয়াস, অফুরন্ত পরিশ্রম, আর প্রকৃতির গঙ্ছে তাহার 
অশেষ সংগ্রাম । এই সংগ্রামে সে যতটুকু জয়ী হইয়াছে, জীবিকার 
তাড়না ও জীবনের তাগিদ যতটুকু মিটাইতে পারিয়াছে, তাহার সভ্যতায় 
সংস্কৃতিতে ততটুকুরই নিদর্শন যিলে। তাই, এই সভ্যতা ব| সংস্কৃতিই 
তাহার সেই চির-সংগ্রামের জয়চিহ্ন ; আবার ইহাই তাহার জয়-অন্তর। 

প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামের অর্থাৎ জীবন-সংগ্রামের এই বিভিন্ন স্তরে, 
বিভিন্ন পর্যায়ে 'মীহুবের এই যুদ্ধাস্েঃও আবার বিভিন্ন ভর, বিভিন্ন পর্যায় 
দেখ| গিয়াছে, জয়-চিহ্নও হইয়াছে বিচিত্ৰতর । 


সংস্কৃতির প্রচলিত নাম ও রূপ 


গোড়াতেই তাহা হইলে দেখিতেছি--এই ভাবে আমরা সংস্কৃতিকে 
সাধারণত বুঝিতে চাহি না। সংগ্কৃতি বলিতে আমর! বুঝি কাব্য, গান, 
শিল্প, দর্শন, আচার-বিচার, বড় জোর: বিক্ানও । কখনো আবার ভাবি 
সংস্কৃতি দেশগত, কথনে| বা. ভাবি তাহা কালগত। যেমন, কখনো 
আমরা বলি ভারতীয় সংস্কৃতি, গ্রীক সভ্যতা, চীন! সভ্যতা, পাশ্চাত্য 
সভ্যতা । কিংবা আরও খণ্ড করিয়া বলি বাঙ্গালার, কাল্চার, ‘পশ্চিম 
বঙ্গের সংস্কৃতি । ‘ভাগীরথী-সভ্যতা’ ইত্যাদি ( এইসব ক্ষেত্রে ‘সংস্কৃতি’ ও 
‘সভ্যতা’ শব্দদুটি ‘কাল্চার’ অর্থে যঢৃচ্ছা ব্যবহার করি )। অথবা ধর্ম ও 
জাতিগত স্বত্ব ধরিয়া বলি হিন্দু সংস্কৃতি, '্রাহ্মণিক্‌ কাল্চার', মোসলেম 
সভ্যতা, ইত্যাদি। আবার কখনে| কালের হিলাব মনে রাখিয়া বলি 
. প্রাচীন সত্যতা, মধ্যযুগের সত্যতা, আধুনিক সভ্যতা, ইত্যাদি । এইসব 
হিসাব অবস্য একেবারে মিথ্যা নয়, সব সময়ে এইগুলি পরস্পর-বিরোধীও 
নয়-কিন্তু এইক্লপ হিলাব খুব যুক্তিসঙ্গতও .নয়। যেমন ভারতীয় সত্যতা 
বলিলে তাহার মধ্যে হিন্দু সত্যতাও আসে; আবার তাহাতে প্রাচীন 
সভ্যতাও যেমন বুঝাইতে পারে, মধযুগের সভ্যতাও তেমনি বুঝাইতে পারে। 
এই সব নামে বিভিন্ন সংস্কৃতির ঠিক পার্থক্য বা প্রকৃতি বুঝা যায় 
না; উহাতে সংস্কৃতির বিজ্ঞান-সন্মত পরিচট্ন পাওয়া যায় না। ' তথ্থাপি 
এইরূপ নাম-দানে সুবিধা অনেক--জনমন সহজেই তাহ৷ গ্রহণ করিতে 


Wwww.alimaanfoundation.com 


সংস্কৃতির গোড়ার কথা ২৩ 


পারে, আর তাহাদের মনের যৌথ-অহমিকা রা ‘গপ প্রাইড.’ বেশ 
তৃপ্যি লাভ করে। কিন্তু এইভাবে সেই নাম-মাহাত্ন্য আমাদের মনে 
এমনি এক-একট! প্রকাণ্ড কম্প্লেকৃস বা মোহের খঘুর্ণী ষ্রষ্টি করে যে, 
আমর! ভুলিয়া যাই সংস্কৃতির ব্যাপক অর্থ কি, তাহার মূল কোথায়, 
আর তাহার বৈশিষ্ট্যই বা কি দিয়া নির্ণীত হয়। তাই এক-এক জাতি 
বা জন-যুথ ধরিয়া লয়, এই মূল আছে তাহার রক্তে--সে রক্ত নিক 
ORS FL RU EA RUA i 
ba ov Ae ক্তির মুল হি দন Le লা 
ছিন্দুত্বে অথবা খ্রষ্টধর্মে কিংবা ভুতপুজায়। আর সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যও 
তেমনি প্রত্যেকে নিজের অভিরুচি মত নির্ণয় করিয়া ফেলে, কোনো 
সংস্কৃতির নাম দেয় ‘আধ্যাত্মিক; কোনো সংস্কৃতিকে বলে '‘জড়বাদী’। 
হইতে পারে গোষ্ঠীর ও ধর্মের গুণাগুণ খানিকটা আছে; আর 
বৈশিষ্ট্যাও হয়ত খানিকটা সত্যই প্রত্যেকেরই নিজস্ব থাকে। কিন্ত 
সে বৈশিষ্য প্রাযই আপেক্ষিক, কাহারও ‘একান্ত’ নয়। আর, লে 
‘বৈশিষ্ঠয'ও আবার নানার্লপ ঘাত-প্রতিঘাতে পরিবর্তিত হুয়। তাহ! 
ছাড়া, সংস্কৃতির মূল-বিচারে, রূপ-নির্ণয়ে বা বৈশিষ্ট্য-বিশ্লেষণে সেই সব 
নিতান্তই গৌণ । সেখানে মুখ্য কথা এই--জীবন-যাত্রার কোন্‌ সৌকর্ষ 
সাধন সে সংস্কৃতি করিতেছে? প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তারের যে 
অফুরস্ত প্রয়াস মানুষের, তাহার, কোন্‌ স্তরের আভাস সেই সংস্কৃতি দেয় ? 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে যাহারা তাই সংস্কৃতির বিচার করেন তাঁহার! দেখিতে 
পান সংস্কৃতির অর্থ এই--মামুষের জীবন-সংগ্রাযের বা প্রকৃতির উপর 
অধিকার বিস্তারের মোট প্রচেষ্টাই সংস্কৃতি; আর সংস্কৃতির মূলভিত্তিও 
অত্যন্ত বাস্তব--জীবিকা-প্রয়াস সহজায়ত্ত করা। কথাটাও তাই পরিষ্কার 
জীবিকার প্রয়াসে মাঙ্গরম যেমন অগ্রসর হয়, সংস্কৃতিরও পরিবর্ধন ঘটে, 
পরিবর্জনও হয়, মানে, তাহার পরিবর্তন চলে। 
এই কথাটাই আরও একটু তলাইয়া বুঝা দরকার-_-মাছুষ নিজেও 
পরিব্তিত হইতেছে ; আর মাহয ও তাহার পরিবেশ ছুইই পরিবর্তনের ' 
স্রোতে পরস্পরকে পরিবতিত করিয়| চলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে অবস্ত মনে 
রাখা ভালো ‘মাম্ষ পর্বিতিত হয়’, এই কথাটি কি অর্থে সত্য । মাহুযের 
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নাক-মুখ-চোখ মোটামুটি সবই আছে ( অবপ্য প্রত্যেক মাঙ্মযেরই আবার 
এই সবদিকেও একটু-না-একটু বৈশিষ্ট্য আছে ); মাহুষের আবেগ-কামনা, 

ক্ষুধা, জরা-মরণ,__তাহাও তো ঠিকই আছে ; তবে যাহ্রয পরিব্তিত হয় 
কি অর্থে? সে অর্থ এই যে, যাঙ্গন যেই পরিমাণে পতশ্তপক্ষীর মতো মাত্র 
জীব, সেই পরিমাণে সে প্রকৃতির বাধ্য, প্রাণ-বিজ্ঞানের বা বায়োলজির 
নিয়মের অধীন ; সেই পরিমাণেই তাহার পরিবর্তনও হয় না। সে আহার 
চায়, সন্তান চায়, মৃত্যুতে ভয় পায়, সঙ্গম খোজে । কিন্তু মাচ্য .তো শুধু 
মাত্র জীব নয়; ['সে//আগনলারু দ্রীরিকা। জ্ায়ত।০করিয়াছে৷।। আধিক জীবন 
গড়িয়াছে। প্রকৃতির উপরে সে নানারূপে অধিকার স্থাপন করিতেছে। 
সে অষ্য জীবের মত আহার করে, কিন্ত কত রকমে পে আহারকেই প্রস্তুত 
করে। সে সন্তান চায়, আবার কতকটা সেই ইচ্ছাকে নিয়মিতও করিতে 

পারে। সে মৃত্যুতে ভয় পায়, কিন্তু আবার অনেকাংশে ভয়কেও দূর করিতে 

পারে,__-ভূতপ্রেতের ভয়, পশু-শ্বাপদের ভয় কাটাইয়াও মাচ্ষম উঠিতেছে, 

এমন কি, সে মৃত্যু বরণও করে। সে যৌন কামনার অধীন, জরামরণের 

অধীন, কিন্তু তাহাও আবার কত ' ভাবে ছাড়াইয়া উঠে, বিচিত্র 

করির| তোলে। এই সব কারণেই তাহার পরিবর্তনের অসম্ভব সম্ভাবনা 

'ও অবকাশ । জীবিকার প্রয়োজনে মাঙ্কুষের জৈবধর্ম বিলুপ্য হয় না, কিন্ত 

উহার প্রকাশভঙ্গী ও শক্তি পরিবর্তিত হয়,_যাহাতে তাহা জীবনযাত্রার 

বেশি সহায়ক হুইয়া উঠে। এইরূপেই জৈবধর্ম মনু্য-প্রবৃত্তিতে পরিণত 

হয়। তাই সেই জীবিকার প্রয়োজনেই যেমন মানুষের আথিক জীবন 

পরিবর্তিত হয়, পরিপুষ্ট হয়, তেমনি তাহার প্রবৃত্তিও আবার বিকশিত 
হয়, বিচিত্র হয়, নূতন ভঙ্গীতে, নূতন শক্তিতে প্রকাশিত হয়। এই অর্থেই 

মন্ভয্য-প্রক্ৃতিও পরিবর্তনশীল । মাহুষ শুধু মাত্র জৈবপ্রেরণার বশে চলিলে 

এই প্রকৃতি পরিবর্তিত হইত না। মাঙ্ণুষের আতিক জীবন না থাকিলে, 
সাংস্কৃতিক জীবন না থাকিলে, তবেই থাকিত শুধু ' তাহার পশ্ড-জীবন_ 

যাহার পরিবর্তন নাই--যাহা. নিজের পরিবেশকে বদলাইতে পারে না, 

' নিজেও পরিবর্তিত হয় না। কিন্ত মানুযের আখিক ও সাংস্কৃতিক জীবন 

গঠনের শক্তি আছে বলিয়াই সে মানুষ, আঁর' ঠিক সেই কারণেই মাহযের 

প্রঁক্তিরও পরিবর্তন ঘটে ( দ্রষ্টব্য, ‘বাজে লেখা’, লেখক )। 

" এই পরিবর্তন অব্য জানায় অজানায় নিত্যই ঘটিতেছে। : সাধারণত 
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তাহা মাহষের চোঁখেও পড়ে না। কারণ জীবনযাত্রার এক স্তর হইতে 
আর এক স্তরে মান্য নিত্য উত্তীর্ণ হয় না। সেইরূপ বিরাট ভাঙ্গা-গড়া, 
বিপুল বিপ্লব ঘটে এক-এক যুগে এক-একবার। সেই যুগাস্তরে সমাজের 
দেহান্তর হয় আর সংস্কৃতিরও হয় রপাস্তর। তাহাতে মানব-প্রক্কৃতিও 
আপনার বিকাশের পথে আর এক পদ অগ্রসর হইয়া যায়, আর বিশ্ব-প্রক্কৃতি 
মাঙ্যের বিজয় স্বীকার করিয়া আরও একটু নতি স্বীকার করে। 

এইভাবে be অগ্রসর ls অনেকখানি। সেই প্রস্তরযুগের 
মাঙ্বয আজ এখন সংঘবদ্ধ শক্তিতে 
Et I val Re চলিবে না, 
এখনো তবু প্রকৃতির একাংশও মাঙ্ুয জয় করিতে পারে নাই। আর 
একটি কথা--প্রক্ৃতির সহিতি মাহ্‌ষযের এই সংঘাত একেবারেই যেমন 
জন্মগত, তেমনি মনে রাখা দরকার মাঙ্নুমও প্রকৃতির এক অংশ মাত্র। 
বিশ্ব-প্রক্ৃতিরই এক প্রতিকূল শক্তি মানবপ্রক্কৃতি। প্রক্ৃতিরই সেই 
বিশেষ একটি প্রকাশ হিসাবে সে দীড়ায়, আবার প্রকৃতির সহিত দ্রন্দে। 
আর সেই দ্বন্দ চালায় বাহু-পদের সাহায্যে, বিশেষত হস্ত ও মস্তিষ্কের দ্বারা, 
দেহের স্বাভাবিক বলে-_প্রক্ৃতিজাতকে আপনার প্রয়োজনারপে পরিবর্তিত 
করিয়া লইতে। অন্ত জীবের এই সব দৈহিক সুবিধা নাই, তাই 
তাহারা প্রকৃতির নিগড়ে ব'ঁধা। আবার বহিঃপ্রক্ৃতির সহিত এমনি 
প্রয়াসে এমনি ভাবে তাহাকে পরিবর্তিত করিতে পারে বলিয়াই মানক 
প্রক্ৃতিও তাহার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হইয়| যায়? “He (man) 
Opposes himself to nature as cne cf her cwn forces, 
setting in motion the a:ms and legs, head and hands, 
the natural forces cf his body,in crder to apprcpriate 
nature’s preducticrs in & fcrm adapted to his cwn wants. 
By thus acting cn the external wcrld and changing it, 


he at the same time changes his nature.” (Capital—Marx, 
Vol. I. Tt, IIL, Ch. vii, Sec 1) E 


রাপাস্তরের মুলতত্ব 
সমস্ত পরিবর্তনের মুলতত্তটি এইবার জানিয় লওয়া প্রয়োজন। 
কারণ,' সমাজ পরিবর্তিত হয় ও সংস্কৃতি পরিবতিত হয়, ইহা না হয় 
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মানিলাম ; কিন্তু কেন, কি নিয়মে এই পরিবর্ঠন ঘটে তাহা না জানিলে, 
-_কোন্‌ কোন্‌ দিকে মানব-সমাজের পরিবর্তন চলিয়াছে, আর তাই 
সংস্কৃতির আগামী রূপাস্তরে কোন্‌ বিশেষ চেষ্টা সার্থক হইবে এবং 
কোন্‌ চেষ্টা নিশক্ষল হইবে--তাহা বুঝিতে পারিব না। এই সত্য না 
বুঝিলে, বুঝিব না কেন সোভিয়েট প্রয়াস সার্থক হইবে, কেন ফ্যাশ্স্ত 
প্রয়াস ব্যর্থ হইতে বাধ্য ; কেনই বা এই গোভিয়েট-প্রয়াসের আবির্ভাব, আর 
কেনই ব! তাহার সঙ্গে পুরাতন অষ্য তন্ত্রের, বিশেষ করিয়া প্রতিক্রিয়া-নেতা 
ফ্যাশিতন্তরের NE un ESR OU rR EU হইলেও 
মাকিন-বৃটিশ প্রতিক্রিয়া-শক্তি এখন মূলত সেই ফ্যাশি-নীতিকেই আশ্রয় 
করিতেছে, এবং নূতন করিয়া আবার পৃথিবীর জাগ্রত জনশক্তির বিরুদ্ধে ব্যুহ- 
রচনা করিতে লাগিয়া গিয়াছে। এইসব কথা পরিষ্কার হইয়! যায় সভ্যতার 
রূপান্তরের মূলতত্তব বুঝিয়া লইলে। অবশ্য এই মূলতত্ত্ব লইয়! বিচার-বিতর্কের 
অস্ত নাই, কিন্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও বিচারের পরীক্ষায় এই তত্ত্ব টিকিয়া 
গিয়াছে। পরে (বিজ্ঞানের জগৎ’ অধ্যায়ে) আমরা তাহা দেখিব। 
এখন, শুধু তত্তবটি জানিয়া সংস্কৃতির রূপান্তরের ধারা, অর্থাৎ মাঙ্গযের 
ইতিহাসের ধারা, এই আলোকে আপাতত একবার দেখিয়া লইলেই যথেষ্ট 
হইবে--বুঝিতে পারিব সংস্কৃতির র্লপাস্তরের ধারা কোন্‌ দিকে চলিয়াছে। 


বিজ্ঞানের সাক্ষ্য 


মানুষের সামাজিক জীবন ও মাছুষের অন্তর্জগৎ এই সমস্তই যে নিয়ম 
মানিয়া চলে তাহা “আধ্যাত্মিক” নয়, নিতান্তই “বাস্তব”। অবশ্য এই 
বস্তুবাদের মতে ‘মন’ যে নাই তাহা নহে ; মনও আছে, তবে তাহা! বস্তরই 
' এক বিকাশ । বস্তই মূল জিনিস আর পৃথিবী বা মাম্ুষ সবই বাস্তব ; কিছুই 
জড় নয়, বস্তুও জড় নয়, প্রক্নৃতিও জড় প্রকৃতি নয়--তাহাও চঞ্চল, 
পরিবর্তমান, নূতন নৃতন আবির্ভাবের উৎস ।- ' 

বিশ্বপ্রকৃতির অন্তঃস্থলে যে একটি আলোড়ন অনির্বাণ অলিতেছে, 
তাহারই ফলে সেই নূতন নূতন স্ষ্টির আবির্ডাব-__ইহাই বিজ্ঞানেরও 
লাক্ষ্য।: বস্তপুঞ্জের পঞ্জরে পঞ্জররে এক বখুর্ণীর হাওয়া লাগিয়াই 
আছে--বৈজ্ঞানিক তাহার লন্ধান দিয়াছেন। উহার নিত্য নৃতন তথ্য 
ভীাহারা আৰিষ্কারও. করিতেছেন। বিশ্বের যূল উপাদান খুজিয়া তীহারা”” 
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সংস্কৃতির গোড়ার কথা ২৭ 


একদিন পাইয়াছিলেন-_ইলেক্ট্রন্‌ ও প্রোটোন; এখন আরও লঙ্কান 
পাইয়াছেন নিউট্রন, পজ্জিটুন, মিসোটুন (মনন), এবং সম্ভবত নিউট্রিনোর। 
এই সৰ উপাদানের সংঘর্ষে জন্ম হয় নব নব বস্তুর । অবশ্য সেই 
নৃতন আবির্ভাবের বুকের মধ্যেও গুপ্ত থাকে সেই চিরস্তর দ্বন্ব। তাহাই 
আবার ক্রযে ফুটিয়া বাহির হয়, আবার বাধে সংঘর্ষ, আর তাহার সমাধান 


' হয় নৃতনতর আবির্ভাবে। এমনি করিয়া দ্বন্দে-সমন্বয়ে চঞ্চল বস্তু আপনার 


অস্তদ্বন্বের তাগিদে অভিনব HA Hs যথা ht ও 
অক্সিজেন কণিকার দ্বন্দ 
ee RA UN URE GET Es UNE ই & 
আছে, কিন্তু উহাও একটা নৃতন বস্তু । আবার জলও ফুটিতে ফুটিতে এক 
সময়ে বাম্প হুইয়৷ হঠাৎ উড়িয়া যায়। জল ও তাপ মাত্র নয়, বাশ্পও 
আবার একটা নূতন বস্তু । বস্ত-চাঞ্চল্যের মূলে আছে এই দ্বন্ব, আর 
আভ্যন্তরীণ সেই দ্বন্দের বশে বস্তু এমনি করিয়া বাড়িয়া চলে; কণিকার 
পরিমাণ বাড়িতে বাড়িতে ( quantiadiv৮e ০৪৪৩ ) শেষে পুরানে 
বস্তুই একেবারে নূতন ধরণের, নূতন গুণযুক্ত ( qualitative change } 
বস্তু হুইয়া উঠে; আর সেই নূতন বস্তুর মধ্যে তখনকার মতে 
মিলাইয়া যায় পুরানে! বিরোধ। কিন্তু দ্বন্থই যখন মূল ধর্ম তখন 
এই নিয়মই অঙ্ুলরণ করিয়| নূতন বস্তুও নূতনতর হইবে। হইতেছেও 
তাহাই। শুধু পুরাতন হইতে নূতন, বা নৃতন হইতে নৃূতনতর ধাপে 
সে সমুত্তীর্ণ হয় আকনশ্মিক রূপে__একটু বড় রকমের বাধা ডিঙাইয়া--এক 
উৎক্রান্তিতে ( ]ঘ%১')। যমাঙ্গুযের সমাজে এই উৎক্রান্তিরই -নীম-_বিপ্লব। 
ইহারই বশে হয় বিরোধের বিনাশ, নৃতনের আবির্ডাব,_আবার নৃতনের 
বুক ফাটিয়া নূতনতরের জন্ম। ইহাই 'দ্বান্বিক বস্তবাদ’, ডায়েলেক্টিকাল 
মেটিরিয়ালিজম্‌। মাঙ্ুযের ইতিহাসেও এই বাস্তব সত্যের প্রমাণ মিলে; 
এ জন্যই ইহাকে আবার বলা হয় 'ওঁতিছাসিক বস্তবাদ’, হিষ্টোরিক্যাল 
মেটিরিয়ালিজম্‌ । 

বস্তুর বুক চিরিয়া এমনি এক পরম মহৎ বিপ্রব ঘটে যখন 
পৃথিবীতে প্রাণবীজ বস্তকেন্দে জন্মাইল--যাহাকে প্রাণবিজ্ঞান নাম দিয়াছে 
প্রোটোপ্লাজম্‌। বস্তু হইতে প্রাণ--দুরস্বটা ভাবিলে আজ সংশয় দক্মে 
বটে, কিন্ত প্রোটোপ্লাজম্‌ বস্তুর বড় নিকটবর্তীা। একবার প্রাণের 
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২৮ সংস্কৃতির রপাস্তর 


আবির্ভাব হইলে পর দ্বন্দমূলক বস্ত-প্রগতির যে 'ইতিহাস শুরু হইল, 
ডারউইনের শিষ্যবর্ণের কল্যাণে তাহা সুবিদিত, এবং আজ অবিসং- 
বাদিত। প্রাণীর জীবন-সংগ্রাম চলিল। তথনো কিন্তু প্রাণী অচেতন। 
সেই অচেতন প্রাণীর অগতে শেষে হঠাৎ চেতন প্রাণীর আবির্ভাব 
হইল--যে চেতন প্রাণীর চরম নিদর্শন মাঙ্ু্ষ। কিন্ত চেতনাহীন প্রাণী 
হইতে এই যে সচেতন প্রাণীতে উৎক্রান্তি-প্রাণীজগতে উহাও আর 
এক স্ববৃহৎ বিপ্নব। এখানেও 2 আবার আমাদের মনে সংশয় হানা 
গয়! কিড ॥ রনী হইতে el TOUunda on.com bn 

প্রাণীদের ক্রযপর্ষীর বাহির নামিলে ন কিনি হয় না। 

বস্ত-বিকাশের শেষ দান কিন্তু মাহুষযের এই ক্রম-পরিন্ুট চৈতন্য 
যাহার বলে সে বস্তুর উপর নির্ভরশীল হইয়াও বস্তুকে আপনার দাস 
করিয়া লইতে শিথখিতেছে ; প্রকৃতির নিয়মে বাধা হইয়াও প্রকৃতিকে 
বন্দিনী করিতে স্তর করিয়াছে। কিন্ত তবু তাহার বুকে সেই চিরস্তন 
দ্বন্ব, বিরোধের নব-নব স্থত্র তাহারও সমস্ত স্ষ্টর মধ্য দিয়া অম্নস্থ্যত 
হইয়া আছে। তাহা আছে বলিয়াই তাহার সভ্যতা-সংস্কৃতি সংঘাতের 
মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়, নৃতন হয়, উচ্চতর স্তরে উঠিয়া যায়। আর এই 
উচ্চতর স্তরে উঠিবার পথই হইল সংকট ( C131৪ ) এবং বিপ্লবের 
( Revoluticn ) পথ,_ইহাই তাহার ইতিহাসের সাক্ষ্য । ‘অমিট্রায়ের' 
বেনামীতে রবীন্দ্রনাথ অনেকটা এমনি ধরণের কথা স্মামাদের জানাইয়া- 
ছেন তাঁহার অনবদ্য ভাষায়-_যদিও রবীন্দ্রনাথ দন্দমূ্লক ব!| বিপ্লবী 
বস্তবাদে নিশ্চয়ই বিশ্বাসী নন £ “মাঙ্ষের ইতিহাসটাই এই রকম। তাকে 
দেখে মনে হয় ধারাবাহিক, কিন্তু আসলে সে আকন্মিকের মালা-গাথা। 
সৃষ্টির গতি চলে' সেই আকস্মিকের ধাক্কায় ধাক্কায়, দযকে দমকে, যুগের 
পর যুগ এগিয়ে যায় ঝাঁপতালের লয়ে ।” 


ইতিহাসের সাক্ষ্য 


বিশ্বনিয়মের পূর্বোক্ত মূলস্থত্রটি খাহারা না মানিতে EE 
এইরূপে স্বীকার করেন, ইতিহাসের পাতায় পাতায় এইরূপ বিপুল উৎক্রান্তির 
সাক্ষাৎ যিলে। যাহযের ইতিহাসের তলায় কোন্‌ শক্তি জমিয়া উঠিয়া 
তাহাকে এমনি করিয়া ঠেলিয়া ঠেলিয়া দেয়, বস্তপ্রগতির সুত্র না জানিয়াও 
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তাহার আভাস পাওয়া যায়। শুধুমাত্র ইতিহাসের ক্রমাভিব্যক্তির ধারা 
অমুসরণ করিলেও যে তত্ব বুঝিতে পারা যায় তাহাই যথ্েষ্ট। দেখিয়াছি, 
মাহুষের হতিহাস মূলত শুরু হয় “ তাহার জীবিকা-প্রয়াস হইতে; কিন্ত 
একটু পরেই তাহার ইতিহাস হইয়া উঠে তাহার আত্মবিরোধের ইতিহাস । 
শ্ৰেণীবিভক্ত সমাজের সেই মূলত প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্য শ্রেণী-বিরোধের 
কাহিনী, দ্বন্মূলক প্রগতির কাহিনী । 


প্রাণীবিজ্ঞানের যাহারা ছাত্র তাঁহারা জানেন, সাধারণ জীবের) 
প্রাণধারণের জল্প'রিক্স,নিল/ণারিন্দেশর উদর নির্ডর।। কার গারিবেশ-বিজ্ঞানই 
(E০০l০৪০y) জীবজগতের বড় শাস্ত্র । কিন্তু মানুষের বেলা এই পরিবেশ- 
বিজ্ঞান মান্ষের নিজের গুণে রূপান্তরিত হইয়া হইয়! দীড়াইয়াছে অর্থ- 
বিজ্ঞানে । EcOl০ধ্যর স্থান লইয়াছে Eccnomics; ইহার সুচনা 
হইয়াছে সেদিন যেদিন যাঙ্মষের আঁদিপুরুষ উন্নত দেহ লাভ করিল, খাড়া 
হইয়া দীড়াইতে শিখিল, সঙ্গে সঙ্গে লাভ করিল দুইখানি কর্মক্ষম হাত ; উন্নত 
মস্তিষ্ক, উন্নত দৃষ্টিশক্তি ; তারপর মননশীল মাহুষের ( হোমো সেপিয়ান্‌ } 
পক্ষে দুই হাত ও মস্তিষ্কের সদ্্যবহার তখন সম্ভব হইল। তার দৈহিক 
গঠনের বলে নিজের জীবন সংস্থানের অবলম্বন (০৪) সে নিজে উৎপন্ন 
করিতেই অপরোক্ষভাবে মাঙ্ুষের! জীবন-যাত্রার বস্ত-উপকরণও 
( material) উৎপন্ন হইল । “They begin to differentiate 
themselves form animals 2s they begin to produce their means 
of subsistence, a step which is conditioned by their physical 
organisation. By producing their means of existence men 
indirectly produce their material life itself.” (German Ideology 
—Marx-Engels) | ) 


সংস্কৃতির গোড়াকার কথা তাই জীবিকা, অর্থাৎ আথিক উতদ্োগ। সেই 
জীবিকার তাড়নায় মাম তাহা আয়ত্ত করিবার উন্নততর উপায় 
সর্বদাই খোজে, সমাজ তাহার আখিক বনিয়াদ বারে বারে বদলায় ; কারণ 
প্রত্যেক ব্যবস্থার মধোইতে| লুক্কায়িত তাছে বিরোধের বীজ। এক-একটা 
_ব্যবন্থা চলিতে চলিতে ক্রমে ক্রমে তাই সমাঁজের মধ্যে উৎপাদন-শক্তিরর - 
(forces cf production) তেজ এত বাড়িয়া যায়, তাহা এত প্রবল হয় যে, 
তখন পুরানো সমাজ-ব্যবন্থা, অর্থাৎ পরস্পরের উৎপাদন-সম্পর্ক 
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(production relations) আর লেই উৎপাদন-শক্তিকে সেই সমাজ- 
কাঠামোর মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারে না। যেই দ্বন্দ বিশ্ববস্তর 
অস্তিহিত রূপে দেখিয়াছি, তাহাই এই ক্ষেত্রে উৎপাদন-শতক্তির ও 
উপাদান-সম্পর্কের দ্ন্বরূপে দেখ! দেয়। কিছুতেই কিন্ত পুরানে| ব্যবস্থা 
আপনার বিনাশ বা বিলোপ চায় না, নৃতনকে সে দাবাইয়| রাখিতে চেষ্ট| 
করে। প্রভূশ্রেণী তাহাদের অধিকার ছাড়ে ন৷, নৃতন শক্তিধর শ্রেণী 
বিপ্লবের দ্বারা তাহা কাড়িয়া লয়, প্রভুর শ্রেণীতে উঠিয়| গিয়া নিজেদের 


উৎপাদন- al J Im এইরপে hE Se 0 দিতি হয 
oQundation.c 
পুরাতন প্রাচীর Wal হুইয়া যাঁয়।  অবস্ত, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে 


সেই পুরানো শ্রেণীর অনেক স্বষ্টিও চুরমার হয়-_তাহার ধ্যান-ধারণা, 
ভাবনা-চিন্তা, সাহিত্য, স্থকুমার-কলা, রস-নির্শন, যাহা কিছু সৌধ- 
শিখরের মুকুট-শোভা, সমাজ-লভ্যতার পরম গরিমা! উপায় নাহ, তাহার 
তিত্তিই যে টলিয়! গিয়াছে। সাস্বনা এই যে, নৃতন ভিত্তি গড়া হইতেছে; 
আর তাহা গড়া হইতেছে উন্নততর ভূমির উপর। আর পুরানে| সংস্কৃতি 
তাহার জ্ঞান-বিজ্ঞান, তাহার বাস্তব ও মানসিক হুষ্টির সাঁরবস্ত ও 
হৃষ্টিকলা নূতন শ্রষ্টারা আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে--তাহ! বিলুধ্ধ হইবে না, 
মিশিয়া নবায়িত হইয়া উঠিবে, নতুন সৃষ্টিতে, রূপে সঞ্জীবিত হইবে। 
সমাজ এক ধাপ উঁচুতে উঠিয়া আবার কিছু দিনের মতে| স্থির হইবে, _ 
গড়িয়া উঠিবে নূতন আথিক ব্যবস্থায় তদুপযোগী মানস-সম্পদ ; হইবে 
পুরানো সংস্কৃতির রূপান্তর । 


ইতিহাসের মুখ্যরূপ 


মোটামুটি মাহুযের ইতিহাস এই উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের 
দন্বেয মধ্য দিয়া ক্রযোগ্নতির ইতিহাস--আর তাই ইহার অনেকটাই শ্রেণী- 
বৈষম্য ও শ্ৰেণী-সংঘৰ্ষের ইতিহাস । , পুরাতত্বের, নৃতত্তের ও সমাজ্তত্তের 
গবেষকদের হাতে ইহার প্রমাণ প্রচুর রহিয়াছে। আমরা অবস্তা সাধারণ- 
ভাবে শুনি--নানা কারণেই মাঙ্ষের ইতিহাস নূতন নূতন রূপ গ্রহণ 
করিয়াছে। যেমন, হয়ত কোন রাজার খেয়ালে, কোনে| বহিঃশক্রুর 
আক্ৰমণে, কোনে ধর্মপ্রচারকের ধর্মপ্রচারে। তদহযায়ী রাজা-রাজড়ার 
রাজ্যারোহণ ব! রাজ্যচ্যুতি দিয়া আমর! ইতিহাসের কাল নির্দেশ করিয় 


www.alimaanfoundation.com 


সংস্কৃতির গোড়ার কথা ৩১ 


থাকি ; কিংবা কোনো রাজবংশের রান্য্যপ্রাণ্ডি:ব৷ কোনে! বিশেষ শক্তির 
রাজ্যাধিকার দিয়া ইতিহাসের যুগবিভাগ করি--বলি, আকবরের আমল 
কিংবা হিন্দু-রাজত্ব বা মুঘল-যুগ। এসব একেবারে মিথ্যা নয়, তাহা 
জানি,_কিন্তু তথাপি আবার মনে রাখা দরকার, এ সব গ্ৌৌণ। এসবেও 
ইতিহাস প্রভাবিত হয়, কিন্তু ইতিহাসে মুখ্য প্রভাব আথিক অবস্থার, 
আর তাহারই জন্য ইতিহাসের মুখ্যর্ূপ শ্রেণী-সংগ্রাম । 

বিশ্বচরাচরের এই বৈজ্ঞানিক মূলতত্তবটি বুঝিয়া লইলে সংস্কৃতির মূল 
উপাদান ও উহার রপাস্তরের নিয়ম সমন্ধে আর সংশয় থাকে না। 
গোড়াতেই দেখিয়ীছি-এামুবেরই 'পক্বতি আছে৷ কারণ০ফ্নাহৰ জীবিকার 
পথ আবিষ্কার করিতে পারে। মানে, মাঙ্ুষের একটা আখিক জীবন 
আছে, তাই মামুষের সাংস্কৃতিক জীবনও সম্ভব হইয়াছে। সংস্কৃতির 
বনিয়াদ তাহার আথিক অবস্থায় । 


সংস্কৃতির তিন অঙ্ক 


কিন্তু তাই বলিয়া সংস্কৃতি CTE OE! 2% যান- 
বাহন বুঝায় তাহ! নয়। শুধুমাত্র যে রীতিনীতি, আচার-অষ্তষ্ঠান বুঝায় 
তাহাও নয়। সংস্কৃতি বলিতে মানস-সম্পদও বুঝায়--চিন্তা, কল্পনা, দর্শন, 
ধ্যান-ধারণা, এই সবও বুঝায়_তাহাও আমরা জানি। আসলে বাস্তব 
ও মানসিক সমস্ত ‘কৃতি’ বা স্ুষ্টি লইয়াই সংস্কৃতি--মাহ্গযের জীবন-সংগ্রামের 
যোট প্রচেষ্টার এই নাম। 

এই জন্যই বৈজ্ঞানিক মতে,' সংস্কৃতির তিন অবয়ব ব! তিন প্রকারের 
অবলম্বন আছে, দেখিতে পাই । 

প্রথমত উহার মুল ভিত্তি সেই জীবন-সংগ্রামের বাস্তব উপকরণসমূহ 
( material means) 3 দিতীয়ত, সংস্কৃতির প্রধান আশ্রয় সমাজযাত্রার 
বাস্তব ব্যবস্থা (৪০০৪1 ৪0rU০₹U7 ); আর তৃতীয়ত সংস্কৃতির শেষ 
পরিচয় মানস সম্পদে--উহ! এই হিসাবে সমাজ-সৌধের ‘শিখরচূড়া’ মাত্র 
( superstructure )| তাহা হইলে লাধারণভাবে আমরা যে মনে করি 
কাল্‌চার জাতিগত, দেশগত বা ধর্মগত, তাহাও যেমন একটি অর্ধ 
সত্য, তেমনি সাধারণভাবে আমরা যে মনে করি কালচার মানে কাব্য, 
গান, চারুকলা, বড় জোর দর্শন বা বিজ্ঞান পর্যস্ত, তাহাও তেমনি আর 


www.alimaanfoundation.com 


৩২ সংস্কৃতির রপাস্তর 


একটি অর্ধ সত্য। কথা এই যে, উহা সমাজ-দেহের শুধু লাবণ্য-ছটা 
নয়, : তাহার সমগ্র রূপ। তাই সমাজের পরিচয় দিয়াই সংস্কৃতির 
পরিচয়_এইটিই আসল কথা। 


সমাজের রপ-_উপাদানের দান 


সমাজের পরিচয়ও অবশ্য আমরা আবার জাতি বা ধর্ম দিয়| নির্দেশ 
করি। কিন্তু একটু পিছনে দৃষ্টিপাত করিলেই যখন এই সব জাতির ও 
ধর্ণের ঠিকান| দুর্লভ হয়, তখন সমাজকে আমরা চিঙ্কিত করি বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে-তখনকার দিনৈর জীবিকার উপাদান 0৪১৪১১৫৪১৮০৫ ) দিয়াই 
তথনকার সমাজের পরিচয়। যেমন আমর! বলি প্রস্তর যুগের মাহুব- 
প্রস্তরের ছুরিকা, বল্লম এবং কুঠার ও তীর ছিল ইহাদের জীবিকার অন্তর; 
স্বর্ণ ও তাম্রযুগের মাহুয-_প্রস্তর ছাড়াও এই সব ধাতুর ব্যবহার তথন 
ইহারা শিখিয়াছে ; শেষে বলি লৌহযুগের মাঙ্sম-_লোহের উপকরণ ইহার! 
ব্যবহার করিতে পারিতেছে। এই সব মামুষের ধর্ম বা জাতি কি ছিল 
জানি না; কিন্তু বুঝি ইহার কি উপকরণ দিয়! জীবনযাত্রা নির্বাহ করিত ; 
আর-সেই সব উপকরণের নামেই তাহাদের তখন নাম দিই, গু উপাদান 
হইতেই তাহাদের সমাজের রূপ চিনি। 


সংস্কৃতির প্রথম অবয়ব--উপকরণ 


আমাদের তুলনায় নিশ্চই সেই প্রস্তর যুগের বা তাম্র-প্রস্তর যুগের 
ব| লৌহ যুগের মাহ্ুষ ছিল ‘অসভ্য'। কিন্তু জীবিকার উপদান তরু 
তাহার! আয়ত্ত করিতেছে, পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদানের সুত্রে ভাবভঙ্গী 
ছাড়াও অন্তত্নপ প্রণালী (কণ্ঠধ্বনি) আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে, বিশেষ বিশেষ 
অর্থে এক-একটা শব্দকে প্রয়োগ করিয়া ‘ভাষা’ নামক অদ্ভৃত মানস-সম্পেরও 
অধিকারী হইয়াছে; এক কথায় এই দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক 
অগ্রগতির বলে জীবন-সংগ্রামে অগ্রসর হইতেছে। বৈজ্ঞানিকের গণনায় 
তাই তাহাদেরও ‘সভ্যতার’ নাম আছে; উপাদান দিয়াই সেই নাম 
স্থিরীকৃত হয়। কারণ ইহাদের সভ্যতার সাক্ষ্য, উহার বিচারের উপাদান 
ইহাদের অস্ত্রশস্ত্র, ইহাদের আহার্য ও পানীয়-পাত্র, ইহাদের শব-সৎকারের 
ব্যবস্থ৷ প্রহ্ৃতি। এইসব বস্তুরই আমরা সন্ধান পাই এখনো, অন্য উপায়ে ইহাদের 
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কথা জানিবার পথ নাই। প্রত্বতাত্বিকরা এই সব উপাদানের বিশিষ্ট বিশিষ্ট 
র্ূপও (টাইপ_) চিনিতে পারেন। কোনো একটি বিশেষ অঞ্চলে একই 
কালে এইরূপ যত বিশেষ ধরণের (টাইপের) উপকরণ মিলে তাহার 
একযোগে তাহারা নাম দেন সেই ‘কালচার’ বলিয়া । যেমন সোয়ান নদীর 
উপত্যকার ‘সোয়ান্‌ কালচার'--পাথরের একটা বিশেষ ধরণের কৃতি তাহাতে 
দেখা যায়। 

এই সব বাস্তব উপকরণ হইতে আবার ইহাদের সামাজিক বা মানসিক. 
গঠনেরও একট EI আমরা লাভ করিতে পারি-_আহার, শিকার প্রভৃতি 
একই উদ্দেশ্য সাঁচ উবরিধ ত্াদহত ই তডেছে পক উপকরণের নির্মাণে 
ও ব্যবহারের রীতিতে একটি বিশিষ্ট সামাজিক এঁতিহও হয়ত এক-একটি 
অঞ্চলে গড়িয়া উঠে । তাহার অঙ্ুসরণ করিয়াই সেই বিশিষ্ট ‘টাইপের’ 
ছবি, কুঠার, বাসগৃহ, সমাধিস্থল প্রন্থতি নির্মাণ চলে1 এই সামাজিক 
খঁতিহোর আভাসও তাই উপকরণে নিহিত থাকে। আল্তিমারা ও দর্মঞর 
গুহা-চিত্ৰ এই কারণেই এত গবেবণার বস্তু । কারণ, মাঙন্ুম ও তাহার 
জীবিকার উপকরণ, এই দুই যেমন মাঙ্জবের সমস্ত ইতিহাসের গোড়ার 
বস্ত, তেমনি সে উপকরণের প্রয়োগ-সৌকর্যের জন্য মানুষ যে ব্যবস্থা গ্রহণ 
করে--জীবিকার দায়ে মানুষে মাহুযে যে সম্বন্ধ স্থাপন করে, যে যৌথ-বিন্যাস 
গঠন করিয়া চলে,_তাহারই নাম সমাজ। জীবিকার উপকরণ আর 
জীবন-যাত্রায় পরস্পরের সম্পর্ক, উহা দিয়াই সমাজের মুখ্য পরিচয় 5 
ধর্ম, জাতি এই সব দিয়া সমাজের নামকরণ এই জন্যই অবৈজ্ঞানিক । 


দ্বিতীয় অবয়ব-_সামাজিক রূপ 


কিন্তু প্রশ্ন হইবে উপকরণ হইতে না হয় উৎপাদন-প্রথা অনুমান কর’ 
গেল, আখিক অবস্থা ও সামাজিক রূপও অন্নমান করা গেল, কিন্তু উহ". 
হইতে সেই সমাজের মাহুষের মনের হিসাব পাওয়া যাইবে কি করিয়া? 
ইহার উত্তর এই যে, মাহষের মানলিক স্বষ্টি যেখানে পাইনা, সেখানেও 
মাহুষের মানসিক গঠনের একটু পরিচয় তাহার জীবনযাত্রার উপকরণ 
হইতে সংগ্রহ করিতে পারি। যেমন, যে মাঙ্গম পাথরের অত্র ' 
দিয়া শিকার করিয়া থাইত, বুঝিতে পারি তাহারা দল বাধিয়া দুর্বল বা 
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বৃদ্ধ পণুকে তাড়া করিত, তাহারা সকলে. মিলিয়া দল বাধিয়া খাইত, 
শিকারের খৌজে ঘুরিয়া বেড়াইত। ইহাদের মনে ক্ষুধা, পশু, শিকার, 
দল--এই সবই ছিল প্রধান কথ|। কিন্তু যে মাহ্ুষ কৃষি আবিষ্কার, করিয়াছে ' 
তাহার মনে নদী, মেঘ, খডু, জমির মালিকানা এ সবই হইবে বড় চিন্তা, 
আশা-আকাঙ্ার বড় বিযয়। মাহুযের মানসিক গঠনের অবশ্য আরও 
বেশি পরিচয় সংগ্রহ করিতে পারি তাহার সামাজিক ব্যবস্থা হইতে--তাহার 
পরস্পরের he রীতিনীতি, LE 
বলিয়| থাকি, _ যেমন, 
PE ন SOE 
সেখানেও তাহার সংস্কৃতির স্বরূপ অঙুমান করিতে পারি--প্রথমত সে যুগের 
জীবন-যাত্রার উপকরণ হইতে, দ্বিতীয়ত তাহার সামাজিক রূপ হুইতে। 
কোন যুগে জীবন-যাত্রা তাই কি কি উপকরণ দিয়| নির্বাহ হইত, তাহা! 
জানিলে আমরা বুঝিতে পারি সে যুগের সংস্কৃতি কি স্তরে পেঁছিয়াছিল। 
জীবন “যাত্রার উপকরণ দিয়া প্রধানত সংস্কৃতির বাস্তব রূপ অঙুমান 
করিতে পারি, কতকটা মানসিক ভাবনা-ধারণারও পরিচয় পাই। 
যেমন, পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে নব্য প্রস্তর যুগের (নিয়েন্ডারথাল) 
মানুষও মৃতসস্তান ও আত্মীয়বর্গের সমাধিতে খাদ্ধ-পানীয় রক্ষা করিত ; অর্থাৎ 
বুঝিতে পারি--'মান্ষ মরে না’, ‘অমর’ এরূপ একটা ধারণা সেই পঞ্চাশ 
হাজার বছরের আগেকার মাঙহ্ুুষের মনেও জন্মাইয়াছে। শুধু তাহা! নয়, লাখ 
খানেক বৎসর পূর্বকার মাঙ্ছব তাহার পাথরের অন্ত্রশস্তকে এমন করিয়া 
সযত্বে পালিশ করিত যে দেখিয়া বুঝা যায়, শুধু শিকারের দায়ে নয়, 
নিজের মনেও জিনিলটি সুন্দর করিবার প্রয়োজন সে বোধ করিত। তারপর 
দেহসজ্জা, প্রসাধন প্রভৃতিতে, ‘অসভ্য’ মাঙ্ুষের এই মানসিক ভাবনা- 
ধারণার রুচি-রীতির অনেক হদ্িসই পাওয়া যায়। কিন্তু উপাদান 
অপেক্ষাও মাহ্ুষের মানসিক গঠনের স্থিরতর পরিচয় পাই সামাজিক 
র্ূপে। যে যুগে আসিয়| সংস্কৃতির এইরূপ ওঁতিহাসিক উপাদান মিলে, 
অর্থাৎ সমাজ-ব্যবস্থা জান! যায়, সেখানে আর বৈজ্ঞানিকের পক্ষে শুধু 
মাত্র জীবিকার উপকরণ দিয়া সভ্যতার নামকরণ করা প্রয়োজন হয় না। 
সেখানে সমাজের সেই বিশেষ রূপ দিয়াই সেই - সংস্কৃত্রিও নামকরণ 
করা আরম্ভ হয়। যেমন পপ্তচারিক (Pa৪0০:&]) সভ্যতা, কষিযূলক 
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সংস্কৃতির গোড়ার কথা ৩৫ 


(Agricultural) লভ্যতা। অবশ্য, এই সব সত্যতার বা সংস্কৃতিরও 
আরও স্তর-বিভাগ করিতে হয়। কারণ, প্রত্যেক সভ্যতার মধ্যেই 
আবার নূতন নৃতন স্তর ক্রমশ দেখ! দেয়। জীবিকা-প্রণালীর বিশেষ 
বিশেষ ভঙ্গীর দ্বারা সেই সব স্তর বিভক্ত । সেই শুর-ভেদের মুলেও 
আছে জীবিকাৰ্জনের নৃতন প্রয়োজনের চিরস্তন তাগিদ। 

“The special manner in which this unicn (between 
worker and means of prodution) is accomplished, 
distinguishep AAC IAPadiPLatiSASmfrcm one 
ancther, ” (Cabita—Marx, Vcl IL, Kerr edn, p. 44). 
কোনো যুগের উপকরণ কি বিশেষ ভাবে প্রয়োগ করিয়া সে ধুগের 
মানুষ জীবন-যাত্রার পথে অগ্রসর হইতেছে, উপকরণের প্রয়োগের সেই 
সেই বিশেষ পদ্ধতি হইতেই সে যুগের সংস্কৃতির স্তর নির্ণীত হয়। 


শেষ অবয়ব--মানস সম্পদ 


কিন্তু যেখান হইতে সামাজিক রূপের জ্ঞান আমাদের পক্ষে সুলভ সেখান 
হইতে সংস্কৃতির মানস-সম্পদেরও প্রায়ই আমরা লক্ধান পাই। আচার 
অষ্ুষ্ঠানের বোঝা বহিয়া কখনও চিত্র, কখনও গান, কখনও কোনে 
যুতি বা বিগ্রহ আমাদের সন্মুখে সেই যুগের মানস-ইতিহাস খুলিয়া দেয় । 
নিজেদের সংস্কৃতি-বিচারে আমাদের সামাজিক ও আথিক বিন্যাসকে 
আমরা বড় মনে করিনা বটে, কিন্ত যখন এইসব প্রাচীন বা আদিম জাতির 
এই গীত-গান,'নৃত্যের বা চিত্রের 'হিসাব লই, তখন আমরা উপলব্ধি করি 
সেই সব মানস-সম্পদ তাহাদের জীবনযাত্রা ও জীবিকা-প্রণালীর সঙ্গে 
কত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। পণ্চচারীর গান নাচ, ব! ক্বধিজীবীর 
গান নাচ তাহার পণশ্তপালন বা তাহার ক্বষিকার্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে 
সম্পর্কিত ছিল। অধিকাংশ প্রাচীন কবিতা, গান, চিত্র, আখ্যায়িকা, 
এইরূপ জীবিকা-প্রচেষ্টার সহায়ক হিসাবেই রচিত হইয়াছে। গ্ঁসব 
মানস-প্রয়াসে তখনকার জীবিকা-প্রয়াস সবল ও সমৃদ্ধ হইয়াছে, সংস্কৃতি 
পূর্ণতর হইয়াছে। (এই প্রসঙ্গে কডওয়েল রচিত ‘ইল্যুশন্‌ এণ্ড রিয়েলিটি’ 
নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য )। | 
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খীরস্পরের সম্পর্ক 


বাস্তব ক্ষেত্রে যেমন জীবিকার নূতন উপকরণ আবিষ্কার করাতে 
জীবন-যাত্রা অগ্রসর হইয়াছে,_-তাহাতে সমাজ-সম্পর্ক নৃতন হইয়াছে, 
উন্নত হইয়াছে, আর উহারই ফলে মানসিক ক্ষেত্রে নৃতন চেতনা, নূতন 
চিন্তা, নূতন স্ষ্টি সম্ভবপর হুইয়াছে,__তেমনি আবার মানসিক ক্ষেত্রের 
সেই নৃতন চেতনা, নৃতন চিন্তা, নৃতন স্বষ্টিও বাস্তব ক্ষেত্রে জীবিকার 
দুতলতর *পকত রিয়ার ধর ননলা০ বচ ভতে০াীহবকে প্ৰবুদ্ধ 
করিয়াছে,_তাহার সামাজিক জীবনযাত্রাকেও পরঁরূপ স্রষ্টির পক্ষে নৃতন- 
ভাবে বিন্যাস করিতে প্রেরণ! দিয়াছে। এইভাবে বাস্তব স্থষ্টি ও মানস- 
স্থাষ্টি পরস্পরের সহায়ক হইয়াছে, সক্রিয়াবে এক ক্ষেত্রের স্থষ্টি অন্য 
ক্ষেত্রের স্থষ্টিকে পুষ্ট করিয়া চলিয়াছে ; তাহাতেই আবার সমস্ত সংষ্কৃতি 
উন্নত, ব্যাপক ও গভীর হইয়া উঠিয়াছে, থামিয়া থাকে নাই, বাড়িয়াই 
চলিয়াছে। 

জীবিকার বাস্তব উপকরণ, সমাজের বাস্তব রূপ আঁর মানসিক সম্পদ 
এঁই তিনেরই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়, ঘাত-প্রতিঘাতে এইভাবে প্রতিযুগে 
সেই যুগের সংস্কৃতির সমগ্র রূপ ফুটিয়া উঠিতেছে। 

উপমা দিলে বলা যায়--কাব্য, গান, শিল্প, দর্শন, বিজ্ঞান প্র্ৃৃতি 
মানসিক সম্পদ যেন গাছের ফল ফুল; সমাজ যেন গাছের কাণ্ড ও 
তাহার শাখা প্রশাখা ; আর জীবিকার উৎপাদন-প্রথঁ, যেন সেই গাছের 
যুল। মূলের সঙ্গে ফুলের সম্পর্ক তুলিবার নয়। ফুল যে মিথ্যা, এই 
কথা মনে করিলেও ভুল হইবে ; আবার মূল ও কাও হইতে তাহাকে 
একেবারে নিঃসম্পক্কিত বলিয়া মনে করিলেও ভুল হইবে। যুল যেমন 
ফুল নয়, ফুলও তেমন আকাশে ফোটে না। আর একটা উপমা লওয়া 
যাইতে পারে--উৎপাদন-প্রথা যেন গৃহের ভিত্তি; সমাজ-সম্বন্ধ যেন 
তাহার নিয়তল বা গ্রাউণ্ড প্যান, আর শিল্পকলা, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি 
মানসিক স্রষ্টি যেন সে গৃহের কারুকার্যখচিত উপরতলা, বা সৌধ- 
চুড়া। দূর হইতে দেখিলে উপরতলার রূপেই আকৃষ্ট হইতে হয় প্রথম, 
তারপর নিয্নতলের দিকেও দৃষ্টি যায়; কিন্ত ভিত্তির কথা' স্বরণ ন 
রাখিলেও তে ভুল হুইবে। বৈজ্ঞানিক বোঝেন যে, আসল্র কথাটা 
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সংস্কৃতির গোড়ার কথা ৩৭ 


হইল এই যে, অবয়বের প্রত্যেকটির সঙ্গে প্রত্যেকটির গভীর যোগ 
আছে; সে যোগ সক্রিয় যোগ ; আর উহার সমস্ত মিলাইয়া যে একটি 
রূপ ফুটিয়া উঠে তাহাই লংস্কৃতি--ফল-ফুল-ভর| বৃক্ষ বা নানা-কশ্ষ- 
সম্বিত প্রাসাদ । অবশ্য এইসব উপমায় একটা ভুল ধারণা হুইতে 
পারে--গাছ বা গৃহের মত সংষ্কৃতি বুঝি স্থাণু, নিশ্চল। কিন্ত আমরা 
প্রথমেই দেখিয়াছি, মাঙ্ুম প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে একটু একটু করিয়া 
জয়ী হইতেছে__আর সংস্কৃতি তাহার সেই যুদ্ধের অস্ত আবার সেই 
বুদ্ধেরই বিজয়-নিননহুনি মানের সবই দরবার যযা তনত নূতন রূপে 
অগ্রসর হইতেছে, তাহার সংস্কৃতিও তেমনি রূপান্তরিত হইতেছে। 
যাহ্ধষের ইতিহাসের দিকে তাকাইলেই তাহার সংস্কৃতির এই রপাস্তরের 
ধারাও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে । 


গ্ৰন্থপঞ্জী 
মার্ক্সীয় দর্শন--সরোজ আচার | 
দ্বন্মমূলক ও এঁতিহাসিক বস্তবাদ-_জোসেফ' ষ্টালিন 
বাজে 'লেখ৷--লেখক 
Historical Matcerialism—Marx-Engels. 
Man Makes Himself=—Gordon Childe. 
Tilusion and Reality—Christopher Caudwell. 
Dialectical Materialism— Jackson. 
Anti-Duhring—Engels. 
Dialectic in Naturc=—Engels. 


Wwww.alimaanfoundation.com 


' ইতিহাসের ভূমিক! 


বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ইতিহাস মাহুযষের জীবিকোপায়ের ছিলাব মতে! 
যুগে যুগে বিভক্ত হয়। বৈজ্ঞানিক গুঁতিহাসিক সেই যুগপডলির মোটামুটি 
পরিচয় এবং তাহার বৈশিষ্ট্য বলিয়া দিতে পারেন। সেইসব যুগের নাম- 
করণ হইয়াছে সেই-সেই যুগের বিশেষ জীবিকা-অবলম্বন ও উৎপাদন-প্রথা 
হইতে। সংষ্কতিরও নামকরণ অঙ্তরপই হইবে। অবশ্য এইসব, যুগ 
একেবারে পরস্পর-বিচ্ছির নয় ; অনেক ক্ষেত্রে পাশাপাশি দুই তিন যুগেরই 
or ues A SELES 
বাস্তব হাতিয়ার হইতে। না হইলে প্রাচীনতর যুগের চিন্ন ও আধুনিকতর 
যুগের চিহ্ন অনেক সমাজেই পাশাপাশি খুজিলেই পাওয়| যায়। আমাদের 
দেশেই তে| তাহা আছে ; আদিম টোডা, ভীল, সিংহলের বেড্ডা প্রত্ৃতি 
জাতি হইতে নবজাত টাটা-বিড়লা প্রভৃতি ধনিক-শ্রেণী পর্যন্ত এই 
দেশেও আছে। তাই দেখিতে হইবে সমাজে কোন ধরণের যন্ত্রপাতি ও 
উৎপাদন-প্রথা কখন মুখ্য। 


প্রস্তর যুগ-_প্রাচীন প্রস্তর যুগ 


মাহুযের ইতিহাস বহু বৎসর পর্যন্ত প্রায় প্রাঙ্নরের ( heminids) 
ইতিহাস ৷ চীনে, জাভায়, টাঙ্গনায়িকায় ( আফ্রিকা ), জার্মানিতে ইহাদের 
করোটি ও নানাচিন্ক পাওয়| গিয়াছে। তাহার পরে জন্মাইল ‘হোমো 
সেপিয়ান্‌’ বা সজ্ঞান নৃজাতি। 

প্রস্তর যুগই এই মাহ্ুষের ইতিহাসের প্রথম যুগ--তাহার দুই ভাগ। 
প্রাচীন প্রস্তর যুগ ও নূতন প্রস্তর যুগ। পৃথিবীর বয়সের হিসাবে প্লেইষ্টোসিন্‌ 
যুগ তথন মোটামুটি চলিতেছে। 

প্রাচীন প্রস্তর যুগের কাল নাকি প্রায় লাখ ছুই বৎসর। পাঁচ লক্ষ 
বা আড়াই লক্ষ বৎসর পূর্বে নাকি' ড়াহ! আর্ত হইয়াছিল, অবন্ত এই 
দীর্ঘকালের আবার আদি, মধ্য প্রভৃতি ভাগ আছে। ইহার মধ্যে নানা 
প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটিয়াছে, তাহা মনে রাখা দরকার! ততদিন মাহুষ 
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ইতিহাসের ভূষিকা ৩৯ 
পাথরের করকুঠার ও ছুরি, বর্শা প্রভৃতি অস্ত্র চ'ছিয়া তৈয়ারী করিত; 
ছোট ছোট দলবদ্ধ হইয়া শিকার করিত ; শিকারের পপ্ত আগুনে 
পুড়িয়া ঝল্সাইয়া লইত, সবাই মিলিয়া-মিশিয়া ফলমূল ও মাংস খাইত। 
নদী ও যুদ্র হইতে মাছও তাহারা ধরিতে শিখিয়াছিল। কিন্তু যোটের 
উপর খাদ্য তখন বড় অনিশ্চিত। বহু কাল যাবত অন্ত প্রাণীরই মত মাঙ্গুয 
খাদ্য কুড়াইয়া লইত, ‘সংগ্রহ করিত’। মর্গ্যান এই যুগটাকেই বলিয়াছেন 
স্তাভেজারি'র যুগ। বাংলায় ‘অসভ্য’ না বলিয়া ইহাকে বলা ভালো ‘নিষাদ 
সমাজের’ যুগ। মাঙ্সাঘর না ছিল তখন পরিবারের চিহ্ন, না সম্পত্তি । কাজে 
কাজেই ar RY GGG GH TARAS তেমনি, শ্ৰেণী- 
বিভাগও তথন এই আর্থিক গড়নে প্রথম দেখা দেয় নাই--তাই এই অবস্থাকে 
আদিম সাম্যতঙ্ত্র বলা হয়। পনের কুড়ি জনে এক সঙ্জে শিকার করে খায় ; 
মেয়ের! কুটনা কুটে, শিশ্ুপালন করে। তবু ইহারই শেষার্ধে এই নিষাদ- 
জীবনেও ওরিগনেশিয়ান হইতে ম্যাগ ডেলিয়ান স্তর পর্যন্ত সংস্কৃতি বার 
পাঁচেক রূপান্তরিত হয়। এইসব স্তরের মাঙ্গুষ যে নুধ্য হইয়া গিয়াছে তাহা 
নয়। এখনে মালয়ে, মধ্য আক্রিকায়, উত্তর-পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ায়, মেরু প্রদেশের 
অপেক্ষাকৃত দুর্গম অঞ্চলে এরূপ স্তরের মনুয-গোষ্ঠী বাচিয়া আছে, তাহ! 
মনে রাখা! উচিত। অবশ্য এই জাতীয় প্রস্তরাস্ত্র শুধু ইউরোপে, আফ্রিকায়, 
এশিয়ায় নয়, দক্ষিণ ভারত্তে. ও পাঞ্জাবের সোয়ান নদীর উপত্যকায়ও পাওয়। 
গিয়াছে তাহাও শ্মরণীয়। 
প্রাচীন প্রস্তর যুগের ‘নিষাদ-জীবনের’ বিশিষ্ট সামাদিক গড়ন দেখা 
যায় তাহাদের ‘টোটেমে’। ‘টোটেম’ শব্দটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় কম, 
কিন্ত জিনিসটির সঙ্গে তা বলিয়৷ আমাদের যে পরিচয় একেবারে নাই 
তাহা নয়। কথাটা এই--সেই যুগের এক-একটি আদিম উপজাতির (ট্রাইবের). 
অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুল (ক্যান) উদ্ত,ত হয়। অনেক সময়েই দেখা যায় 
এইরূপ এক-একটি কুল কোনো জীবজস্তকে, কিংবা বৃক্ষলতাকে নিজেদের 
আদিপুরুষ বা আদিমাতা বলিয়া জানে ; হয়ত সেই কুলের জীবম-যাত্রায় 
খা্য বা সম্পদ হিসাবে পর প্রাণীটি ছিল বিশেষ উপযোগী। অবশ্য তাহার 
পর”হইতে সেই টোটেম-পিতা ব| টোঁটেম-মাতা হইয়া যায় পবিত্রতম বস্তু . 
আর তাই টোটেমের তাহা! অভক্ষ্য । তাহার নামেই সেই কুলের পরিচয় হয়। 
আর কুলস্থ সকলে তাহার সন্তান-সন্ততি বলিয়া জাতভাই ; তাহাদের পরস্পরে 
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80 সংস্কৃতির রূপান্তর 


তাই বিবাহ চলে না। শুধু তাহাই নয়, আসল পিতা এবং পিতৃ-পর্যায়ের 
সকলেই তখন হয় পিতা (‘তাত’ {), মাতৃ-পৰ্যায়ের সকলেই মাতা। প্রথম 
দিকে শিকারের প্রয়োজনে কুলবৃদ্ধই তাহার অভিজ্ঞতার ভজন্ত এই টোটেমের 
নেতা বা কুলপতি নির্বাচিত হইত ; এইসব অভিজ্ঞ বৃদ্ধদের লইয়া টোটেমের 
পঞ্চায়েত বসিত। জন্মহ্থত্রেই অবশ্য টোটেমের লোক বলিয়া প্রত্যেকে 
নিজেকে জানিত ; তবু যৌবনাগমে তাহাদের আবার টোটেমের নিজস্ব 
প্রণালীতে দীক্ষা না হইলে তাহার! পুরাপুরি টোটেমে গৃহীত হইত না। 
(ভ্রষ্টব্য What Happened in History, Gordon Childe, P 41). 

এই সমাজ দি তিকেই' বে ক Re স্থৃতি কি 
আমাদের মধ্যে একেবারে লোপ পাইয়াছে? টোটেম বলিতে আমাদের 
হিন্দুদের ‘গোত্রের (‘গোত্র ও ‘গোষ্ঠ' গো-ধন সম্পর্কিত এক একটি 
সমাজ-সপ্র্কের পরিচায়ক ) কথ| মনে পড়ে; টোটেমের জীবশ্তার 
কথা বলিতে হঙ্গ্মান, জাম্ববানদের কথা মনে পড়ে; আর বিবাহ বা দীক্ষার 
কথা বলিতেও উপনয়ন ও বিবাহের নানা আচার নিয়মের কথা মনে পড়ে। 

এই সমাজ-গড়ন হইতে আমরা নিশ্চয়ই এই নিষাদ জীবনের মানসিক 
চিন্তাভাবনারও কিছুটা পরিচয় পাই। পবিত্রাপবিত্র, ভক্ষ্যাতক্ষ্য, বিবাহ- 
উপনয়ন প্রতৃতি ধর্মনীতির ধারণা দেখিতে পাই। কিন্তু ইহা ছাড়াও 
সেই প্রাচীন প্রস্তর যুগের মাম্ষের মন বুঝিবার মত আরও কিছু কিছু 
চিহ্ন আছেঃ উত্তর স্পেনে ও দক্ষিণ ফ্রানসে প্রাচীন প্রস্তর যুগের শেষ 
পর্বে ম্যাগডেলিয়ান ক্কষ্টির যে সব চিহ্ন আছে ( আল্তামিরা ও ফৌ স্ব 
গ্যোম্‌এ) তাহাতে দেখি পুহাগাত্রে ও অন্তত্র তাহাদের আশ্চর্য 
চিত্র-নৈপুণা। হাতিয়ার সুন্দর করিয়া গড়িতে দেখিয়| বুঝিতে পারি প্রাচীন 
প্রস্তর যুগের মাহুযের মনে জাগিতেছে প্রথম সৌন্দ্ববোধ। উহার পিছনে 
লে কালের যাদূর তাগিদও ছিল--শিকারের প্রাগী ও মাতৃকা যৃতির 
(‘ভেনাস এর ) এই জন্যই প্রাচুর্য বেশি। চিত্রিত মৃগয়া-টৃপ্যের যাদুশক্তি 
আছে; সেই যাদুর সাহায্যে দুর্লভ. শিকারের পপ্তকে আরত্ত করা 
যায়; মাতৃকা-মুততি সুফল! ধরণীরই উদ্বোধক ; --হয়ত এই সব ধারণা হইতেই 
তাহাদের গুহাচিত্রের ওসব ‘ভেনাস! মুতির বিকাশ হয়। শিকারের 
উপর জীবন নির্ভর করে, শিকারের তর ধ্যানেই তাই তখনকার শিল্পীও 
মগ্ন।, আর কী আশ্চর্য তীক্ষণ ও সত্যসন্ধ তাহার এই পশুজগৎ বিষয়ক দৃষ্টি ! 
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আধুনিক কালের শিল্পীরাও নিযাদশিল্পীদের এইশিল্সকুশলতা ও এই দৃষ্টি- 
ক্ষমতার জগ্য তাহাদিগকে নিজেদের আত্মীয় বলিয়া গণনা করিতে পারেন। 
তবু মনে রাখিতে পারি--উহা জীবনবিচ্ছিন্ন শিল্পচর্চা নয়, জীবনের 
দায়ে জীবিকা-চর্চা। প্রাচীন প্রস্তর যুগের মাঙ্ণুষের ‘র্মবোধ’ বা ‘মতা- 
দর্ণের’ এক বিশেষ পরিচয় এই “যাছুতে' (ম্যাজিক-এ) | অজ্ঞতা, ভয় আর 
বিশ্য় হইতে আদ্দিম মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে শ্বভাবতই নিজের 
ULL ON Bs করিতে চাহিত। এখনো 

মধ্যে তাহাই সম্তষ্ট করিবার একটা প্রাচীন 
a pi ean nea অঙ্থরূপে 
মামুষ শুধু চিত্রে নয়, মন্ত্রতন্তের সঙ্গে নাচে-গানে, নানা অন্ুক্বৃতি- 
মূলক কাজে জীবজ্স্ত, বৃক্ষলতাপাতা হইতে প্রকৃতির নানা ব্যবস্থাকে 
আপনাদের কবলে আনয়ন করিতে চাহিত। যেই ফল-লাভ তাহাদের 
অভীষ্ট, সেই ফল-লাভ যেন ওঁ অমুক্কৃতি-মূলক প্রক্রিয়াতেই আয়ত্ত হয়; 
লক্ষ্য ও পদ্ধতি যেন অভিন্ন, এইরূপই সম্ভবত ছিল সে দিনের মাঙ্গুষের ধারণী। 
হয়ত যাদুর নিয়ম-নীতি ও সংযমের মধ্য দিয়া সত্যই মামুযের দৈহিক 
‘ও মানসিক শক্তিরও এতটা উদ্বোধন ও অঙ্জুশীলন হইত যে, মানুষ 
সত্যই মৃগয়ায় বা জীবিকাযুদ্ধে এই ভাবে ক্ষিপ্রতর, কুশলতর এবং বিচক্ষণ 
শিকারী হইয়া উঠিত। জীবিকা-চর্চা হিলাবে নাচ-গান-চিত্র-নাট্য, নান! 
রীতিনীতি এইভাবে গড়িয়া উঠিতে থাকে এই যাদুকে আশ্রয় করিয়া । 
আবার যাদুই হয় একদিকে ধর্মবোধ ও ধর্মাচরণের মূল; অষ্য দিকে 
বৈদ্বের-ওঝার বাড়-ফঁকের, মন্ত্র-তক্ত্রের ও ওষধ-প্রলেপেরও মূল। পরে 
তাই এই যাদুকর-_একাধারে যে মস্ত্্জাতা পুরোহিত ও প্রাণদাত৷ 
বৈদ্ধ--অপ্রতিহৃত ক্ষমতার অধিকারীও হইতে থাকিবে, তাহাও সহজেই 
অনুমেয় । 


নব্য প্রস্তর যুগ 


নূতন প্রস্তর যুগের কাল কম, _-হাজার দশেক বৎসর পূর্বে তাহা আরম্ভ 
হইয়! থাকিবে । এই সময়ে প্রস্তরাস্ত্র ক্রমশ মস্থপ ও হক্ম হইল, এই সময়ে. 
কুঠার আর তীর দেখা দিল; পাথর ঠুকিয়া আগুন জালিতে মান্য আগেই 
(প্রথম যুগে.) শিখিয়াছিল--তাহার সংস্কৃতির পক্ষে কম বড় কথা নয় সেই 
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আবিষ্কার । এই স্তরট- মর্ণ্যানের কথিত বারবারিজম--বর্বর জীবন 
কাল। | 

তারপরে হাজার পাঁচেক বংলর পরে--হাদ্ার সাত্কে বৎসর হইল 
হয়ত--কৃষিবিদ্যা মাঙুষের আয়ত্ত হয়। ঘট ও পাত্র নির্মাণ চলিল, পণ্তপালনও 
আগে বা পরে গুরু হয়। শেষে হৃতাকাটা ও কাপড় বোনা আরম্ভ হইল। এই 
সব কাজে মেয়েরাই ছিল মুখ্য। তাই মাতৃকর্ত ত্ব ছিল তথন স্বাভাবিক। এই 
হাজার কয় বছরের মধ্যে মানুষের সমাজ যে দুইটি নৃতন রপ পাইল, তাহার 
একটির বনিয়াদ ছিল পপ্তপালন, অন্যটির ক্বৃষিকর্ম ; কোনোটিই আজও 
একেবারে বিলুধ ধম মাই -৪ 4 অলক দয ভা! গৈ ইইয়া পড়িয়াছে। 


পণ্যপালনের পরিণতি 


পশ্তপালনের দিনে জীবিকা একটু সুস্থির হইল ; সম্পত্তি জুটিতে লাগিল 
গরু, মহিষ, ছাগল, মেষ, শৃকর ইত্যাদি । -_ইহাদেরই নাম আমাদের ভাষায় 
‘গোধন’ । পার্বত্য ও মরু প্রদেশের মাঙ্গযদের চারণ-ক্ষেত্রের সন্ধানে ঘুরিয়া 
বেড়াইতে হয়, তাই সেরূপ মাহ্য ছিল যাযাবর। ঘোড়া, উট প্রভৃতির 
আদর এইজন্য আরও বৃদ্ধি পায়। ‘গোধন’ বৃদ্ধি পাইলে একদিকে সমাজ 
বৃদ্ধি পাইল ; পনের কুড়ি জনের পরিবর্তে দুশ তিনশ লোকও এক সঙ্গে এক 
কুলে (0৪0) বসবাস করিত ; আর বংশ ও পত্তর সংখ্য! বৃদ্ধিতে পপ্তচারণের 
- জন্য অন্তের জমি কাড়িয়া লওয়া দরকার হইত, তাই এই আথিক আত্মীয়কুল 
এক সঙ্গে মিলিয়া সামরিক উপজাতি বা কৌম (₹দৎ) গড়িত ; পরাঞজিতকে 
প্রথম প্রথম এই বিজেতার৷ হত্যা করিত; পরের দিকে তাহাকে হত্যা নী 
করিয়া কাজে লাগাইল, করিল দাল। এই দাস ও পশুর ভাগাভাগি লইয়াই 
নাকি সম্পত্তির ভাগাভাগির স্বত্রপাত। আদিম সাম্যতন্ত্র এইভাবে ভাঙ্গিয়! 
পড়ে। অন্যদিকে এই যুদ্ধবিগ্রহে ক্রমেই দেখ| দেয় পিতৃকর্তূত্বের যুগ । গোষ্ঠী- 
পিতাই কর্তা, সমাজের স্ত্রী ও শিশ্তরা তাহারই উপর নির্ভর করে। গো-মেষ 
পালনের জন্য প্রয়োজন মতো বহু স্ত্রী গ্রহণ চলে৷ ধর্ম আগে ছিল প্রকৃতিপূজা, 
ভূতপুজ্ধা, মন্ত্রতন্র ও যাদুর দ্বারা প্রকৃতিকে বশ করিবার, বন্য জন্তকে বধ 
করিবার কামনা-কপ্পনা। পরে, কুল ও কৌমের যে ধর্ম ছিল আগে টোটেম- 
তাবু-গত, সেই ধর্মই হইল গোষ্ঠী-প্িতার পূজা ; পরের দিকে তাহারই 
প্রতিচ্ছায়ায় দেবতা হইলেন গোষ্ঠ-পতি (L০7৭ ০£ H৪0৪)। এইরূপে 
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জীবিকার উপকরণের অনুযায়ী হইল তাহাদের সামাজিক ব্যবস্থা ; আবার সেই 
সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিফলিত হইয়াছে তাহাদের মানস-দৃষ্টিতে । 


কৃষির দান 


- ইতিহাসে এমন ঘটনা আর তৎপূর্বে ঘটে নাই--কুষিকার্যের প্রচলনের মত 
বিপ্নবী ব্যাপার । পুরাতত্তববিদরা তাই ইছাকে ‘প্রথম বিপ্লব’ বলেন। ক্কৃষির 
আবিষ্কার হইয়াছিল যখন তথনে| মাম্ুয “বর্বর জীবনের” স্তরে। ধাতু 
বিশেষে, কাঠের খিস্তি" 4" পাধযের* কোদাল দিয় জামি' খুড়িয়া বীজ 
ছড়াইয়াই তখন চাষ চলিত। কিন্ত ক্রমে উহার বিস্তার হইল, সমাজে 
বিরাট পরিবর্তনের স্বচনা হইল, মাঙ্ুয “সভ্য জীবনে” উত্তীর্ণ হুইল। 
এই বিরাট পরিবর্তন প্রধানত ঘটিয়াছিল নব্য প্রস্তর যুগের শেষে 
উত্তর আফ্রিকায়, দক্ষিণ ইউরোপে, পূর্ব এশিয়ার বিশাল নদনদীর ধারে। 
তাই পরবর্তী কালে মিশরের নীল নদ, ইরাকের টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস্‌ 
নদী, চীনদেশে হোয়াং-হো ও ইয়াংসিকিয়াং আর ভারতবর্ষে সিদ্ধ 
নদীর তীরে সত্য জীবনের প্রথম পৌরকেন্ত্র গড়িয়া উঠে। সেই সব স্য- 
সমাজের সাধারণ নাম--‘এশিয়াটিক সমাজ ।; কিন্ত নব্য প্রস্তর যুগের শেষে 
মাম্তয পণ্ডপালন ও ক্বৃযিকর্ম আয়ত্ত করিয়! এই ঈয়দুষ্ণ মণ্ডলের এক-একটা 
জায়গায় স্থির হইয়া বসিল, ‘গৃহস্থ' হইল। জমি হুইল তাহার সম্পত্তি, 
অবশ্য পপ্তও আছে। এই অবস্থায় কৃষির প্রধান প্রয়োজন, সেচের, অর্থাৎ 
বৃষ্টির কিংবা নদীর ; তাই ইন্--দেবশ্রেষ্ঠ নাইল--দেবতা, গঙ্গা 
দেবী। প্রাকৃতিক শক্তিগুলি পূর্বযুগে ছিল ‘ভূত; ক্ৰমে তাহারা ‘দেবতার’ 
আসন দখল করিল। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে পূর্তবিদ্যারও পত্তন হইল, আর 
কৃষির ‘খন্দ' বুঝিবার দায়ে গ্রহ-নক্ষত্র বিচার বা জোতিবিষ্ঠারও সুচনা হইল । 
কৃষির প্রথম দিকেও অবশ্য এই জমিজ্যা সবই ছিল ‘জিন্‌’ বা ‘জনের’ সম্পত্তি ; 
‘জন’ বলিতে বুঝাইত এক একটা গোষ্ঠীকে, আর ‘জনপদ’ বলিতে এক 
এক গোষ্ঠীর বাসভূমি । তখন মাম্্য গোষ্ঠীবদ্ধ হইয়াই জীবন যাপন করিত, 
সব সাধারণ-সত্ব। প্রথমদিকে বিবাহও হইত অনেক স্থলে গোষ্ঠিগত--এক 
গোষ্ঠীর মেয়ে মাত্রই হইত অষ্য গ্লোষ্ঠীর স্ত্রী। অবস্য হহারও অনেক রকমফের 
হইত তাহা বলাই বাহুল্য। জমির বিভাগও ক্রমে বৈষম্যের সৃষ্টি করিল, 
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আদিম সাম্য-তগ্তরের দিন ফুরাইল। উহাতে আর মাঙুষের জীবিকোপায় 
তথন পরিপৃষ্ট হইতেছিল না--প্রত্যেকের উৎপাদনশক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
দীর্ঘ নব্য প্রস্তর যুগ ব্যাপিয়| নানা কেন্দ্রে মানবের জীবন-যাত্রা অবপ্ত 
বিবিধ রূপ হাতিয়ারে বিবিধ রূপ ধারণ করিয়াছিল, আর নানা পর্বে সেই 
বিবিধ কেন্স্রের বিবিধ কৃষ্টিও আবার নানারূপে পরিবর্তিত হইয়াছিল। তবু 
নব্য প্রস্তর যুগের'প্রথমাধে” ‘বর্বর জীবনের’ মোটামুটি একটা রূপ ছিল 
বলা যায়। এশিয়া, NE EO UV 
ফায়ৃম, মেরিম্‌দে ইতে এশিয়া মাইনরের রাস্‌ শাম্রা, 
ইরাকের ET টপ কেন্ত, এবং ইরাণের 
তুকিস্থানের সিয়াল্‌ক, হিসসার ও সিদ্ধুনদতীরের হরগ্না, মোহেন্জোদড়ে৷ 
'প্রভৃতি কেন্দ্রের দিকে বিচ্ছির ভাবে প্রধান প্রধান নক্লষ্য বসতিগুলি 
বিস্তৃত ছিল, ইহা বলা যায়। আর ব্রোঞ্জ ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে (তাত্রযুগে) 
'সেই সব কেন্দ্রে বর্বর জীবন মোটামুটি আর একটা নূতন রূপ গ্রহণ 
করিয়াছিল,তাহাও বুঝা যায়। মাঙুষের কৃষ্টির যে পরিচয় আমর এই নব-প্রস্তর 
যুগে পাই যথাসম্ভব সংক্ষেপে তাহার একবার হিসাব লওয়| উচিত । 
"নিব্যপ্রস্তর যুগের ’ বর্বর-জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে যখন প্রত্যেকে 
নিজের প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদনের মত সামর্থ্য লাভ করিল--কবৃষি, 
পশুপালন উহার কারণ। তাহাতেই ঘটনির্মাণ, বয়ন প্রভৃতি অন্তাষ্য বৃত্তির 
উদ্ভব হয় ; আর সেই স্বত্রে আবার সেই আদিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের, কারুবিষ্ঠারও 
জন্ব-সম্তাবনা ঘটে। পাথরের বা গাছের ডাল দিয়া 'জুমের? মত 
চাষ (লাঙ্গল তখনো আবিষ্কৃত হয় নাই ), টেকোয় স্ৃতা কাটা, কাপড় বোনা, 
মৃৎংপাত্র নির্মাণ--জীবিকার এই প্রধান কাজ্রগুলি তখনো ছিল স্বীলোকের 
হাতে ; পুরুষেরা প্রধানত করিত শিকার ও গোচারণ। তাই তখন জীবনেও 
স্ত্রীজাতি প্রাধান্য খোয়ায় নাই। সে যুগের চিন্তা ভাবনার কিছু কিছু আমরা 
সন্ধান পাই। তাহাদের শব-সমাধিতে তখন আরও বিধিনিয়ম আড়ম্বর 
বাড়িয়াছে। মাতৃকামুৰ্তিগুলিও নিশ্চয়ই শম্যপ্রসবিনী পৃথিবীরই যাহু-প্রতীক । 
যাছু এইরূপ আরও অনেক দিকে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। জীবিকা-জয়ের 
সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট গ্রামগুলি ছাড়িয়া নৃতন গ্রামের পত্তন হইতেছিল। প্রথম 
দিকে মনে হয় গ্রামগুলি আত্মনির্ভর, মোটামুটি তাহার শাস্তিও অক্ষুণ্ন আছে। 
কিন্ত ইহায় পরেই দেখি যুদ্ধান্বের প্রাচূর্য-কুঝিতে পারি যুদ্ধবিগ্রহ, বিজয় 
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ও দাসত্ব দেখা দিয়াছে ( ভ্রঃ Neolithiv Barbarism, ‘What Happpened 
in History’, PP. 38). 


ধাতুর আবিষ্কার__তাড্র যুগ 


নব্য প্রস্তর যুগ’ শেষ হইয়া গেল ধাতু ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে 
পাথরের প্রহরণ যন্ত্রপাতি লোপ পাইল না, অনেক জিনিস রহিয়া গেল, 
কিন্তু ধাতব যন ও অন্তর প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে একট! বিপ্লব ঘটিয়া 
নং নং দা? hl o EE BUGS হল, আরম্ভ 
হইল দ্বিতীয় পালা। মধ্য হইতেই 
উদ্ভূত হইকে প্রথম ae Le ঝ্রেঞ্জ, ও পরে (খ্রীঃ পুঃ ১০০০ ) 
লৌহ যখন প্রচলিত হয় তখন এই পৌরসভ্যতা অগ্রসর ৷ 

খুব বেশি দিন নয়, হাজার ছয় বংসর পূর্বে (অর্থাৎ খ্রীঃ পুঃ 
৪০০০ বংসরের কাছাকাছি ) নিকট প্রাচ্য প্রথম আবিষ্কার হইল তামার, 
পরে ব্রোঞ্জের প্রায়োগ--তামার হাজার দেড়েক বৎসর পরে আসে ব্রোঞ্জ 
(তামা ও টিনের মিগ্রিত ধাতু )-_এই দুইয়ের ফলে সমাজ গঠনেও 
পরিবর্তন ঘটিবেই ৷ তামা ও ব্রোঞ্জের বস্তু বিশেষজ্ঞ কারিগরেই নির্মাণ করিতে 
পারে-_অন্তেরা নিশ্চয়ই তাহাদের জন্য চাষ করিয়া, শিকার করিয়া, পপ্ত 
পালন করিয়া খাদ্য জোগাইত। এই কারিগরদেরও যাদুকর বলিয়৷ 
মান ও সন্মান থাকা স্বাভাবিক ; আর খনি হইতে এই ধাতু তুলিতে, 
চুল্ীতে গালাইতে, ঢালাই করিতে, খাদ মিশাইতে, গড়িয়া পিটিয়! হাতিয়ার 
তৈয়ারী করিতে শুধু বুদ্ধি আর ধাতুবিষ্যার জ্ঞান নয়, নানা নৃতন 
যন্তরপাতিও প্রয়োজন হইয়া পড়িল, এবং এই ধাতু যখন একবার আবিষ্কৃত 
হইল তখন তে ক্রমেই নূতন হইতে নৃতনতর যস্ত্রপাতিও উদ্ভাবিত হইতে 
লাগিল। চাষে, বস্তরবয়নে তো উহা লাগিলই। ক্রমে এই বহু বহু যন্ত্র- 
পাতির কারিগররূপে দেখা দিল স্ুবত্রধর, রাজমিন্ী, ভাঁ্কর, লোহার, খোদাই- 
কার, চর্মকার, স্বর্ণকার, মণিকার প্রভৃতি ; অর্থাৎ শ্রমবিভাগ ক্রমেই বৃদ্ধি 
পাইতে লাগিল । সমাজে পরস্পরের উপর নির্ভরপরায়ণতা অপরিহার্য হইল। 
ধাতব যন্র ব্যাবহারের এই প্রথম দিককার হাজার বংসরকে তাই পুরাতত্তব- 
বিদ্র! বলেন বর্বর জীবনের “দ্বিতীয় বিপ্লবের” যুগ । অষ্য দিকে কাঠের 
লাঙ্গল সাবিষ্কারে ও কুন্ভকারের চক্র’ প্রচলনে ক্ষিতে ও মৃৎপাত্র 
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শিল্পে স্ত্রীলোকের প্রাধান্য কমিয়া গেল--পুরুষ ক্রযেই জীবনযাত্রায় সর্বে- 
সর্বা হইয়া উঠিল। ইহা ছাড়াও আবিষ্কৃত হইয়াছিল গো-যান, পালের 
নৌকা, অশ্বারোহণ প্রভৃতি যানবাহন। যে শ্রষবিভাগ ও শ্রেণীবিভাগ 
পূর্বেই শুরু হইয়াছিল জীবিকোপায়ের উন্নতি হইতে তাহা এই ব্রোঞ্জ যুগে 
সুস্পষ্ট হইল--আদিম সাম্যবাদ প্রায় ক্ষেত্রেই এই সময় নিঃশেষ হইল । 
‘সভ্য জীবনের’ প্রারন্ভ হয় পশুপালন, দাসদাসী, জমি, যন্ত্রপাতিতে 
পরিবারগত সত্ব ও এই শ্রেণী-বিভক্ত সমাজ লইয়া । 


nttP://WW\GHী+লিভক্ত সমান ation.con' 


পশ্তপালন ও কৃষিকর্ণের ফলে যেষন পত্ত, শস্ত, যন্ত্রপাতি, জমির 
তেমনি গোষ্ঠীর জনসংখ্যা বাড়িল। চাষের সুবিধার জ্যই এক-এক খণ্ড 
বিশেষ বিশেষ জমি এক-এক গোষ্ঠীর হাতে গেল, পরে গোষ্ঠী ভাঙ্গিয়া 
তাহাও পরিবারের হাতে থাকিয়া যাইতে লাগিল। এদিকে সেই পত্তর 
ও দাসদের ভাগাভাগি পাকা হইয়া উঠিয়াছে। ওদিকে তখন তাতে 
আবার বস্ত্র বয়ন স্তর হইয়াছে। ধাতব দ্রব্য গালাইয়| নৃতন নূতন 
অগ্ন ও অলঙ্কার তৈয়ারী হইতেছে, অর্থাৎ গৃহ-শিল্পের স্ুচন| হইতেছে। 
আর যাহারা দরিদ্র হীনাবস্থ তাহারা ওইসব অন্তর, যন্ত্র পায় না। 
পপ্তপালন, ক্ষিকর্ম ও কুটর-শিল্লঁ_এই সবের জ্রন্য ক্রমেই আবার 
দাসদের উপযোগিতা বাড়িল। তবু দরকার হইল শ্রম-বিভাগ,_-কারণ 
ক্ধির ও পশ্ুপালনের উন্নতিতে উৎপাদন বাড়িয়াছে, সকলের সব কাজ 
করা দরকার নাই। এবং কুম্তকার, কর্মকার, স্বত্রধর প্রভৃতি বিশিষ্ট বৃত্তিধারী 
যখন দেখা দিল, তথন উৎপাদন-শক্তি আরও বৃদ্ধি পাইল, আর এইরূপ শ্রম- 
বিভাগের সঙ্গে শ্রেণী-বিভাগও আরও পাকা হইয়া উঠিতে লাগিল। কৌম বা 
গোষ্ঠীগত অধিকারে আর চলে না ; তাই সম্পত্তি পরিবারগত হুইয়! দীড়াইল। 
. অনেক দিন পর্যন্ত জমি ও উৎপন্ন তবু পরিবারগতই ছিল, ব্যক্তিগত 
বলিয়া গণ্য হয় নাই । 

এই পরিবারের আবির্ভাব মাহ্ষের মানসিক জীবনেরও একটা বড় 
ঘটনা। আজেও আমরা পারিবারিক সম্পর্কের অপেক্ষা পবিত্রতম সম্পর্কের 
কথা কল্পনা করিতে পারি না। কিন্তু মূলত হহার আবির্ভাব সমাজের 

আআথিক পরিবর্তনে, একটা আথিক বিষ্ঠাসের তাগিদে। সন্তানের জন্য 
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মায়া ভুষ্যপায়ী জীবদের জননীর পক্ষে প্রায়ই একটা জৈবিক ধর্ম ;-_কিস্ত 
তাহাদের জনকের পক্ষে তাহা সত্য নয়। এই জননীর ক্বপায় মানব-শিশ্তর 
জীবন সম্ভব হয়; মানব-মাতাও এই শিশুর মায়ায় বশ। সেই কারণেই 
নারী একদিন ছিল কত্রা। প্রাচীন সমাজ প্রায়ই ছিল মাতৃ-প্রধান 
সমাজ । কিন্ত যুদ্ধ-বিগ্রহের যুগে নারী আর আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া 
শিশুর প্রাণরক্ষার্থে পুরুষের মুখাপেক্ষী হইল । এই ভাবেই হইল মানব- 
শিশুর পিতৃ-পরিচয় ও পিতৃ-স্বেহের সুচনা, আঁর নারীরও কত্রীত্ব হইতে 
ধীরে ধীরে অধোগমন। পরিবার স্ষ্ট হইলে এইবার স্বীরা গৃহলন্্মী 
হইল, অর্থাৎ চহৰ "ছল ।০ৰদবিধাহ,(ছুলফষণ ০ ধাতুশিল্ 
পুরুষ-সাধ্য কঠিন কর্ম, অন্যদিকে শ্রমবিভাগের বিস্তৃতিতে বিশিষ্ট 
বিশিষ্ট বৃত্তিধারীও দেখ৷ দিয়াছে। এঁসব পরিশ্রমের কাজে তথন নারীর 
স্থান হইয়াছে গৌণ; সংসারেও তাই তাহাদের স্থান গৌণ হইয়া পড়িল 
প্রধান কাজ হইল ঘরকর| করা আঁর সন্তান ধারণ ও পালন করা। 
বিবাহও এইবার অনেকটা পরিচিত রূপে দেখা দিল। তাহার এক্‌টি 
প্রধান কারণ এই : সম্পত্তির সঙ্গেই উত্তরাধিকারের কথা উঠে--তাহা 
কে পাইবে? এইখানে সন্তানের দর বাড়িল। ফলে তাহার মাতার 
সঙ্গে পিতার সম্পর্কও অপেক্ষাকৃত বেশি স্থায়ী হইল ; বিবাহ একটি 
স্থায়ী সম্পর্বর্লপে দেখা দিল। অবশ্য তখনে| সম্পত্তি পরিবারগত, ব্যক্তি- 
গত নয়; তাই বিবাহ এই প্রথম স্তরে কখনো কখনো পরিবারগত 
ছিল--এখনো কোথাও কোথাও তাহাই আছে। আর বহুবিবাহও ছিল, 
বিবাহবিচ্ছেদও ছিল। 


এদিকে যখন কৃষির সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া চলিল শিল্প তথন ধীরে ধীরে 
জিনিসপত্রের বিনিময় শুরু হইল। দেখা দিল কেনা-বেচা, লেন-দেন, 
পণ্যের উদ্ভব ;__বর্তমান যুগের উৎপাদনের যাহ! সব চেয়ে বড় লক্ষণ 
সেই পণ্যজাত এই ভাবেই সমাজে প্রথম আসিল। এই বিনিময়ের 
কাজটা সরাসরি এখনো এমেশের কোথাও কোথাও চলে। কিন্তু গোধন, 
কার্ষাপণ হইতে টাকা পয়সা আর নোট ও চেকের যুগও আজ এদ্নেশে আসিয়া 
গিয়াছে। 


ইহার পরের স্তরগুলিও এই শরমবিভক্ত ও শ্রেণীবিভক্ত সমাজের 
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8৮ সংস্কৃতির রপাস্তর 


মধ্য হইতে ক্রমাগত ফুটিয়া বাছির হইতে লাগিল। বহিঃশক্র হইতে রক্ষার 
তাগিদে পরিবারগুলি গুীক্যবদ্ধ হইত ; clan, কুল একত্র হইত tribe, 
উপজাতি ব! কৌমে ৷ যুদ্ধের প্রয়োজনে তাহারা চাহিল নেতা, যাদ্ুশক্তির 
(ধর্মের) প্রয়োজনে চাহিল পুরোহিত । অনেক প্রাচীন দেশেই এরপ বিভাগ 
ছিল, কিন্ত কোন কোনোখানে এইরূপে স্বষ্টি হইল চাতুবর্ণয-_একবারে ইম্পাত- 
মোড়! শ্রমবিভাগ ৷ শ্রেণীবিভাগকে তাহা পাকা ও অনড় করিয়া রাখিতেছে। 
be সবথানেই ধীরে ধীরে দেখা এক kA যাহার কাজ ; 


ত লি ‘টোটেম’, ‘তাবু 
BS a TE ED EE 


a EB আবার কখনো পুরোহিততাপ্তিক সমাজে বাহ্মণ্য- 
শক্তিও হইয়া উঠিত। আবার প্রাচীন মিশরের মত অনেক দেশে এই 
পুরোহিত শক্তিই হইতেন শাসক । ওঁ শাসক শ্রেণী হইতেই উদ়ৃত হইলেন 
রাজ|। অর্থাৎ এইবার রাষ্ট্রের জন্ম। বৈশ্যদের অর্থাৎ ব্যবসায়ীদের স্থান 
তথনো ইহাদের নিয়ে । কারণ, তথনে৷ বিনিময় সমুদ্রতীরের দেশে ( এশিয়া 
মাইনরে ও পশ্চিম ভারতে ) ছাড়া তত প্রভাব বিস্তার করে নাই। অন্তান্ত 
বৈশ্য উৎপাদকেরা, বৃত্তিজীবীর! প্রাচীন গ্রীসে ছাড়া উৎপাদন-প্রথায় মুখ্যস্থান 
অধিকার করিতে পারে নাই--ভারতবর্ষেও না, রোমেও না। আসল 
প্রভুশক্তি ক্ষত্রিয় আর পুরোহিতেরা, বণিকেরা এই পর্যায়ের নিচে, 
তাহাদেরই সহযোগী, কিন্ত স্বশ্রেণীর নয়। ক্রমে পরাজিত বন্দী ও শোষিত 
দাসদের কাজ হইল এই তিন শক্তির সেবা, অর্থাৎ পরিশ্রম ও থাত্ত 
উৎপাদন; আর সমাজশীর্ষে প্রভুশক্তির কাজ হইল তাহা ভোগ করা; 
আর হফ্ষাত্রশক্তির কাজ পর্রাজ্য লুণ্ঠন, গোধন কাড়িয়৷ লওয়া, 
ইত্যাদি। একদল পরিশ্রম করিবে অন্ত দল তাহার ফল ভোগ করিবে,_ 
সমাজের মধ্যখানে এই একটা! দারুণ বৈষম্য ও বিরোপিতার সম্পর্ক 
এইরূপে আদিম সাম্যবাদ ভাঙিয়া ‘সভ্য সমাজের’ যুগে পৌছাইতে পৌছাইতে 
স্থায়ী হইয়! উঠিল। 


শ্রেণী সংঘর্ষ: 


‘সভ্য জীবনের’ (‘আদিম সাম্যবাদের' শেষ ও 'দাসপ্রথার’. প্রারস্ভ ) 
সময় হইতে আজ পৰ্যন্ত আমাদের ইতিহাস এই শ্রেণীবৈষম্যের ইতিহাস 
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ইতিহানের ভূমিকা ) 
যেখানে, একদল ক্ষমতাশালী পরশ্রমভোগী বহুসংখ্যক শ্রমজীবীর শ্রমের 
উপরে জীবন যাপন করে। আমানের পরিচিত সভ্যতার বনিয়াদ এই 
কঠিন সত্যের উপর স্থাপিত । একথা যাহারা সভ্যতায় বা সমাজে শ্রেণী- 
বিলোপ বা সাম্যবাদ মানেন ন! তীাহারাও স্বীকার করিয়া ফেলেন। 
রবীন্ত্রনাথের ভাষাতেও এই শঁতিহাসিক সিদ্ধান্তটি বলিতে পারি ঃ 
“মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশী, 
তারাই বাহন, তাঁদের মাঙ্্ষ হবার সময় নেই ; দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্ট 
তারা পালিত: “তারা স্যতার পিলমুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া 
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দীড়িয়ে at সবাই অ! আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল 
গড়িয়ে পড়ে ৷” 


রাষ্ট্রের স্বরূপ 


সভ্যসমাজ, শাসকশ্রেণী ও রাষ্ট্রের জন্ম-সম্তাবন| অব্য হইয়াছিল 
কৃষির আরম্ভ হইতেই ; নব্যপ্রস্তর যুগ ছাড়াইয়া তাম্রযুগে পৌছিতে 
পৌছিতে সে দম্ভাবনা স্বনিশ্চিত হইয়া উঁঠিয়াছিল, তাহাও আমরা 
দেখিয়াছি। কৃৃষি-প্রধান গ্রাম ও জনপদগুলিতে শ্রম-বিভাগের দ্বার! দ্রব্য 
উৎপাদন এবং উৎপর জ্রব্যের বিনিময় আরপ্ত হইলে ‘সত্যতার’ যুগ 
আসিতে থাকে। যতই এই সভ্য সমাজ গড়িয়া উঠিতে লাগিল, 
ধনবৈষম্য, শ্ৰেণীভেদ ততই পাক! হইতে লাগিল, শাসক ও শাণিত শ্ৰেণী 
দেখা দিল, অর্থাৎ রাষ্ট্র নামক শাসন-যন্ত্রটির উন্মেয হইতে লাগিল। 
বৰলা বাহুল্য, শ্ৰেণীভেদের ফলে শ্রেণীবৈষম্য বজায় রাখিবার জন্যই রাষ্ট্রের 
উদ্ভব, শাসিত শ্রেণীকে দমন রাখাই উহার প্রধান ও মূল কাজ ; হিংসার 
উপরই রাষ্ট্রের ভিত্তি; সেই উদ্দেশ্যানমুযাযী রাষ্ট্রেরও রূপ প্রয়োজনাঙুসারে 
পরিবর্তিত হয়; রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, সাধারণতন্ত্র এইরূপ নান| তন্ত্র 
শাসক শ্ৰেণী নিজ শ্ৰেণীস্বাৰ্থই সিদ্ধ করে ;__কিন্তু যদি শ্রেণীভেদ দুর 
করিয়! শ্রেণীহীন সমাজ গঠিত হয়_তথন শাসক ও শাসিত থাকিবে না। 
তাহা হইলে' দমনমূলক, হিংসাযূলক এই পীড়নযন্ত্েরও আয়ু ফকুরাইবে,, 


সেই লাম্যবাদী সমাজ পরিচালনা করিবে তাহার উৎপাদক জনগণ 


সমাজের প্রয়োজনাষ্ণর্নপ পরিকল্পনা প্রণয়ণ করিয়া। 
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to সংস্কৃতির ন্লপান্তর 


সভ্য-সমাজ ও যুগ-বিভাগ 


প্রথম সভ্যসমাজের উন্মেষ হয় প্রধানত আফ্রিকা এশিয়ার বিশাল 
নদীতীরগুলিতে--দক্ষিণ ইউরোপের ‘উচ্চতর বর্বর-্তীবন’ এই স্তরে উন্নীত 
হইবার সুযোগ তখন পায় নাই। কারণ, সমাজ-বিকাশ পৃথিবীর ল্বত্র 
সমান গতিতে সমছন্দে হয় না, কেহ আগাইয়া যায় কখনো, কেহ পিছাইয়৷ 
পড়ে। নব্যপ্রস্তর যুগের শেষ ধাপ হইতে যাহারা তাত্রযুগে অগ্রসর 
ছইরা গেল চা যারর এ বিতর বদর. টিন হইতে নিকট 
প্রাচ্যের পূর্ব-উত্তর ইরাণ ও তৃকিস্থান এবং সিন্ধু ও উত্তর পাঞ্জাবের 
মধ্যে অবস্থিত ছিল, তাহা আমর! দেখিয়াছি। এই অঞ্চলের নদীর 
উর্বর উপকূল, বন্যার জল, পলিমাটি, নাতিশীতল আবহাওয়| কৃষির অমুকুল ; 
সেচ-ব্যবস্থায় তাহ৷ আরও উর্বর হইল । ইহারই মধ্যে মিশরে নীলনদের ধারে, 
ইরাকের ইউফ্রেতিম্‌ ও টাইগ্রিসের তীরে তীরে দেখা দিল প্রথম সভ্য- 
লসমান্ধ প্রায় সাত ছাজার বৎসর পূর্বে। সম্ভবত ইরাকের এই 'দোয়াবে' 
তাহার সর্বপ্রথম বিকাশ ঘটে ; বাইবেলে সে দেশের নাম শিনার ; স্খোনে 
দক্ষিণে সমুদ্রের কাছাকাছি বাস ছিল স্ুমের জাতির, আর উত্তরে আরব হইতে 
আগত সেম গোষ্ঠীর আক্কাদ জাতির। হহারাই প্রাচীনতম সত্য-সমাজের 
পত্তন করে। মিশরের প্রাচীন সভ্যতাও প্রায় ইহাদের সমসাময়িক । একটু 
পরেই ( প্রায় খ্রীঃ গুঃ ২,৫০০ ) লিন্ধুনদের তীরে ইহার অমুরূপ সভ্যতার সন্ধান 
পাই মোহেন-জে৷-দড়ে| হরপ্লায় ; প্রায় তেমনি সময়ে চীনের হোয়াংহো 
ও ইয়াংসিকিয়াং নদী দুইটির তীরেও দেখি এক স্বতন্ত্র সভ্যতা বিকাশ 
লাভ করিতেছে। অবশ্য স্থান কাল অনুযায়ী প্রত্যেক কেন্দ্রেই উপকরণ, 
উৎপাদন ও রীতিনীতির রকমফের থাকিবাক কথা, তাহ! ছিলও ; কিন্ত 
* মোটামুটি তবু এই সত্য-সমাজের রূপে মিল দেখা যায়। এই সাধারণ 
লক্ষণ দেখি--ইহাদের সকলের সেচ-ব্যবস্থায় ও হল-কর্ষণে ; ইহাদের পৌর 
জীবনে ও ইটপাথরের বালগৃহে ; সমাজে কারিগর, মিস্ত্রি, পুরোহিত, রাজা 
প্রভৃতির প্রতিষ্ঠায় ; ধাতুবিদ্যা ও মৃংপাত্রের উন্নতিতে ;* জিনিসপত্রের 
বিনিময়, আমদানী-রপ্ডানি ও তুলাদণ্ডের প্রচলনে ; পালের নৌকা ও 
চক্র-চালিত রথের ব্যবস্থায় ; এবং শীলমোহর ও লিপির উদ্ভাবনায়। 
এই লকলে দেখি সেই সভ্যতার প্রারস্ত কালের রপ। 
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এই আফ্রিকা এশিয়ার প্রাচীনতম সভ্য-সমাজের সাধারণ নাম 
‘এশিয়াটিক সমাজ’ । ' 

‘তাম্রযুগ’ পিছনে ফেলিয়া এশিয়াটিক সমাজ ‘ব্রোঞ্জের যুগ’ আরম্ভ করে ; 
খ্রীঃ পুঃ ৩০০০ হইতে খ্রীঃ পুঃ ১৫০০ উহ্থার প্রসার কাল। তাহার পর 
দে নাগাল পাইল লৌহ যুগের । সর্বাগ্রে আমানিয়ার মিতান্নিতে কোনো এক 
অথ্যাত আৰ্যভাষী শাথ| উহা আবিষ্কার করে (গ্রীঃ পুঃ ১০০০ শতাব্দের 
দিকে )--সঙ্গে সঙ্গে উপকরণ-বস্তুর ও উৎপাদন- HN দ্রুত পরিবর্তন 
হইল্‌। কিন্ত গর পূর্বেই ‘সভ্য-সমাজ’ আরম্ভ 
তথন হইতে উহার RTE RE ট 
হইতে আর উপকরণ দিয়া যুগ বিভাগের প্রয়োজন থাকে না। কেহ কেহ 
ভাগ করেন তাহা! স্ুমের, মিশর প্রস্ৃতি দেশ বা জাতির নাম দিয়া 3 
কিন্তু সমাজ-বৈজ্ঞানিক যুগ বিভাগ করেন উৎপাদন প্রথার বিপ্লব-বিবর্তন 
অন্যায়ী। তাই সেই আদিম মনুষ্য সমাজ হইতে আজ পর্যন্ত জীবিকা 
উৎপাদনের পদ্ধতি অমুযায়ী মাঙ্ুযের ইতিহাসে পাচটি প্রধান. যুগ দেখিতে 
পাওয়াযায় ঃ ঠ 

১। আদিম লাম্যতন্ত্রের যুগ £__প্রধানত, ‘সভ্য-জীবনের’ উদ্ভবের 
পূর্বেই প্রায় উহার অবসান হইয়াছে : নিষাদ জীবন ও বর্বর জীবনেই 
উহা সীমাবদ্ধ ছিল। 

ইহার শেষে ‘এশিয়াটিক সমাজে' উদ্ভূত হয় এক ধরণের প্রাচীন সামস্ত- 
তন্ত্র ; আর ভূমধ্যমণ্ডলে উদ্ভূত হয় দাসপ্রথা। 

২। দাস-প্রথার যুগ :-_দাসদের উৎপাদনেই তখন মুখ্যত সমাজ 
চলিত। গ্রীস রোমের সমাজের বনিয়াদ ছিল মোটের উপর এইরূপ 
দাসপ্রথা। অবশ্য ইহার রর্্ঘমযফের আছে। আর ভারতীয় প্রাচীন সমাজে 
দাস প্রথা উৎপাদনের মুখ্য ব্যবস্থা ছিল কিনা তাহ! সন্দেহস্থল । 

'_৩। সামন্ততন্ত্রের যুগ £_ইহারই অন্য নাম বলা হয়, ক্ষুদ্র কৃষকতন্ত্র ও 
ক্ষুদ্র বণিকতঙ্তরের' যুগ, এরূপ উৎপাদন উহার মুখ্য বৈশিষ্্য। 

৪। পু'জিতন্তরের যুগ £_যন্ত্র-শিল্লের সঙ্গে ইহার প্রারস্ত ও প্রসার 
পুঁজিদ্গারের মুনাফার-জন্য মজুরের দ্বারা পণ্য উৎপাদন ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য । 

€। সঁধাক্মতন্ত্রের যুগ :-_উৎপাদন-যন্ত্র এই প্রথায় সমাজের ও সর্য- 
সাধারণের সম্পড়ি, পু'জিদারের মুনাফা জোগানোর হাতিয়ার নয়। 
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৫২ সংশ্কৃতির রূপান্তর 


‘এশিয়াটিক সমাজ’ 


সমাজ-বৈজ্ঞানিকের এই যুগ-বিভাগ মোটায়ুটি সত্য হইলেও যে-কোনো 
সত্য-সমাজকে যেমন করিয়া হউক এই ছকে ফেলিয়া দিতে গেলে তাহা 
বৈজ্ঞানিক কাজ হইবে না। তাই কি দাসতাগ্নিক উৎপাদন, কি সামন্ততাধ্রিক 
উৎংপাদন,. উহারও রকমফের আছে। বিশেষত মধ্যযুগ পর্যন্তও যানবাহন 
ও আদানপ্রদানের সুত্রে সভ্যতার কেন্জে কেন্দ্রে যোগাযোগ একালের মত 
এত ঘনিষ্ট দ্‌) 81700150০38 টোন একই ভরের 
সভ্যতারও নানা কেন্দ্রে সুস্পষ্ট স্বাভাবিক; পু'জিতপ্তের যুগ হইতেই 
ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে সেই পার্থক্যেরও মাত্রা কমিতে থাকে। দ্বিতীয়ত, 
সমাজ-বৈঙ্ঞানিকগণ প্রধানত ইউরোপীয় মগুলের ইতিহাস বিশ্লেষণ করিতে 
গিয়া আদিম সাম্যবাদের পরেই গ্রীস-রোমের দাসতাস্িক উৎপাদন হইতে গণনা 
আরম্ভ করিয়াছেন। ইহার মধ্যখানে সভ্যতার প্রথম প্রারপ্ত হয় স্থমের- 
আক্কাদ, প্রাচীন মিশর, সিন্ধ-উপত্যকায়, (ও চীনে); তাঁহারা ইহারই নাম 
দিয়াছেন ‘এশিয়াটিক সমাজ’। কিন্তু এই সমান্কে দাসতন্ত্রী সযাজ বল৷ 
সম্ভব নয়, বরং উহাকে এক ধরণের প্রাচীন সামন্ত প্রথা বলাই শ্রেয়ঃ। 
মধ্যযুগের ইউরোপের ‘ফিউডাল সমাজ’ ( মোটামুটি খ্রীষ্টাব্দের ১০০০-১৫০০ 
পর্যন্ত ) হইতে এই প্রাচীন সামন্ত সমাজের কিছু পার্থ ক্য থাকিলেও মিলও 
অনেক । 

‘এশিয়াটিক সমাজের’ মোটামুঁট রূপটা কি, তাহার আভাস আমর গ্রহণ 
করিয়াছি তাহার উৎপাদনের ধাতব উপকরণ ( তাম্র, ব্রোঞ্জ-টিন ও তামার 
মিশাল ধাতু, যেষন দস্তা_লৌহ ) ব্যবহার হইতে ও তাহার সভ্য জীবন- 
যাত্রার পরিচয় হইতে । একটা বড় কথা, এই সঙ্যতা পৌর-সভ্যতা, এরেক্‌, 
এরিছু, লাগাস্‌ এবং উর প্রভৃতি কেন্্রগুলি জনসংখ্যায় ও আয়তনে গ্রাম নয়, 
ব্রীতিমত ‘নগর’ বা পুর।. গ্রাম জনপদের যুগ ইহ! কাটাইয়| উঠিয়াছে, তাই 
ইউরোপীয় ভাষা "ইহ! ‘সিভিলিজেশন'। গোড়ায় এ সমাজের কল্পিত কর্তী 
ছিলেন পুরাধিষ্ঠাত| দেঁব-দেবী ; পুরবাসী সকলে যেন তাঁহারই পরিবারতুক্ত। 
তাই মন্নিরই তখন জীবন-কেন্ত্র। কিন্তু দেবতার মুখপাত্র হইতেন মামু, 
তিনিই প্রধান, আর তিনিই হইতেন প্রভু। খ্রীঃ পৃঃ তিন তাজার অঝ্সের কাল 
হইতে ইহাদের লিপিচিত্রের কাহিনীর পাঠোদ্ধার হইয়াছে-_অর্থাৎ লিখিত 
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ইতিহাস পাওয়া যায়। বিশেষ করিয়া লাগাস-এর বাউ-দেবীর জমিজমা 
হিসাবপত্রই. বেশি পাই। খ্রীঃ পুঃ ২৭০ অক্সের দিকে দেখা যায় 
সুমের ও আঙ্কাদে খণ্ড থণ্ড পৌররাজ্য ছিল, উহার স্থানীয় প্রধান বা 
রাজাও ছিল, ইহাদের নাম ইশান্ধু। ইহারা একাধারে এই সব জমিদার ও 
পুরোহিতদ্ের নেতা! ইশা ছাড়া পুরোহিততন্রও ছিল প্রবল। চাষীদের 
নিকট হইতে ইশান্ধু রাজন্বরূপে শন্তের সপ্চমাংশ আদায় করিত; আর 
রাজ্যের বাধ থাল, মন্দির ও প্রাসাদ নির্মাণ করিতে চাষীদের বেগার 
খাটাইত। এই আদায় উত্তল করিবার জন্য ও বেগার থাটাইবার জন্ত 
নিয়োগ করিও এক ধরণের” কর্মচীরী হয় ভার বেওরভুক। ইহা 
ছাড়া হিসাবপত্রের জন্য (অঙ্ক ও লিপিচিত্র দেখা খ্যায় ) ও লিখিবার জদ্য 
॥ কেরাণীও ছিল। আর মন্দিরের ও প্রাসাদের সঙ্গে থাকিত তাহাদের 
আশ্রিত কারিগর-_হয়ত মধ্য যুগের কারিগরদের মতই । অবশ্য দান ছিল, 
তাহার! গৃহকর্ম করিত ; প্রভূদের জমি চাষ করিবার জন্য প্রভুর যাহাদের 
কাজে লাগাইত তাহারাও ছিল দাসের সামিল। কিন্তু সমাঞজ্জের প্রধান'শাঠন 
প্রভৃ-দাসের ভিত্তির উপরই স্থাপিত হইয়াছিল তাহা বল৷ চলে না। 
প্রয়োজনাতিরিক্ত জিনিসপত্রের অবশ্য ব্যবশা-বাণিজ্যের সুত্রে বিনিময় হইত; _ 
তাই ব্যবসায়ী বণিক শ্রেণীরও এইসব দেশে উত্তব হয়। কিন্তু বিক্রয়ের জন্য 
পণ্য প্রস্তুত কর| তখনে| নিয়ম হুইয়া উঠে নাই । আর এই বণিকেরাও ছিল 
প্রভূত্রেণীর আশ্রিত ; ব্যবসায়ের লভ্যাংশ প্রধানত প্রভুরাই ভোগ করিত। 
এই সমাজ-ব্যবস্থাকে . 'রাজস্বভোগী রাষ্ট্র বলা হয়, কিন্তু ইহাকে ‘সামন্ত 
ভাবেদারি’ (“ভ্যাসালেজ:” ) ব্যবস্থা বলাই বোধহয় আরও শ্রেয়ঃ। আর 
এই ব্যবস্থার একটা বৈশিষ্যই হইল স্থাণুত্ব। দেবতা বা দেবতার প্রতিনিধি- 
রূপে রাজ! ও পুরোহিতে মিলিয়া এই শাসক-শাসিতের সমাজকে অচলায়তন 
করিয়৷। তোলে। তাই সুমের ও আন্ধাদে নান৷ শ্রেণীসংঘর্ষের মধ্যেও এই 
কাঠামো বিশেষ পরিবর্তিত হয় নাই। ছোট ছোট রাজ্য ভাঙিয়া যখন সুমের- 
আক্কাদে শারুকিন ( ব! সারগোন্‌ ) নামক একজন নেতা শন্রাট হইয়া বসিল 
(খ্ৰীঃ গৃঃ ২৮৭২-২৮১৭) তথনে। আসলে সমান রূপাস্তরিত হইল না, ইহায় পরে 
কত সাম্রাজ্যের উত্থান পতন ঘটিল--কিন্তু তাহাতে কি? কত সম্রাটের কত 
কীণ্তি-কলাপ, জয়-পরাজয়ে সুমেরের পৌর সভ্যতা প্রসারিত ও গৌরবান্বিত 
হইল ;-_পশ্চিমে মিশর ও পূর্বে 'সিদ্ধু উপত্যকা পর্যন্ত এই সত্যতার 
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আদান প্রদান চলিল ; --সিল্গু উপত্যকার শীলমোহর, মৃংপাত্রাদি চিহ্ছ 
এই কালের (খ্রীঃ পুঃ ২,৪০০-২,১০০) স্ুমের নগরীতে পাওয়া যায়। তারপর 
খ্রীঃ পুঃ ২০০০ অব্দের কাছাকাছি বাবিলন নগরীর প্রধানরা এই সুমের 
সাম্রাজ্য আয়ত্ত করিল, এই অঞ্চলের নাম হইল তখন '“বাবিলনিয়া’ ; আরও 
হাজার খানেক বৎসর পরে উত্তরের পাহাড় হইতে দুধর্ব আসিরীয় রাজারা 
লৌহাস্তরে ও সৈন্যবলে বিজয়ী হইয়া এই অঞ্চলের সম্াট হইয়া বসিল ; পারন্ত 
হইতে মিশর পর্যন্ত ছিল তাহাদের সাম্রাজ্য বিস্তৃত । শত দুই বৎসর পরে আর 
একবার স্বাধীন বাবিলানিয়া শত খানেক বৎসর নূতন সাম্রাজ্য পত্তন করিল, 
ইহারই নাম ‘কাঁমডিয় "দাত |" জা জহর দে আসিল কাইরাসের 
প্রতিষ্ঠিত পারন্ত সাম্রাজ্য । খৃঃ পুঃ ৩৩০ অবে সেই পারপ্ত সাম্রাজ্যও গ্রীক 
সম্রাট আলেকজেন্দার অধিকার করিলেন ;-_প্রাচীন ‘এশিয়াটিক সমাজের’ 
প্রধান প্রধান কেন্দ্র তখন ভাঙিয়া গেল। কিন্ত এই চার হাজার বৎসরে এত 
রাজা রাজড়ার পরিবর্তনে সেই ‘এশিয়াটিক সমাজের’ মৌলিক কোনো রূপান্তর 
ঘটিয়াছে তাহ৷ বলা যায় যায় না। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মন্দির প্রাসাদ, পূর্ত বিদ্যার 
উন্নতি, সময়ের হিসাব, বারো মাসে বছর, সাতদিনে সপ্তাহ, বারো ঘণ্টায় দিনের 
পরিমাপ ;_গ্রহ নক্ষত্রের জ্ঞান, অঙ্ক ও হিসাব, আর লিপিচিত্রের পরিবর্তে 
ফিনিসিয়ার উদ্ভাবিত আক্ষরিক লিপির প্রচলন--অন্তান্য পরবর্তী সত্যতা 
স্থমেরের এইসব কীর্তি বিশ্বৃত হয় নাই। কিন্ত পূর্বাপর সেই সামন্তপ্রথাই 
সুষেরীয়দের মধ্যে এই চার হাজার বৎসর বলবৎ রহিয়াছে--সম্রাটেরা 
হুর্বল হইলে ছোট রাজারা সম্রাটকে বিব্রত করিত বা পরম্পরে যুদ্ধ বিগ্রহে 
মাতিত, জনগণকে উৎগীড়ন করিত; আর সম্রাট সবল হইলে শোষণ 
কেন্দ্রীভূত হইত; পুরোহিত, মালিক ও বণিকদের স্বার্থকে তিনি নিজের 
আশ্রয়ে সুদৃঢ় করিয়া তুলিতেন, কোন সময়েই কিন্তু উৎপাদন ব্যবস্থার কোনো 
প্রকৃত পরিবর্তন হয় নাই, শোষণ প্রথার কোনো ইতরবিশেষ ঘটে নাই। 
সুমেরের সমসাময়িক মিশর, আর তাহার অপেক্ষা সামান্য কনিষ্ঠ হইলেও 
তাহার সমজাতীয় সভ্যতা মোহেন-জো-দড়ো হরপ্লার সভ্যতাও ( দ্রষ্টব্য 
ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা, আদিপর্ব, উহাতে তাহার উল্লেখ করা হইল)! 
মিশরের : কীতি-কাহিনী কিন্তু আরও বিশ্বয়াবহ--তথাপি প্রাচীন 
মিশরের সামাজিক ব্যবস্থা ও ইতিহাস আসলে এই ‘এশিয়াটিক সমাজের'ই 
একটা রকমফের--স্থমেরের সমসাময়িক ও সমতুল্য । হাজার সাতেক বৎসর 
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পূর্বে মিশরের সভ্যতার উন্মে হইতে থাকে নীলনদের তীরস্থিত ফায়ুম, 
মেরিমেদি প্রভৃতি কেন্জ্রে--তখনে| ‘বর্বর-জীবন’ শেষ হয় নাই। সত্য জন- 
সমাজের প্রারস্ভকালে ছোট ছোট খণ্ড রাজ্য এখানেও ছিল। জীবনযাত্রার 
দিক হইতে তবু এখানে বিশেষ লক্ষিত হয় দুইটি জিনিস £-_ টোটেমিক 
জীবন,_অর্থাৎ আদিপুরুষের বা আদিমাতার ধারণা--তাহার নামে গোত্র 
বিভাগ ; এক একটি কেন্দ্র বা শহর ছিল এইরূপ গোত্রের বাসভূমি । সেই 
আদ্মাতা বা RL i সেখানে আদিদেব হয়। প্রাচীন 
মিশরও প্রায় ইয়া উঠে অর্থাৎ দেশ হইয়া উঠে 
EE HPA ows! all SEE ০্রোট্াজজা-বিরোধী 
দেবতার প্রতিনিধি পুরোহিততন্ত্রের । দ্বিতীয়ত, অমরত্বের স্বাভাবিক 
হ্লামনায় শব-রক্ষা অন্তত্রও বহু দিন হইতেছিল। কিন্তু শব-সমাধি 
মিশরে এক বিরাট ব্যাপারে পরিণত হয়। 'মমি’রূপে দেহ-সবংরক্ষণের 
বিদ্যার তাই এক দিকে উন্নয়ন চলিত, অন্ত দিকে গপীরামিডের 
মধ্যে রাজা রাজড়ার প্রত্যেকের ভোগ আড়ম্বরেয় অশেষ উপকরণসমূহও 
সঞ্চিত হইতেছিল--পরকালের দেহযাত্রার জন্যই যেন ইহকালের 
সমস্ত অয়োজন। মিশরীর৷ ইহসর্বস্ব নয়, অথচ দেহসর্বস্ব নিশ্চয় 3 তাই 
মিশর পীরামিডের দেশ। অবস্য সাহিত্য, কবিতা, পৌরাণিক গল্প, 
সমাধি-মন্দিরের স্থাপত্য, চিত্রকলা, মু্তিশিল্প, ভাস্কর্য, আর নানা তৈজসপত্র, 
দেশ বিদেশের বাণিজ্যের সাক্ষ্য, প্যালেষ্টাইন হইতে আনীত তাত্র, 
সুবিয়ার স্বর্ণ, লেবাননের দেবদারু কাষ্ঠ, আফগানিস্তানের লেপাস্‌-লেজ্জুলি 
প্রস্তর, ইজিয়ান্‌ মণ্ডলের মর্মর প্রস্তর, সভ্যতার এই সব অজ্ঞ 
সম্পদের জন্য প্রাচীন মিশরের স্থান ইতিহাসে অতুলনীয় । আর, মিশরের 
গ্রুতিহাসিক কাহিনী ও সম্াট-গোষ্ঠীর পরম্পরাও মোটামুটি জানা গিয়াছে ঃ 
গোটা চল্লিশেক ক্ষুদ্র রাজ্য ভাঙ্গিয়া প্রথম উদিত হয় উত্তরে ও দক্ষিণে 
এক একটি রাজ্য, তাঁহার পর খ্রীঃ পুঃ ৩০০০ হাজার অব্দের কাছাকাছি 
মিশর এক রাজ্যে পরিণত হয়। সম্রাট মেনেস্‌ এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা । 
প্রথম ও দ্বিতীয় রাজবংশ জুড়িয়া (খ্ৰীঃ পূঃ ৩১৮৮ হইতে ২৮১৫) চলে 
মিশরের “প্রাচীন” যুগ। তারপর উত্থান-পতনে ১১টি রাজবংশের 
কথা আছে, এই রাজাদের উপাধি আমরা জানি--'ফেরাও’। পুরোহিত ও 
প্রধানরা তবু কম ছিল না।" সেই সব বিত্তবান্দের শোষণেরও 
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সীমা ছিল না। রাজস্ব জোগানো, বেগার খাটা, এই ছিল সাধারণের 
ভাগ্যলিপি। চাৰুকের জোরে খাজন| আদায় হয়, ছুভিক্ষে আগাছা থাইয়া 
চাষীর! বীচে-_এই রূপ বহু চিত্রে ইহার প্রমাণ মিশরীরাই রাখিয়া গিয়াছে। 
ইহার উপরেও ছিল রাজার শোষণ--পীড়ন করিয়া রাজ্রন্ব আদায় 
করা আর পিরামিডের মত কীতি নির্মাণের জন্য চাবুক মারিয়! 
বেগার আদায় করা। কিন্তু এই রাজার! দেবতার বংশধর; কেহ 
কেহ ব| স্বয়ং দেবতাও। কাজেই তাহাদের ইচ্ছা অমান্য করিবার কথা 
ত সাধা TR bu Saf মিশরে, Sa 
বিদ্রোহও হইয়াছে; রাজশক্তি ও পুরোহিততন্ত্র, ও বিত্তবানরা মিলিয়া 
বিদ্রোহ দশন করিত। প্রজাদের অসস্তোষ অবলম্বন করিয়াই খ্রীঃ পূঃ ২৫০০ 
বংসর পূর্বে থীব্‌সের সামন্তরা ক্ষেরাও হইয়া বসে ; আবার একর 
প্রজাবিদ্রোছে সাত শত রৃৎসর পরে তাহার! সাময়িকভাবে ক্ষমতা হারায়; 
মিশর প্রকাণ্ড কেন্দ্রীভূত সামরিক সাম্রাজ্য হইয়া উঠে; ভাড়াটে 
সৈন্তও থাকিত শানস্তিরক্ষার জন্য ; অন্য দেশ লুণ্ঠন করিয়া ধনরত্ব আহরণ 
করিত এই সম্রাটরা ; পরকালের জন্য তাহা জমাইত পীরামিডে! এই 
প্রজার অসন্তোষ কাজে লাগাইয়া শেষ দিকে পুরোহিততন্ত্র-তাহারা 
লামন্তদেরই সগোত্র-ফেরাওদ্বেরও খর্ব করিয়া ফেলিয়াছিল। উহার 
কিছুকাল পরে আসেরীয়র! মিশর জয় করে। তার পরে পারস্য-সাম্রাজ্যের 
দিন, আর শেষে আসিলেন গ্রীক আলেকজেন্দার (৩৩২ খ্রীঃ পুঃ)। 

একদিকে স্ুমের ও সিদ্ধুতীরবর্তী ভারতবর্ষ, অন্তদিকে ‘মিশর’, গ্রীক 
বিজয়ের ফলে এই বিস্তৃত ‘এশিয়াটিক সমাজের’ শেষদিককার কীতি-কলাপ, 
উদ্ভাবনা ও আবিষ্কার প্রভৃতি সভ্যতার দানকে অবলদ্বন করিয়! প্রাচীন 
পাশ্চত্য জগৎ তাহার সভ্যতা গঠনের সুযোগ লাভ করে। অবশ্য হহা জানা 
কথা--গ্রীসদেশের মুল সভ্যত! বনিয়াদ স্ব্লপ পাইয়াছিল ভূমধ্য সাগরের 
উপকূলন্থ ‘উচ্চতর বর্বর-জীবনের’ কেন্দ্রগুলিকে, সেখানেও সত্য-সমাজ 
‘পৌর-সভ্যতা’ রূপে ক্রিটে, এশিয়া মাইনরে, ট্রয় প্রভৃতি স্থলে ও সমুদ্র 
তীরষর্তী অন্তান্য শহরে জনপদে সভ্যতার এই পথেই ধীরে অগ্রসর 
হইতে চাহিতেছিল, তাঞ্রযুগ ও ব্রোঞ্জযুগের মধ্য দিয়! ( খ্রী পূঃ ও০০০-১২০০)। 
সেই গ্রীকদের অন্ততম প্রধান আশ্রয় ছিল পত্তপালন, ব্যবসা-বাণিজ্য, 
J কারিগরি বিস্যা 5২ কারণ, গ্রীসের অনর্বর ভূমি কৃষিকার্যের অহুকুল ছিল 
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না। মাইনোম্‌ (ক্রীট দ্বীপের )পর্ব হইতে মাইকেনী ( নিজ গ্রীসের ) 
পর্ব পর্যন্ত ( খ্ৰীঃপূঃ ২,০০০ হইতে ১,২০০ পৰ্যন্ত ) ঈজিয়ান্‌ মণ্ডলের এই 
মভ্যতায় রাজা-রাজড়া আছে, মন্দির আছে ( বিশেষত মাইনোসু-এ ) 
যুদ্ধ-বিগ্রহ আছে, যোদ্ধ,শ্ৰেণীও আছে ( ভাড়াটৌ সৈনিক নয়, বরং 
সামন্ত অধিনায়কের মত, মাইকেনীর রাজার বশ্যত৷ স্বীকার করে); কিন্ত 
এশিয়াটিক সমাজের মত কৃষি-নির্ভরত! ও শামন্ততন্ত্র বেশি বিকশিত হুইবার 
পূর্বেই আর্য-ভাষী অসভ্য গ্রীক-দাতির আক্রমণে এই প্রাচীনতর গ্রীকদমাজ 
(খৰ পৃঃ ২১০৭7} /A EAN TE O00 ডিজি 


গড়িল দাস কে, প্রধান অবলম্বন করিয়া । 
দাস প্রথার যুগ 


সেই প্রায়-বর্ধর জীবন হইতেই মনুষ্য সমাজে দাস আছে, তাহা স্থুব্িদিত। 
ইহা যে এই যুগেও টিকিয়া ছিল,_দশ বংশর পূর্বেও নেপালে দানপ্রথা 
চলিতেছিল,_তাহাও আমর! জানি। কিন্তু দাসদের পরিশ্রমেই সমাজে 
উৎপাদন ও আথিক জীবন মুখ্যক্নপে সংঘটিত করে গ্রীস ও রোমের সভ্য- 
সমাজ। তাহার পূর্বে ‘এশিয়াটিক সমাজেও’ এইরূপ উৎপাদনের প্রাধাপ্ত ছিল 
না, তাহার পরে ইউরোপের প্রাচীন বা মধ্যযুগেও আর ঠিক দাস প্রথার 
প্রচলন রহে নাই ; সেই মধ্যযুগের সামন্ত সমাজে দাসপ্রথা পরিবর্তিত হইয়া! 
ভূমিদাস প্রথার উদ্ভব হয়। 

গ্রীসের গ্রীক জাতীয় বিজেতারা ছিল আর্যভাষাভাষী (অর্ধ-বর্বর)। পূর্বে 
তাহারাও সম্ভবতঃ আদিম সাম্যতন্ত্রী সমাজের অন্তভূক্ত ছিল। কিন্ত ব্রোঞ্জ 
যুগের প্রাচীন মাইকেনীয় সভ্যতার বিরুদ্ধে যখন তাহারা জয়ী হইল তখন 
দেখি যুদ্ধের প্রয়োজনেই গ্রীকদের মধ্যে দলপতির উদ্ভব হইয়াছে। ছোট বড় 
বিত্তবানদের শ্রেণীভেদ হুইয়াছে। তাহাদেরই মধ্যে যে প্রধান দলপতি, সে 
আবার রাজা বলিয়া গণ্য হইতেছে, আর বিত্তবানরা মিলিয়া তাহার মন্ত্রণাসভা 
বা পঞ্চায়েৎ গঠন করিতেছে। এই সভার হাতে প্রভূত ক্ষমত৷। 
হোমারের উল্লেখিত বিজয়ী গ্রীকদের সমাজ অনেকটা এইরূপ শ্রেণীবিভক্ত 
সমাজ । এশিক্ম। মাইনরের এই উপকূলে ক্রমে গ্রীকদের অনেক ক্ষুত্র শ্ষ্র 
উপনিবেশ গড়িয়া .উঠে, তাহাদের সমবেত নাম আইওনিয়া, সংস্কৃত “যবন' 
কথাটির উৎপত্তি ইহা হইতে, এই নামে সাধারণভাবে পূর্বে গ্রীকদেরই 
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বুঝাইত। কিন্তু হোমারের গ্রীক সমাজে দাসদাসী আছে বটে, তবু গ্রীক 
সমাজে দাসপ্রথা ঠিক মত গড়িয়া উঠিতে আরও শত পাঁচেক বৎসর লাগে। 
তাহার পূর্বে লৌহ-উপাদানের ব্যবহার স্থপ্রচলিত হইয়াছে, আর সেই 
পরাজিত মাঁইকেনীয় সভ্যতারও কিছু কিছু দান গ্রীকসমাজ আত্মসাৎ ফরিয়া 
লইয়াছে--যেযন, ফিনিশিয়ার আবিষ্কৃত বর্ণমালা ও লিপিপদ্ধতি, যাইনোস- 
মাইকিনিয়ার নৌ-বিদ্যা ও বাণিজ/বৃত্তি, এবং মুদ্রাপ্রচলন, আর আঙ্গুর ও 
জলপাইর চাষ, জ্যামিতিক ক্ষেত্র নির্মাণ পদ্ধতি, ইত্যাদি । কিন্তু গ্রীসের 

ভূমি অনূর্বর। তাই পণ্ডপালন এই গ্রীকদের একটা প্রধান জীবিকোপায় 
হইয়া aa RU ন একটি এহরকে “কেজ করির। গড়িয়া উঠিতে 
থাকে একটি ‘পলিস’ ব| পররাষ্ট্র । পত্তপালনের সঙ্গে আরম্ভ হয় 
ও অঞ্চলের তান্র, রৌপ্য প্রভৃতি খনিজ ধাতুর উত্তোলন, তাহার যন্্রাদি 
নির্মাণ ; এই সব জিনিসের বিনিময়ে বিদেশ হইতে শন্ত, মাছ, প্রভৃতি 
আমদানী করা গ্রীক ব্যবসায়ীদের কাজ হুইয়া উঠে। এবং ক্রমে 
লেনদেনের ব্যবসায়, লগ্নী কারবারও যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। তাহা ছাড়া 
সমুদ্রে অভিযান ও লুণ্ঠন, আর সমুদ্রের উপকূলে উপনিবেশ স্থাপনও 
চলে। আর আঙ্গুরের মদ্য, জলপাইর তৈল, বাসনপত্র, ধাতু নিমিত হাতিয়ার 
প্রভৃতি নির্মাণের কাজে মজুর কারিগরেরও দিনের পর দিন বেশি 
প্রয়োজন' হইল। এশিয়াটিক সমাজে ব্যব্সায়ী ও কারিগর ছিল 
মন্দির পুরোহিতের আশ্রিত, ভূ-সম্পত্তির অধিকারীদের অচুগত শ্রেণী মাত্র । 
কিন্তু অমর্বর গ্রীসে ভূ-সম্পত্তির অধিকারীদের এত অর্থ ও বিত্ত ছিল 
না; গ্রীসে মালিক বণিকেরা ও বৃত্তিজীবীরাও তাই যথেষ্ট প্রভাবশালী 
হইবার স্থযোগ পাইল। যালিকদের ব্যবসা ও কারখানায় ক্রীতদাসদের 
দ্বারা উৎপাদন ক্রমশ বিস্তার লাভ করে। 

তবু গ্রীস সত্যতার প্রথম দিকে এই বণিক ও শিল্প-মালিকের 
উৎপা্ন-উদ্যোগে দাসদের নিয়োগ তত বেশি হয় নাই। 
কিন্তু *তাহার পূর্বেই গ্রীক সমাজের শ্রেণীদবন্ব দেখা দেয়--মালিক 
ও অভিজ্াতব্গও বঞ্চিতদের দমনার্থে যথারীতি রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগ করে। 
স্বাষ্ট হইতে রাজাকে অপীরিত করিয়া অভিজাত শ্রেণী রাজ্যতার গ্রহণ 
করে। এক দিকে এই অভিজ্াতবর্গ, আর দিকে ডিমোস্‌ বা জনসাধারণ 
_এই সংগ্রামের শেষে এথেন্সে জনসাধারণ জয়ী হইল. ডিযোক্রাসি 
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বা সাধারণের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিল। আর স্পার্টায় জয়ী হইল যোদ্ধব্ণ_ 
তাহারা! প্রতিষ্ঠিত করিল একরূপ টোটেলিটেরিয়ান্‌ বা ‘সাবিক’ শাসন। ক্রমে 
প্রগতিশীল এথেন্স ব্যবসা-বাণিজ্য ও নৌবলে প্রবল হয়। তাহার বাণিজ্য ও 
সাগ্রাজ্য সমস্ত ঈজিয়ান-উপকূলে ছড়াইয়া পড়ে ; প্রতিক্রিয়াশীল স্পার্টাও অন্তর 
শক্তিতে পেলোপোনিসিয়া অঞ্চলের সকলকে পরাজিত করিয়! অপ্রতিদ্বন্বী হইয়া 
উঠে। এই দুই নগরীর পরম্পর যুদ্ধের কাহিনী অনেকাংশে বণিকশক্তির আর 
ক্ষাত্র শক্তির সংঘর্ষ, আর সেকালের প্রগর্তিও প্রতিক্রিয়ার সংঘর্ষও বটে। 
এখেন্সের বণ্কিরাষের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকূপে বিকাশ ও পতন আবার 
সাম্রাজ্যবাদের এক শোচনীয় পরিণামের প্রমাণও । এবং যুদ্ধাবলন্ন স্পার্টা 
ও এথেন্সের অবগান ঘটাইয়া যখন অধর্গ্জীক মাসিডোনিয়ার রাজা 
ফিলিপ ( আলেকজেন্দারের পিতা ) আপন সামরিক শক্তি লইয়া সমুখিত 
হইল, তখন গ্রীক বিত্তবানের৷ তাহাকে আশ্রয় করিয়াই স্বস্তি ও প্রতিষ্ঠা 
খুঁজিল। ইহার অর্থও বুঝিবার মত--শ্রেণী-স্বার্থের খাতিরে বিত্তবানেরা 
শেষ পর্যন্ত নিজ রাষ্ট্র ও নিজ জন্মভুূমিকে বিদ্েশীর নিকট সমর্পণ করিতে দ্বিধা 
করে না--তা সেই বিত্তবান্‌ বণিকই হউক, কিংবা অভিজ্ঞাত ক্ষত্রিয়ই হউক 
কিংব| হউক ফ্রান্সের ‘দুইশত পরিবার’, বৃটেনের ক্লাইবডেন্‌ চক্র, আর 
ভারতের ধনিক ও জমিদার । অবশ্য ম্যাসিডোনিয়ার প্রতাপে গ্রীকমণ্ডলে শাস্তি 
ও শৃঙ্খল! স্থাপিত হয়, তারপর আলেকজেন্দারের দিশ্বিজয়ে গ্রীকেরা নূতন 
শক্তির ও সম্পদের আস্বাদন লাভ করে। এই দিশ্বিজয়ের ফলে গ্রীক সমাজের 
মৌলিক পরিবর্তন বিশেষ ঘটে নাই। মাত্র গ্রীক ইতিহাসে আর এক নূতন 
পর্বের প্রারস্ত হয় £_ইহার নাম হেলেনিষ্টক্‌ পর্ব । তাহার তিনটি প্রধান 
কেন্দ্র--মিশরে টলেমি বংশীয় গ্রীক রাজারা রাজত্ব করিতে থাকেন; পশ্চিম 
এশিয়ায় সেলিউকাস-বংশীয় গ্রীক রাজারা রাজত্ব চালান (অবশ্য 
আফঘানিস্তানে ভারতবর্ষে গ্রীক ‘যবন' রাজারাও ছিলেন); এই দুই 
কেন্দ্রের গ্রীক রাজারা কতকাংশে পুরাতন ‘এশিয়াটিক সমাজের’ 
ুঁহিত্য গ্রীক নামের আড়ালে মানিয়া লইয়া চলে। কিন্ত ম্যাসিডোনিয়াকে 
কেন্দ্র করিয়া গ্রীক দেশ বহুন করিয়া চলে ‘তাহার দাসপ্রথায় পরিচালিত 
সমাজ-যাত্রা। খ্রীঃ পুঃ ২০০-১৫৫ এর দিকে রোমের হাতে উহা তুলিয়া মা 
দেওয়া পর্যন্ত ইহাই ছিল গ্রীস সমাজের মূলরূপ--দাসপ্রথার উৎপাদন। 

কী. সেই রূপ? এথেন্দসে স্পার্টায় যতই রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটুক, 
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৬০ সংস্কৃতির রূপান্তর 


চমকপ্রদ নান| রাজনৈতিক বিপ্রাস (ডিযোত্র্যাসি, ওলিগাঞি বা মনা) ও 
তাহার নীতি ও হুত্রের যত উদ্ভাবনা হউক--গ্রীকেরা যখন শৈশব উত্তীর্ণ হইল 
তখন হইতে দাসপ্রথাই হয় তাহাদের প্রধান অবলম্বন। গৃহকর্মে তে 
নিশ্চয়ই, পত্ডচারণায়ও বটে, কিন্তু বিশেষ করিয়া কারখানায়, খনিতে, 
পরিশ্রমের সর্বক্ষে্জে দাসেরাই হইয়া উঠে গ্রীক মালিকের, বণিকের, 
গ্রীক‘ নাগরিকের’ আখিক জীবনের নির্ভর । এখেন্সের সৌভাগ্যের দিনে দেখা 
গেল তাহার প্রয়োজনীয় শস্কের বারো আনি আসে বাণিজ্য সুত্রে বিদেশ 
হইতে; ; তাহান মৃ, জল জলপাই তৈল ল, মৃৎপারে, ধাতব দ্রব্য ₹ উৎপন্ন হইতেছে সেই 
চালানী ব্যবসায়ে রদ Ti RES কারখানাও গড়িয়া উঠিতেছে 
যেখানে এক শতের ন বল ত ৷ যেমন দেখি--কেফালসের ঢাল 
তৈয়ারীর কারখানায় দাস খাটে ১২৪এর উপরে, ডিমোম্থেনিসের পিতার 
খাটের মিন্তিথান!, অস্ত্রের কারখান| প্রস্থতিতে ২৫৷৩০ "করিয়া দাস নিযুক্ত 
আছে। সমগ্র এখেন্‌সে এই দাসেরা তখন ‘নাগরিকদের’ অপেক্ষা সংখ্যায় 
অনেক বেশি। কাছারও কাহারও মতে দাস অধিবাসীই বারো আনার বেশি। 
অথচ এথেন্‌সের ‘ডিমোক্রাসির’ অর্থ ছিল কি? শাসনে ও সাধারণ কাজে 
"অধিকারী একমাত্র সেই সংখ্যাপ্ল ‘পৌরজন’ বা নাগরিকেরা, দাসদের কোনে 
অধিকার নাই । স্বাধীন বৃত্তিধারী মাঙ্রয অবস্য এথেন্সে যথেষ্ট ছিল। আবার, 
দাসদেরও রাজ্যের ছোট ছোট কার্যে নিয়োগের প্রমাণ আছে ; দাসের 
“মুক্তি'ও লাভ করিত; শিল্প ও শিক্ষারও আস্বাদ কেহ কেহ লাভ করিতে 
পারিত। কিন্তু এই কথা তুলিবার নয়-_-সেই ‘গণতান্সিক পুররাষ্ট্রে' 
লংখ্যাগুরু দাসদের অধিকার নাই, সমাজে তাহাদের কোনে! দাবী 
নাই; গ্রীক সংস্কৃতির ও সত্যতার তাহারা ভারবাহী মাত্র ছিল। 
গ্রীক সংস্কৃতির সামান্ত কিছু পরিচয় না জানিলে আধুনিক চিন্তা-ভাবনার 
মুলস্থত্রই অবশ্য অচেনা থাকিয়া যায়। কিন্তু এখানে তাহার সেইরূপ সামা্ক 
পরিচয় উল্লেখও সম্ভব নয়। সম্ভবত একটি ছোট জাতির পক্ষে এমন কীতি 
ইতিহালে আর কথনো আয়ত্ত হয় নাই--এবং হইবে না। আজও 
শাঘরা গ্রীক সাহিত্য, তাহাদের মহাকাব্য, নাটক, কবিতা, ইতিহাস প্রভৃতি 
সঁমুবাদ সুত্রে পড়িয়াও আনন্দ পাই । স্বীকার করিতে হইবে, আমাদের প্রাচীন 
সংস্কৃত কাব্য নাটক প্রভৃতিও আমাদের এতটা আপনার জিনিস: বলিয়া আজ 
বোধ হয় না। গ্রীক শিল্পের, যুর্তির, মন্দিরের, মৃৎপাত্রের, চিত্রের অপরূপ 
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সৌন্দর্য-সুবমা ও মাত্রাজ্জান আমাদের বিমুগ্ধ করে,_আমাদের প্রাচীন শিল্প- 
কলাও আমরা এতটা আজ উপভোগ করিতে পারি না। গ্রীক অলিম্পিক ক্রীড়া- 
কলাতে গ্রীক জীবন-ৃষ্টির যে সুন্দর পরিচয় মিলে তাহাও অতুলনীয়। আমাদের 
দর্শন লইয়া আমর! গৌরব করি ; কিন্তু গ্রীক দর্শন সমস্ত পাশ্চাত্য ও আধুনিক 
চিন্তা-ভাবনার মূল বনিয়াদ। আর গ্রীক চিন্তার স্বচ্ছতা, স্থির বুদ্ধির ওজ্জল্য 
অস্বীকার করা যায় না। ডিমোক্জিটাসের বস্তবাদ, হেরার্লাইটাসের 
গরিবর্তনবাদ, সোফিস্টদের জ্ঞান-জিজ্ঞাসা, আরিষটল-প্লেটোর ভাববাদ আজ 
পৃথিবীর সম্পদ । আরিষ্টটলই মাহুধের সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সুসংবদ্ধ 
করিয়| যানজট? ও "জীবনকে বিধা) জালিৰার?! বুঝবার ঠিক এমন 
ব্যাপক ও বাস্তব প্রয়াস তাহার পূর্বে আমরা আর কোথাও পাই না। 
পৃথিবীর প্রাচীন জাতিদের ইতিহাসবোধ প্রায়ই অস্বচ্ছ। ভারতবর্ষে তো উচ! 
দুর্লভ ও দু্িরীক্ষ্য। কিন্তু গ্রীকেরা প্রকৃত ইতিহাস রচনার চেষ্টা 
করেন। আইওনিয়ার (যবন) পত্ডিতেরা প্রাক্কৃতিক সত্য লইয়| যে পরীক্ষা ও 
গবেষণা করেন, তাহাতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের উন্মেষ স্থচিত হয়--প্রাচীন 
বৈজ্ঞানিক প্রয়াসের দিক হইতে তাহাদের কীতি অসামান্য । পরবর্তী হেলে- 
নিষ্টক যুগে আলেকজেন্দরিয়ায় জ্যামিতির গোড়াপত্তন হয়, পূর্তবিজ্ঞান বা 
ইঞ্জিনিয়ারিংএর সুচনা হয়, ভূগোলের জ্ঞান প্রসারিত হইতে থাকে। গ্রীসে 
চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি ঘটে । হয়ত ভারতে আয়র্বেদের ততোধিক 
উন্নতিও ঘটিয়াছিল, কিন্ত যে সহজ মানবীয় দৃষ্টিতেঁ--মানব-জীবনের প্রতি 
মমতা ও মান্ষের মহত্ববোধের দ্বারা গ্রীক চিকিৎসা-বিজ্ঞান উদ্ধ্দ্ধ হয়, সেই 
মানবতা-বোধ আর কোন্‌ চিকিৎসক-সমাজের সহজ ধর্ম ছিল? সমস্ত গ্রীক 
সংস্কৃতির মধ্যে জীবন-ধর্মের ও মানবতাবাদের, অধ্যাত্ম ভাবনার সঙ্গে বাস্তব 
জীবনের একটা সম্বিত প্রকাশের, স্ষমাবোধ ও অপ্রমত্ত মাৱরাজ্ঞানের 
যে পরিচয় রহিয়াছে তাহার তুলনা আর কোনে! সংগ্কতিতে সমাজ্তঙ্তরের 
যুগে না পৌছিতে এতদিনেও আর মিলে নাই। 

গ্রীক সংস্কৃতির মধ্যে যে আধুনিক মনোবৃত্তির আভাস পাই তাহার 
একটা কারণ সম্ভবত এই-_তীহাদের ক্ষুদ্রতর পরিবেশে ও স্বল্লকালের মধ্যে 
গ্রীক-সমাদ সেই প্রাচীনকালে কতকাংশে' আধুনিক সভ্য-সমাদের অহুরূপ ' 
বিবর্তনের মধ্য দিয়া গিয়াছিল। গ্রীক বণিকদের বাণিজ্যহত্রে, সমুদ্রযাত্রায়, 
কারবার কারখানার বিস্তৃতিতে গ্রীকদের মনের প্রসার ঘটিতেছিল। অন্তান্ত 
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‘অভিজাত সতভ্যদেশেও কৃষক লইয়| গঠিত সমাজ সাধারণত হইত স্থিতিশীল; 
এমন নানামুখীন্‌ চেতন! সেরূপ সমাজে তাই দেখা যায় নাই। অন্তদিকে 
আধুনিক সমাজের মতই শ্রেণীভেদও গ্রীক সমাজে পরিন্ষুট। গ্রীক 
অভিজাতরা গর্বিত, গ্রীক সমাজে নারীর স্থান নিয়ে, আর দাসেরা 
মামযের মধ্যেই গণ্য নয়। আরিষ্টটলের মত যুক্তিবাদী মনস্বীরও 
মতে দাসপ্রথা প্রকৃতির বিধান; প্লেটোর মত অভিজাত আদর্শবাদী 
প্রায় বাহ্মণ্যপমী বিভেদ পাকা করিয়া সেকালের স্থায়ী ‘নেতৃরাষ্ট্র! গঠন 
করিতে চান দৈহিক পরিশ্রম ও উৎপাদন একটা তুচ্ছ 
লজ্জাজনক a PUY ওমনিবাবদ জীক বদযুল হয দাযপ্রথারই 
ফলে বাস্তব কাজকৰ্ট্মের মধ্য দিয়া জ্ঞানার্জনের প্রয়োজন গ্রীকদের ছিল 
না; বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্র প্রয়োগেও তাহাদের তাগিদ ছিল 
না--দাসরূপ মনুয্যযগ্রই তো কাজ করিতেছে । তাই গ্রীক বিজ্ঞানের পথ 
অনেক দিকে অবরুদ্ধ থাকে এবং দাসপ্রথ৷ গ্রীক-সভ্যতার অধোগতি ঘটায় 
( তুলনীয় ভারতীয় জাতিভেদ প্রথা )। 

রোমের ইতিহাসও দাসসমাজের ইতিহাস ৷ গ্রীক দেশের মত সংস্কৃতিতে 
শিল্পে রোমকের৷ অত পরাকাষ্ঠা দেখায় নাই । তাহারা গ্রীক সংস্কৃতির 
নান আত্বলাৎ করিয়া তাহ৷ লইয়াই প্রধানত কারবার করিয়াছে। কারণ 
রোম-সমাজে বণিক ও স্বাধীন কারিগরের প্রতিষ্ঠা ছিল না; প্রধানত 
রোম অভিজাত ভূস্বামীদের -সমাজ । কিন্ত সাম্রাজ্যজয়ে, শাসনে, আইন- 
কাঙ্ণুন বিধি-বিধানের ধারণায় ও ব্যর্স্থায় এবং পথ-নির্মাণ, শহর ও 
সৌধ-স্থাপত্যে রোমকর! বর্তমান পৃথিবীর গুরুস্থানীয়। তবু সে সভ্যতাও 
দালপ্রথারই উপর গঠিত, আর রোমেরও পতনের প্রধানতম কারণ এই 
দাসপ্রথার ভাঙ্গন, ইহার অচল অবস্থা 

খ্রীঃ পুঃ ৮ম শতকে রোমের ইতিহাসের আরস্ভ, আর খ্রীষ্টীয় ২৫০ 
অব্দের পূর্বেই দেখি রোষের পঁশ্ব ফুরাইয়৷ চলিয়াছে। তাহার পরেকার দেড় 
শত বৎসরে আসল রোম টিউটন জাতিদের ক্রমাগত আক্রমণে তাহাদের 
অধিক্মরে চলিয়া গেল। পূর্বখণ্ডে বাইজান্টাইন্‌ সাম্রাজ্য তারপরেও দাস 
প্রথ৷ ও এশিয়াটিক সামস্ততন্ন মিশাইয়া অনেক কাল টিকিয়া ছিল--একে- 
বারে তুর্কদের আক্রমণে তাহা ভাঙিয়া গেল। কিন্তু রোমক সভ্যতার ও 
লমাজের বৈশিষ্ট্য খরীষ্টীয় ওয় ৪র্থ শতকেই প্রায় ফুর৷ইয়া যায়। এই সুদীর্ঘ 
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দিনের রোমের ইতিহাসের 'বহু তথ্যই জানিবার মত। কিন্ত এখানে বুঝিবার 
মত যাহা তাহ! সংক্ষেপে এই, আদিম সাম্যতন্ত্র ভাঙিয়া রোমেও দেখা৷ দেয় 
প্যাট্রিসিয়ান্‌ বা অভিজাত শ্রেণী ও প্লিবিয়ান্‌ বা আশ্ৰিত শ্ৰেণী । জমিজম৷, 
খনি প্রভৃতির মালিক প্যাট্রিসিয়ান্র| ; অন্ত রোমকরা কেহ বা গরীব চাষী, 
কেহ্‌ সাধারণ ব্যবসায়ী, বৃত্তিজীবী, কিন্তু অধিকাংশেই প্যাট্রিসিয়ানদের 
অুগ্রহজীবী, তাহাদের নিকটে থণে বাধা, তাহাদের লাঙল-বলদ লইয়! 
চাষ-বাস করে, মজুর খাটে, প্রভুদের হইয়! কিছু কিছু ব্যবসাও করে। রাজতন্ত্র 
নাকচ করিয়া প্যাট্রিসিয়ানরা রোমেও রাজ্/ভার নিজেদের হাতে গ্রহণ করে, 
তাহাদের রিপান্নতকর/'ারিয়তদের। নাম সেনেট] -ছুইজন অধ্যক্ষ, তাহাদের 
পদবী কন্সাল, এক বৎসরের মত সেনেটে তাহারা ্নি্ধাচিত হয়। এই ছিল 
গোড়ার দিকের রোম। কিন্তু সেই গোড়ার দিকেও প্যাট্রিসিয়ানে 
প্লিবিয়ানে শ্রেণী-সংঘাত বাধিয়| যায়। একবার সেই বিবাদের শেষে 
আপোষ রফ! করিয়া অবস্থাপন্ন প্লিবিয়ান্রা বেশ কিছু ক্ষমতার ভাগ 
পাইয়া স্থির হইয়। বসে ; কিন্ত দরিদ্র প্নিবিয়ান্রা তথনো রহিয়া গেল যে 
তিমিরে সে তিমিরে। এই দরিদ্রের মধ্যে যাহাদের কোনে সম্পত্তি নাই, বা 
নিঃস্ব সর্বহারা, তাছাদের নাম হয় প্রোলিটেরিয়ান--পুত্রদ্বক’। যুদ্ধে অন্তের! 
টাক! পয়সা, অঙ্ুচর প্রভৃতি দিয়! সৈন্য ন| হইয়া আইনের হাত হইতে 
রেহাই পাইত ; বিত্তহীনদের সেই সামর্থ্য নাই, তাই যুদ্ধে দিতে হইত নিজ 
পুত্রদের। আজ '‘প্রোলিটেরিয়ান' বলিতে বুঝায় ‘নিঃশ্ব' বা “নি্িত্ত’ 
সর্বহারা’ শ্রমিক শ্রেণী। 

যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রাজ্যজয়ে রোম নামিল সম্ভবত সাধারণের অসস্তোষ চাপা 
দিবার জঙম্য ; লুঠনের একটা অংশ ইতর সাধারণকে দেওয়া হইত, আর 
অধিকাংশ যাইত অভিজাতদের গৃহে। কিন্তু লুঠনের স্বাদ পাইয়া আর রোম 
থামিতে পারিল ন|। অস্ত্রশস্ত্র বাড়িল, যুদ্ধবল বাড়িল, মধ্য ও দক্ষিণ ইতালি 
জয় সম্পূর্ণ হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়া উঠিল রোমের রাষ্রশাসন রীতি, 
আইন-কাঘ্ুনের বুদ্ধি, গৃহে আসিল ধনরত্নব, আর দাস-সম্পদ। রাজ্যজয়ের 
সঙ্গে সঙ্গে তাই দাসপ্রথারও বহু প্রচলন হইতে লাগিল। 

ইহার পরে রোমের দিশ্বিজয়ের পালা--কার্থেজ ধ্বংস, সিসির্লি স্পেনে 
. রাজ্য বিস্তার, গ্রীস বিজয় ; তাহার পরে মিশর ও নিকট-প্রাচ্যের গ্রীক 

বাজ্যগুলি অধিকার । অভিজাতদের অগাধ গ্রশ্ব্ধ, সাত্রাজ্য লুঠন, রাজন্ব আদায়, 
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দাস-সংগ্রহ, দাস-ব্যবসায়,_এই সবের সহিত দেখি দাসের পরিশ্রমে তো 
খনির কাজ চলেই, অস্রশস্ত্রের ছোটখাটো! কারখানাও চলে; কেরানির কাজও 
চলে, এমন কি গ্রীক-শিক্ষকের কাজও করা হয় দাস শিক্ষকের দ্বারা। 
বৈশিষ্ট্য যাহা দেখি তাহা এই--রোমের অভিজাতরা নানা উপায়ে সাম্রাজ্যের 
মধ্যে বড় বড় জমিদারী গড়িয়া তুলিয়াছে, দেই সব জমিদারীর নাম 
‘লাটিফাঙডিয়া’, সময়ে সময়ে এইরূপ এক একটা জমিদারী যেন একটা প্রদেশ। 
এই জণমিদারীরও চাষের কাজ করে দাসগণ, কর্মচারীরা লাঠি ও চাবুক 
লইয়া দাস চাষী তদারক করে।--এই হইল রোষান্‌ সাম্রাজ্যের 
অর্থনৈতিক গন ইঠাধন মথে) দূৰক ঢোধাযি ও’ দরদ ঞ্রোলিটেরিয়ানের 
জ্ান্তোষ বাড়িতেছে, মাঁবে মাঝে সাগ্রাজ্যের উদ্ধ তত শশ্ত বিলাইয়৷। তাহাদের 
ঠাণ্ডা করিতে হইতেছে; লার্কাস ও মল্লযুদ্ধের ‘খেলার’ ব্যবস্থা করিয়! 
তাহাদের ভুলাইতে হয় ; আর অন্য দিকে বারে বারে দাস-বিদ্রোহ ঘটিতেছে; 
(তাহার মধ্যে খ্রীঃ পুঃ ৭৩ অব্দে স্পার্টকাসের নেতৃত্বে যে দাস-বিড্রোহ 
হয়, তাহাই সৰ্বাপেক্ষা বড়); সেনেট ও নির্বাচন অফুরত্ত ঘুষের ব্যাপার 
হইয়া উঠিয়াছে; প্রোলিটেরিয়ান ভাড়াটে সৈনিক লইয়া অভিজাত 
নেতারা পরস্পরে ক্ষমতার দ্বন্বে মাতিতেছে, সীজারের সঙ্গে সঙ্গে 
এক-নায়কত্ব দেখা দিতেছে, সীজার বংশই প্রায় সম্রাট হুইয়া বসিতেছে; 
অসহায় দাস ও দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে খীষ্টধর্মের অধ্যাত্ম আশ্ধাস শেষ 
ভরসা ' হইয়া উঠিতেছে ; রোমের অধিবাসীদের সাম্রাজ্যের ফসল দিয়া 
বংসরের অধেকদিন মল্লক্রীড়া দেখাইয়া সন্ত রাখিতে হয়। 
রাজ্যজয়ের ফলে ক্রমে শিল্পী, কারিগর প্রভৃতি রোষ ছাড়িয়া দূর দূর 
অঞ্চলে গিয়৷ অধ্যুষিত হইতেছে, সেখানে নূতন জীবন-কেঙ্্র গড়িতেছে ; 
মহানগরীর ব্যবসা-বাণিজ্যে ,তাই মন্দা লাগিতেছে। অন্যদিকে বড় বড় 
জমিদারীগুলি আর শহরের কারিগরের দিকে না চাহিয়া থাকিয়া 
নিজেদেরই ‘ভিলার’ নিকটে তীতী, কাষার, কুমার, মিষ্ত্রী প্রভৃতি 
আনিয়া বসাইতেছে। ইহার উপর, সাম্রাজ্য হইতে দাস সংগ্রহও আর 
সুলভ নয়; শম্তভ রণ্টানীর অভাবে থাওয়াপরা জোগাইয়া দাস দিয়া 
চাষে লাভ ঢি'কে না। জমিদারীর চাষবাসের কাজে তাই কৃষি-মনুর, 
তাগ-চাষী, থাজন|-করা-প্রজা প্রভৃতির পত্তন বাড়িয়া চলিয়াছে_সেই 

এশিয়াটিক সমাজের দিকেই কি পশ্চিম রোম সমাজ চলিয়াছে? অনেকট। 
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তাহাই। কারণ, এই দাসপ্রথা হইতে ক্রমে ভূমিদাস ব! সাফ” প্রথার 
প্রচলন আরম্ত হইতেছে, ইউরোপের মধ্যযুগের সামস্ততন্ত্রের আয়োজন 
চলিতেছে। শেষের শত দেড়েক বৎসরে ( খ্রীঃ ২৫০--৪০০ ) একবার 
সম্াটরা রোম সাম্াজ্যের এই ঠাট বজায় রাখবার জদ্য সমস্ত শক্তি 
রাষ্ট্রে কেন্দ্ৰিত করিতে চাহিলেন, প্রজাসাধারণের সমস্ত অধিকার 
কাড়িয়া লইতে লাগিলেন; খ্ৰীষ্টীয় ধর্মও তাহাদিগকে যথানিয়মে 
‘প্রভূ ও দেবতা’ আধ্যা দিল,_রোম সাম্রাজ্য প্রকৃত পক্ষে এক ‘টোটেলিটে 
“দিৱান ও খা তত ত তত রয় গোম 
বাঁচিল ন|। অধ'ব্বর আক্রমণে ( ‘সাঞ্াভ্য ভাগিয়া 

গেল ; অবশ্য ইউরোপের ইতিহাসেও অন্ধকার নামিল। 

ফিউডাল সামন্ত যুগ 
রোমের পতনের পরে পাশ্চাত্য জগতে অন্ধকার যখন চাপিয়| বসিয়াছে 
তথন একটু একটু করিয়| ইউরোপে গড়িয়া উঠে যে সমাজ তাহাকেই 
‘ফিউডাল সামন্ত সমাজ’ বলে। জার্মাণ জাতির অসভ্যর! ততদিনে আদিম' 
সাম্যতন্ত্র ও শিকারী জীবনতেো ছাড়িয়াছেই, খ্রীষ্টান হইয়া এবং রোমের 
শেষ দিককার রাষ্ট্র-নিয়ম-পদ্ধতি কতকাংশে গ্রহণ করিয়া এই জাতিরা। 
রীতিমত রাজা, প্রধান ও লাধারণ লোক লইয়া রাজ্য গড়িয়া ফেলিয়াছে। 
তাহাদের ছোট ছোট রাজ্য লইয়া হইত সাম্রাজ্য । নিজেদের 
সান্রাজ্যের তাহার! ‘রোম সাম্রাজ্য’ বলিয়া পরিচয় দিতেও উৎস্থক। 
ফ্রাংকদ্ের রাজা শার্লমেন সেইরূপ চেষ্টা করেন। পরে জার্মান গোষ্ঠীর 
অটোও এ পরিচয় গ্রহণ করেন। কিন্তু ফিউডাল সমাজের মূল রূপটা 
কি? দুইটি শ্রেণীতে ফিউডাল সমাজ বিভক্ত--উপরে জমিদার 
সামন্তরা আর নিচে সাধারণ সার্ফ বা ভূমিদাস কৃষক । কিন্তু সাফের। 
ঠিক দাস নয়। তাহার! তবু প্রভুর গ্রাম ও জমি ছাড়িয়া অন্তত্র যাইতে : 
পারিবে না। ছোট এক-আধ খণ্ড জমি তাহাদেরও নিজেদের থাকিত, 
তাহারা উহ! চাষ বাস করিত ; প্রভুর প্রাপ্য ভাগও দ্বিত, রাজার থাজনাও 
দিত, নানা আবওয়াবওমিটাইত, নজরানা দিত, নতুন জমির সেলামি দিত। 
কিন্ত বছরের প্রায় অধে'ক দিন প্রভুর নির্দেশ মত জমিদারের জমিতে সাফ'র্দের 
বেগার খাটিতে হইত, মুনিব বাড়িতে কাজকর্ম করিতে হইত, ফরমায়েস মত 
৫ 
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অন্য কাজও করিত । ইহা ছাড়া অবশ্য চর্চ ও পুরোহিতের দাবীরও অন্ত ছবিলনা। 
তাহাও মিটাইতে হইত। তদুপরি, জঙ্গলের কাঠ আহরণ, পপ্তপাখী শিকার, 
থালে-নদীতে-পুকুরে মাছ-ধরারও অনেক সময়ে থাজনা ন! দিলে চাষীদের 
অধিকার ছিল না। রাস্তার মোড়ে, সাকোর মোড়েও কয় দিতে হইত । 
তাহার উপরে জমিদারই ছিলেন শাসক,-__-রাজা বা রাষ্ট্রের সঙ্গে ভূমিদাসের 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধ কয,__জমিদার কাছারিতে তাহার বিচার হইত, জরিমান| হইত, 
কয়েদ হইত জমিদারের ‘ঠাণ্ড! গারদে।’ ছিলেন গ্রামের প্রভু । 
এই গ্রামগুলির নাম, “ম্যানর’।. নিজের খা জমি থাকিত জমিদারের 
থাশ দখলে, বাচার Wl a ina anlon on ERE রাষ্ট্রও জমিদারদেরই 
সৃষ্টি; Be HCO SOOT ML Sl বড় 
জমিদার, সকলের উপরকার জমিদ!রই রাজা--ফিউডাল সমাজে এ শ্রেণীর 
মধ্যে এই স্তরভেদ একটা বড় লক্ষণ। রাজা সানস্তদের সাহায্যে রাজকার্য 
চালাইবেন, তাহারাই সৈন্য জোগাইত। রাজ! দুবল হইলে সামন্তরা 
নিজেদের ক্ষমতা বাড়াইয়া লইত, প্রবল সামন্ত রাজা হইয়াও বসিতে চাহিত। 
তাহা না হইলে সামস্তদের পরস্পরের যুদ্ধবিগ্রহের শেষ ছিল না--ইহাও 
ফিউডাল সমাজের একটি বড় বৈশিষ্ট্য আর তাহা লইয়াই উহাদের চারণদের 
গান, নাইটদের স্ততিকথ!। কিন্ত ফিউডাল সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য চর্চের 
প্রভাব। রোমের পুরোহিত যেন পুরানে| সাত্রাজোর সম্রাট, তাঁহার নিচে 
বিশপরা, তাহাদের নিচে পাদ্রী পুরোহিত প্রভ্ৃতি। এই চর্চ ছিল সবচেয়ে 
বড় জমিদার-_ভারতবর্ষের মোহাস্তদের মত। তাহারা ভিন্ন ভাবে নিজেদের 
ধর্ষাধিকরণে বিচার করিত, তাহাদের ক্ষমতার অস্ত ছিল না। রাজার 
সঙ্গে চর্চেরও বিবাদ বাধিত, পোপের সঙ্গে বিবাদ বাধিত সম্রীট্‌দের_ 
ইউরোপের ইতিহাস অনেকটা এই বিবাদের কথা। এই চর্চই ছিল সে দিনের 
সংস্কৃতির কেন্ত । 

খ্রীঃ দশম হইতে চতুর্দশ শতকের মধ্যে ফিউডাল সমাজের এই রূপ পশ্চিম 
ইউরোপে ফুটিয়া উঠে ; তারপর তাহা সেখানে বিলুপ্ত হইতে থাকে--পূর্ব 
ইউরোপ ও অন্তাষ্ভ অঞ্চলে উহ! টিকিয়া ছিল আরও অনেকদিন। 

এই ফিউডাল সমাজ প্রধানত গ্রাম্য সমাজ, চাষী ও কারিগরের সমাজ। 
ইহা এশিয়াটিক সামন্ত সমাজের বা গ্রীক ও রোমান সমাজের সেই পৌর- 
সত্যতা নয়। ছোট খাটো শহর অবশ্য ছিল, তীর্ঘক্ষেত্র, রাজার রাজধানী, 
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ব্যবসায়ের কেন্দ্র থাকিবেই। কিন্তু ক্রমে হাট বাজার মেলা অবলম্বন 
করিয়া নতুন শহর বা 'বুর্গ” বসিতে লাগিল ;/ পুরানো শহ্রও বাড়িতে 
লাগিল ; ব্যবসাপত্র এসব স্থানে বাড়িতে থাকে, কারিগরদেরও পশার বাড়ে। 
পূর্বে এইসব কারিগর শিল্পীদের কাজের উপর প্রধান দাবী ছিল তাহার 
জমিদারদের। নিজ নিজ জমিদারের এলাকাতেই উহাদের কেনা-বেচাও 
হইত, উহাতে জমিদাররা ভাগ বসাইত, শহরের উপরও এইরূপ জমিদার- 
প্রভুর শোষণ ছিল। কিন্ত ব্যবযাপত্র বাড়িতেই এই কারিগর ব্যবসায়ীদের 
জমিদারের গণ্ডী ও শোষণের সীমা ছাড়াইবার তাগিদ পড়িল। তাহার! 
শগিল্ডে” সংঘবদ্ধ ছইবাঁর চৈষ্ট।'কয়িত৭।। কোনো কোনো-ক্ষেত্রি নিজেদের 
শহরে কতকট! ব্যবদাবাণিজ্যের স্বাধীনতা অর্জনও করিয়া বসিল। জার্মান 
হানৃসিয়াটিক লীগের' নাম এই জন্য প্রসিদ্ধ। ক্রুসেড, প্রভৃতি উপলক্ষ্য 
করিয়া ইতালিতে ভেনিস্‌ প্র$ৃতি শহরে বেণে রাজারাও জ'াকিয়া বসিল 
কিন্ত তখন সামস্ততগ্নের শেষ দিন আসিতেছে। এই শহুরে কারিগর 
কারবারীর! শহরে ব্যবসায়ী, ইহার! 'বুর্গের আসল অধিবাসী বলিয়াই 
ইহাদের নাম 'বুর্জোয়া’। বল৷ বাহুল্য, কালক্রমে ব্যবসায়ী বণিকেরাই 
কারিগর রাখিয়া কারখানা গড়িবে, পুঁজিপতি হিসাবে তাহারাই হইবে 
শিল্পপতি এবং শেষে পত্তন করিবে পুজিতন্তের যুগ ব! বুর্জোয়! যুগ। কিন্ত 
মধ্যযুগে শহুরে বণিক কারিগরদের আত্মরক্ষার বিশেষ প্রতিষ্ঠান ছিল নিজ 
গিল্‌ড--তন্তুবায়, কর্মকার, স্বর্ণকার, শক্যকার প্রন্থৃতি প্রত্যেকের স্বতন্ত্র গিল্ড 
বা সংঘ’ ছিল--অনেকটা আমাদের পঞ্চায়েতের মত। ভারতবর্ষে মধ্যযুগে 
এইরূপ গিল্‌ডেরই নাম ছিল ‘শ্রেণী'। এই গিল্ডগুলি প্রভুদের শোষণ বিরুদ্ধে 
কারিগরদের শক্তিকেন্দ্র । ইহার৷ নিজেদের মধ্যেও প্রতিযোগিতা কমাইয়া দাষ 
বাধিয়া দিত, লাভের পরিমাণ ঠিক রাখিত। ওস্তাদ কারিগর গিল্ড চালাইত, 
সাকরেদ্দদের শিক্ষানবীশীর ব্যবস্থা করিত। কিন্ত ক্রমে এই ওস্তাদরাই 
গিল্‌ডের জোটের জোরে সাকরেদদেরও শোষক হইয়া উঠিল-_তাহাও দেখা 
গেল। তবু গিল্ড মধ্যবুগের কারিগরদের পক্ষে শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে বড় 
শক্তিকেন্্এ-কালে মজুরদের ট্রেড ইউনিয়নের যতই ইহা উল্লেখযোগ্য । 
আমাদের দেশে প্রকৃতির দাক্ষিণ্য প্রচুর। তাই এই সামন্ত স্তরের শ্রেষ্ঠ 
কীতি যাহা, এদেশে আমরা প্রধানত তাহাই পাইয়াছি ভারতীয় সংস্কৃতি- 
রূপে । আর এই দাক্ষিণ্যের জন্য এ-স্তরও এই দেশে স্থায়ী হইয়াছে দীখদিন। 
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উৎংপাদনশক্তি এখানে বাধা না পাইয়া স্থির রহিয়াছে-_একেবারে বিদেশী 
আসিয়া 'ও বিদেশী পণ্য আসিয়া তাহার ওলট-পালট না করিয়া দেওয়া 
পর্যন্ত। কিন্তু ইউরোপের কঠিন প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করিতে গিয়া 
সেইখানকার লোকদের নূতন উৎপাদনশক্তির সষ্ট অহরহ করিতে হয়। তাই 
সমন্ত উৎপাদন-প্রথাও তাহারা তাড়াতাড়ি সেইখানে ছাড়াইয়া যায়। সামস্ত 
যুগও শেষ হইতে লাগিল চতুর্দশ শতকেই । 


বণিকতন্ত্ 
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ঘর বোঝাই হুইল, বাজার ফাপিয়া উঠিল। তখন নূতন নূতন শিল্প দেখা 
দিতেছে। সেই বৈশ্য-স্বভাব বণিক ও শহুরে মধ্যসত্বভোগীর দল তখন 
আর লামনস্তকে মানিতে চায় না ; বণিকেরাই ছিল এতদিন সামন্ত 
ভৌমিকদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বঞ্চিত শ্রেণী। একটু অবস্থা ফিরিতেই 
তাহার! চাহিল রাষ্ট্রে স্বাধিকার ও সমাজে মুক্তি। নূতন ব্যবসাপত্র ও 
ধাণিজ্যের জন্য সমাজ হইতে সামন্ততম্বের উচ্ছেদ দরকার হইয়া পড়িল; 
নৃতন উৎংপাদ্‌ন-শক্তি, অর্থাৎ শিল্প ও বাণিজ্য, পুরাতন উৎপাদন-সম্পর্ককে, 
অর্থাৎ সামন্ত ও গোলামের সম্পর্ককে, ভাঙিয়া দিতে লাগিল। ইহারই 
ফলে ইংলণ্ডে হয় ক্রমোয়েলের সমকালীন পঞ্চাশ বৎসরের বিপ্লব ; ফ্রান্সে 
উহ্থার পূর্ণ একশত বৎসর পরে ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লব (১৭৮৯ )। লামন্তযুগের 
অবসানকল্লে আসিল এই বণিক-তন্ত্র ও বণিক-পুজিদারের যুগ । তাহারই 
পরিণতি হইল বুর্জোয়া বণিকদের যুগ, শিল্পপতি, পু'ডিতন্তর বা ক্যাপিটা- 
লিজম-এর প্রসার । কিন্তু ইহারাও পরশ্রমভোগী, শ্রমিকের উৎপয় পণ্য 
সম্তায় লইয়া মুনাফা করে, শ্রমিককে তাহার শ্রমমূল্য আসলে ফাকি 
দেয়। তাহাদের এই মুনাফা শ্রমিকেরই উদ্ধ ত্র শ্রয-_-কারণ, শ্রমিকের যে 
পরিশ্রমের জমক শ্রমিক মজ্জুরী পায় না, তাহারই নাম মুনাফা। এই মূলকথাট] 
এই সম্পর্কে বারাবর মনে রাখা দরকার। কারণ এই মুনাফার উপরই 
বুর্জোস্নার গশ্বর্ধ গড়া, বাণিজ্য গড়া, তাহার পুজি গড়া--আর গড়া এই বুর্জোয়। 
সভ্যতা। এই মুনাফার লোভই হইল তাহার সমস্ত প্রয়াসের মূলকথা। 
তাহার দান-খয়রাতি, আইনকাছন হইতে ধর্মকর্ম, কালচার সবই মুনাফার 
“প্রসাদে 3 এবং যুনাফার উদ্দেশ্যে । সেই মুনাফার লোভে সে বাণিজ্যের 
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নামে সাম্রাজ্য আয়ত্ত করে; মুনাফার লোভে বিজিতদের শিল্প নষ্ট করিয়া 
নিজের মাল চালায় ; একচ্ছত্র মুনাফা ভোগের আশায় সে সেখানে একচেটিয়! 
বাজার দখল করিয়া লয়। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের উদ্ভব ও বিস্তারের 
ইতিহাসও ইহাই, এই মুনাফার শিকার । 
পু'জিতন্ত্রের যুগ 

ব্রিটিশ বুর্জোয়া বণিকের সেই লুঠ-কর| এখর্যের দ্বারাই ব্রিটিশ শিল্প- 
বিপ্লবের য় পু'জি সংগ্রহ হয় ; তাহাতেই আবার পৃথিবীতে শিল্প 
কূলেন গোডা ক 1৪82 জান তথন 
কতকগুলি নৃতন যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছে। কলে জিনিস তৈরী করা যায় 
অনেক বেশি, অনেক তাড়াতাড়ি । মাচ্ষের অপেক্ষা কলে কম খরচে বেশি 
মাল উৎপাদন হয়, এই কথা দংলপ্রথায় গ্রীস-রোম বা ভারতবর্ষ-চীনও 
বুঝে নাই, বুঝিল এই বুর্জোয়া বণিকেরা। তাই নৃতন কলকারখান৷ 
বসিতে লাগিল। ব্রিটেনের এই কারখানা বিস্তারের পু'জিটাই আসিয়াছিল 
ভারতবর্ষের নুষ্ঠিত এখ্র্য হইতে । আমাদের দেশের পুরানো হাতের 
কাজ আর বিলাতের কলের কাজের সন্মুখে তখন টি'কিতে পারিল না। 
দেশীয় শিল্পীরা প্রতিদ্বন্দিতায় হারিয়া গিয়া কলের মজুর হইতে লাগিল 
তাহার! যন্ত্রের মালিক কলওয়ালার কাছে মজুর খাটিতে গেল, নিজেদের 
উদরপূ্তির জন্য নিজেদের শ্রমশক্তি বাধা দিল। ইহাই পু:জিতন্ত্র বা ধনিকত্ত 
{ capitalism ) 5 এই প্রথায় যন্ত্র রহে মালিকের হাতে তাহার ব্যক্তিগত 
সম্পত্তি ; যন্্জাত দ্রব্য তৈয়ারী হয় কারখানার মজুরের সমষ্টিগত পরিশ্রমে 
{ socialized l1ab০ur )| উৎপন্ন জব্যের মোট মুল্য যাহ! সর্বাংশের তাহা 
মজুরের পরিশ্রমের সমতুল্য । কিন্তু মজুর পায় সেই মূল্য হইতে শুধু নিজের 
বীচিবার মতো অংশটুকু,' বাকীটা গ্রহণ করে কলের মালিক যুনাফারূপে ; 
এই মুনাফাটা আসলে তাই উদ্ধত্ত শ্রমমূল্য ( surplus value )। তাই 
মুনাফার অর্থ হইল মজুরের মেহনতের শেই মজুরী যাহা মজুরকে না 
দিয়া মালিক আত্মসাৎ করে। এদিকে যত কল বাড়ে, যত বেশি সংখ্যায় 
মজুর খাটে, যত বেশি সময় মজুর কাজ দেয়__ততই এই মুনাফা ফীপিয়া 
উঠে। তাহাতে কলওয়ালার পু'জি আরও বাড়ে; আবার সেই পু'জিতেই 
বলে নৃততন নৃতন কল, নূতন নূতন কারখান!। এই কারণেই নূতন যন্ত্র 
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আবিষ্কারের তাগিদ পড়ে ; কারণ ভালো যন্ত্র হইলে আরও বেশি পণ্য 
উৎপন্ন হইবে, মুনাফা আরও বাড়িবে। এই নিয়মে এক শত বছরে 
আজ ইতিহাসে যন্ত্রযুগের বিবর্তনে অতিকায় কারখানার পর্ব দেখ৷ 
দিয়াছে। বুগ হিসাবে আজ সভ্যতার ইতিহাসে দেখা দিয়াছে ক্বধিযুগের 
শেষে শিল্পবুগ--যন্ত্রবলের প্রসারে উৎপাদন-শক্তির প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে 
মুনাফাদারীর হাত হইতে মুক্তি--সমাজতাস্তরিক ব্যবস্থা--সমাজ ও সভ্যতা তাই 
রূপাস্তরিত হইতে চাহিতেছে। 

তবু লক্ষ্যণীয় এই পু'জিদারের যুগের রিশেষ লক্ষণগুলি কি, কি? 
কি ইহার দান /www.alimaanfoundation.com 

(ক ) জাতীয়তাবাদ--যাহা এ যুগেই প্রকট হয়। এই জাতীয়তাবাদ 
বা ষ্যাশনালিজম্‌ আবার বাণিজ্য প্রসারের দায়ে পররাজ্যগ্রাপী হয় 
(predatory ), অধীন জাতির ‘জাতীয় বোধে’ও বাধা দেয়। যেমন 
ওলন্দাজরা চাপ দিতে চাহিয়াছে ইন্দোনেশীয় জাতীয় বোধে, ইংরেজ 
চাহিয়াছে ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদকে চাপা দিতে। 
- (খ) ব্যক্তিত্বাতন্্য--একটু একটু করিয়৷ সমাজে ব্যক্তির স্বাধীনতা 
প্রায় সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইয়াছে। প্রথম দিকে পু'ঁজিদারের দরকার ছিল 
মজুরের ; নবজাত বুর্জোয়া বলিল, প্রত্যেকেই নিজের শ্রমশক্তি বিক্রয় 
করিবার অধিকারী হউক--কেহ কাছারও ক্রীতদাস বা ভূমিদাস বা 
গোলাম যেন না থাকে। কারণ তখন সামন্ত ভৌমিকের দাসই ছিল 
শিল্পী ও কৃষকের! ; সামন্ত মুনিবের কাজ করে; তাহার চাকরানা ভোগ 
করে, তাহার অঙ্গমতি না পাইলে অষ্যের কলে তাহারা কাজ করিতে 
পারিত ন|। সামন্ত যুগের ভূমিদাসদের এইরূপ স্বাধীন’ মজুরে পরিণত 
না করিতে পারিলে পুঁজিদার মজ্ুরই তখন পাইত না। তাই ব্যজ্তি- 
স্বাত্্যের পক্ষপাতী হইল পু'জিদারেরা। মাহষ যেখানে খুশী থাকিবে, 
যে ভাবে পারে জীবিক!| অর্জন করিবে, এই স্বাধীনতা না থাকিলে সে 
মান্য কিসে? এই কথা গ্রাহ হইলে এই নীতি অন্ন্যায়ী প্রত্যেকের 
নিজের সম্পত্তিতে অথণ্ড অধিকারী বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল--পু'জিদারের 
নিজেরও কাম্য ব্যক্তিগত মুনাফা, কাঞজ্জেই private Profit-এর পক্ষেও 
এইরূপ ব্যক্তিস্বাতন্ত্যের নীতিই গ্রাহ। | 

(গ) ডিমোক্র্যাসি বা গণতন্তর--“মাঙ্মষের অধিকারের’ (Rights of 
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M৭n) দাবী লইয়! সামস্তদের ও যাজকদের পুরুষামুক্রমিক privileges 
বণিক ধনিকেরা উচ্ছেদ করেন ও বণিকর৷! ক্রমে রাষ্ট্রযন্তর চালনায় নিজের! 
প্রধান পদ্দ গ্রহণ করেন। এই রাষ্টরক্ষমতা তাহারা আয়ত্ত করিতে পারেন জন- 
গণের সাছায্য লইয়া! তাই তাহারা জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক দায়িত্বশীল 
রাষ্ট্র পত্তন করেন, ইহাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র । বুর্জোয়াদের এই গণতন্ত্রের অর্থ 
_তরাষ্টরের চোখে সবাই সমান। উদ্থার কিন্তু অর্থ ইহ! নয় যে, আথিক 
বৈষম্যও বিদূরিত হইবে।-".বরং ব্যক্তিগত মুনাফা সর্ব-স্বীকৃত হওয়ায় সম্পত্তি 
ব্যক্তিগতই বহিল; তাহাতে ধনের বৈষম্য কার্যত আরও পাকা হুইয়া! 
পড়িল। ধনিক (এণীর ভাঁদ্যবারের ছে ৪াকীকাড, মরেমী ও পরিবেশের 
বলে যে সব সুবিধা! পায় তাহ! অন্ত শ্রেণীর লোকেরা শত চেষ্টায়ও পাইবে না। 
দরিদ্রশ্রেণী, বঞ্চিতশ্রেণী তাই এই বুর্জোয়া গণতঙ্জ সত্বেও না পায় খাইতে, 
না পায় পরিতে, না পারে লেখাপড়া শিখিতে, না পায় রাজ্যচাল্লনায় 
নিজেদের অধিকার দাবী করিতে। ধনিকের চালিত গণতন্ত্রের ভিতরের 
অবস্থা এইক্লপ। যতক্ষণ ধনিকতগপ্ত আছে ততক্ষণ সত্যকার গণতন্ত্র তাই 
প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। 

তবু এই পুঁজিদারের যুগ পূর্বযুগের তুলনায় অনেক উন্নত, তাহ! 
তাহাদের এই সব দান হইতে প্রমাণিত হয়। নীতি অবশ্য নিজের 
প্রয়োজনেই পুজিদার গ্রহণ করিয়াছে, পরোপকারের ইচ্ছায় নয়। তবু 
তাহাতে মাঙ্ুুষের অধিকার কিছুটা প্রসারিত হইয়াছে, সভ্যত| অনেকটা 
অগ্ডসর হইয়াছে। 


সাআাজ্যবাদের সংকট 


এই পু'জিতন্ত্র তাহার শেষ পর্যায়ে আসিয়াছে সাত্রাজ্যবাদে। ইহার 
ন্নূপ আমাদের পরিচিত। মুনাফার লোভে পরের দেশ পুজিতন্ত্র জয় করিল। 
তারপর সেই দেশের, শিল্প বিন্ট করিল ধনিকেরা নিজেদের দেশের 
মাল চালাইতে। বিজিত দেশের শিল্পীরা তখন বৃত্তি হারাইয়া হইল চাষী ; 
বাড়াইল লেই হতভাগ্য দেশের চাষীর সংখ্যা । আবার সাস্রাজ্যের শাসন 
ও শোষণের স্থবিধার জন্য সাম্রাজ্যবাদী সেই দেশ হইতে বাছিয়! বাছিয়৷ 
তৈয়ারী করিল তাহার তল্লিদার এক শ্রেণ-দেশী রাজ্য, জমিদার, 
তালুকদার, মুচ্ছুদ্দি, বেনিয়ান, আর শেষে--কেরানী। অথচ বিজিত 
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দেশে প্রথম দিকে বিজেত| ধনিকতন্ত্র কলকারখানা গড়িতেও দিল ন|--পাছে 
নিজের দেশের পণ্যজাতের সঙ্গে ও সব কলের মাল প্রতিদ্বন্থিতা করে এই 
ভয়ে । কিন্তু সেখানকার তেল, কয়লা, পাট, তুলা প্রভৃতি মাল নিজে একচেটিয়। 
করিয়া লইল। সেই সব দিয়া নিজের দেশের কারখানায় . কাপড় বুনিয়া 
শাসক দেশের ধনিকের৷ সেই পরাজিত দেশেই চালায় একচেটিয়া ব্যবসায় । 
ইহার সঙ্গে সঙ্গে বড় কারথানারও দিন আসিল । তথন ক্রমে নিজের ব্যাংক, 
ইন্সিওরেন্স কোম্পানী প্রভৃতি হইয়া পড়িল এই সব ব্যবসায়ের মালিক । 
এই অবস্থাটাতেই লগ্নী পুজি ( Finance (৭চi৭1) হয় শিল্পের মালিক | 
শোষণের নেশ! PURO: লা  বিঞ্ীবর্তড০ টরখ। দিতেছে। 
সেই দেশের নিজের হাতে শিল্প নাই, আছে শুধু চাষী । সেই চাষের উপর 
সবাই নির্ভর করে--রাজা-রাজড়া, জমিদার ও তালুকদার, মহাজন তে 
আছেই, সরকারের সমস্ত পাওনাও আছে, বড় মাহিনার কর্মচারী আছে, 
বিলাতী পেনশেন, ভাতা প্রভৃতিও আছে,_ইহাদের সকলকার এই লুটের 
বোঝা পড়িল গিয়া দেশের উৎপাদকের উপরে ৷ কে সেই উৎপাদক ? মূলত 
চাষী, আর জনকয়েক খনির মজুর ও কলকারখানার মজুর। ইহার 
এই বোঝা বহন করিতে করিতে শেষে মুখ থুবড়াইয়া পড়ে,_দেশের রাজস্ব 
যোগাইতে আর পারে না, লাম্রাজ্যবাদীর চালানো মালও কিনিতে পারে 
না, পাওনাদারের পাওনাও পারেন! মিটাইতে । 

এই যখন সামাজ্যের দশা, অন্যদিকে তথন পু'জিতম্ব নানারূপেই অচল 
হইয়া পড়িতেছে। প্রথমত, আন্তর্জাতিক জগতে পু'জিদার জাতিদের মধ্যে 
রেষারেধি বাড়ে, যুদ্ধ বাধে কিংবা বাধে-ৰাখে। প্রত্যেক জাতিই নিজের 
শিল্পকে বীচাইতে চায় অন্তের শিল্পের আক্রমণ হইতে, তাই প্রত্যেক রাষ্টরই 
শুন্ধ-প্রাচীরে নিজ নিজ দেশ ঘিরিয়া লয় ; ফলে সকলকারই ক্রয়বাণিজ্য বাধ! 
পায়। তাহাই ক্রমে আতস্তর্জাতিক শুন্ধ-দবন্দরূপে দেখা দেয়। দ্বিতীয়ত, ঘরের 
মধ্যেও পু'জিদার মুনাফা জমাইয়া ক্রমেই প্রীত হয়, অথচ বঞ্চিত মজুর 
দুর্দশাপন্ন থাকে। ইহাতে দেশের ভিতরেও দুই শ্রেণীর মধ্যে বৈষম্য বাড়ে, 
বিরোধ খনাইয়! উঠে, শ্রেণীসংগ্রাম দেখ! দেয়-_-মূলের চিরন্তন দন্দ আবার 
প্রকট হয়। তৃতীয়ত, ক্রমেই নূতন যন্ত্র আবিষ্ধারে মজুরদের মধ্যে বেকারের 
সংখ্যা বাড়ে ; আর মজুরেরাই যথন দেশে-বিদেশে সংখ্যায় বেশি তথন 
তাহারা বেকার হইলে পণ্যক্রয়কারীর সংখ্যাও আসলে কমে। ফলে, 
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উন্নততর যন্ত্রে পণ্য বেশি উৎপন্ন হয় ; কিন্তু পণ্য বিক্রয় হয় কম। বিক্রয় 
না হইলে মুনাফা নাই ; তাই পু'জিদারও তখন কল বন্ধ রাখে। এইভাবে 
বাড়ে মজুরের বেকারসংখ্যা--আরও জমে দ্বন্ব ; দেখা দেয় আথিক সংকট। 

এইজন্তই উৎপাদন-শক্তি প্রচুর বৃদ্ধি পাইলেও মুনাফাতন্ত্রের চক্রান্তে 
তাহার সার্থকতা সমাজ আজ্ত করিতে পারিতেছে না। যি “ব্যক্তিগত 
মুনাফার” (চrivate DOA) দিন শেষ হইত, তাহা হইলে এই যুগের 
এই শ্রধ্বর্ধ স্বায়ত্ত করিতে নাকি প্রত্যেক মাঙ্ষের সপ্তাছে মাত্র চার ঘণ্ট। 
পরিশ্রমই হইত যথেষ্ট। অবস্য ইহাও ছিল ১৯৩০-৩৫এর আমলের ছিসাব। 
RO ret 
চলিয়াছে এই উৎপাদনে, বণ্টনে, বিনিময়ে একটা অরাজকত!|! তাই অর্থ- 
সংকট দেখা দিতেছে, যুদ্ধ বাধিতেছে,--আর সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিতজ্ের দম 
ফুরাইয়া আসিতেছে । এইবার এক দমকে ইতিহাস যাইবে এই স্তর পার 
হইয়া--যেমন বহুবার গিয়াছে। 


ভবিষ্যৎ ও সমাজতন্ত্র 


সেই নূতন স্তরের বিশেষ রূপ কি হইবে তাহ! সম্পূর্ণ্পে এখনে! বলা 
শক্ত-কিন্তু ১৯১৮ হইতে ১৯৪৮ এই ত্রিশ বৎসরের পোভিয়েটতঙ্তরের 
বিকাশ হইতে তাহার রূপ এখন অনেকাংশেই বুঝ! যায়। উহা আর এখন 
সুধু একটা অষম্পষ্ট আমুমানিক বিষয় নাই। বুঝিতে পারি--এপ্নকার 
সমষ্টিগত উৎপাদনের মত সমষ্টিগত সম্পত্তিরও দিন আসিতেছে। অর্থাৎ 
কলকারখানা ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি থাকিবে না, হইবে সাধারণের সম্পত্তি । 
জযমিও প্রথমটা! হয়ত হইবে চাষীর, পরে হইবে সাধারণের ; চাষী তাহাতে 
সমবায় সুত্রে সম্মিলিত হইয়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উৎপাদন করিবে শস্ত 
কিন্তু চাষীর কিংবা মজুরের উৎপর দ্রব্যের অধিকারী হইবে তাহারা 
নিজেরা--কোন মালিক পক্ষ নয়। উহার খানিকট! থাকিবে নূতন যন্ত্র- 
পাতি আয়ত্ত করার জঙ্ক ; কিন্তু মুনাফা ন! থাকাতে কেহ তাহাকে ঠকাইতে 
পারিবে না। আর সমাজে মুনাফাদার না থাকাতে একটা সাষ্য ধীরে 
ধীরে প্রতিষ্ঠিত হইবে। গণতন্ত্রের যাহা আসল লক্ষ্য_রাষ্ট্রে ও জীবনে 
মাহুষের সমান অধিকার লাভ,_তাহাই এইভাবে ক্রমশ আয়ত্ত হইবে। 
এই স্তরটিই আজ আসিয়াছে সোভিয়েট ভূমিতে ; তাহার জীবনযাত্রায় ও 
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৭৪ সংষ্কৃতির রূপান্তর 


মানস-সম্পদে সেই ন্নপ দেখা দিয়াছে। অবস্য সেখানেও এখনে| মাত্র উহার 
প্রথম ধাপ ‘সমাজতন্ত্র’ চলিয়াছে--এখনো উহার নীতি এই_"From 
each one according to his ability, to each one according to his 
wor ."__অর্থাৎ কাজ অঙ্ুসারে বেতন, কাজেই মাঙ্গুষে মাঙ্ুষে বেতনের 
পার্থক্য আছে এই ‘সমাজতন্ত্র’ বা সোস্যালিজমের স্তরে। কিন্তু এই স্তরেও 
উৎপাদন-যন্ের মালিক সমাজ, উহ! কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। তাই 
কেহ কাহাকেও শোষণ করিতে পারে না। ব্যক্তিগত মুনাফার আয়ু শেষ 
হওয়াতে সে দেশে বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগও পরিত্যক্ত হইয়াছে। অন্ত 
প্রধান প্রধান দিলেও 'ধইরপ* ব্যাক্জিগিত সন্পতির বিলোপ ঘটিলে তবেই 
লোভিয়েট দেশ FR সমাজতন্ত্র’ হইতে ‘সাম্যবাদী সমাজের’ দিকে 
অগ্রসর হইতে পারিবে। পৃথিবীতে ধনতাপন্লিক শক্তিদের উচ্ছেদ ঘটিলে 
মামুষও বিজ্ঞানের পূর্ণ প্রয়োগ করিতে পারিবে, আপনার স্থুস্থির পরিকল্পনার 
বা প্ল্যানিংএর সহায়ে কঠিন পরিশ্রমের হাত হইতে মুক্তি পাইবে__-“Mএn 
will at once leap from the realm of necessity to the realm of 
{reed০m." সেইদিন মাঙ্রয ক্রমশ বাধ্যবাধকতার, শাসক ও শাসিতের 
সম্পর্ক ও বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়াতে নিজের ব্যক্তি-স্বরূপকে সত্যই 


চিনিতে পারিবে। সেই ব্যক্তিসত্তা সামাজিক দায়িত্ব ও কতৃত্ব 
মানিয়া সম্পূর্ণ হইয়| উঠিবে--এখনকার মত খণ্ডিত হইয়া যাইবে না। 
আর, যখন শোষক ও শোষিতই থাকিবে না, তখন যে পরাধীন 
জাঁতিরা মুক্তি পাইবে তাহাতো বলাই বাহুল্য । অবশেষে, ধীরে 
ধীরে আসিবে সেই দিন যেই দিন এই নীতি গ্রাহ্য “From each 
one according to his ability, to each one according to his 
1€€d,”__ উহাই আসল কমিউনিজমের শুর । 

কিন্তু কথা হইল মাঙ্তষের এই ভাবী যুগ আসিবে কি রিড» সামন্ত 
যুগ ভাঙিয়া নূতন যুগ আনিয়াছে ( সামস্তদের ) নিয়েকার বুর্জোয়ারা। 
বুর্জোয়া যুগও তেমনি শেষ হইবে এই যুগে যাহারা উৎপাদন শক্তিকে 
বাড়াইতে পারে তাহাদের হাতে--তাহারাই মজুর ও কিসান। আর 
হয়ত এই. গণশক্তির পিছনে থাকিবে সেই নিয়মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী দল, 
যাহার! যুক্তি দিয়া বুঝিতেছে কেন বর্তমান অবস্থ। অচল, আর কী 
হইবে ভবিষ্যৎং। এই যে রূপাস্তরের পথ তাহা যতই সুগম হইবে ততই 
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সমাজের মাঙ্vয বুঝিতে পারিবে ইহার প্রয়োজনীয়তা ও হহার 
অনিবা্যতা। এই জ্ঞানট|া শমাজের সর্বস্তরে ছড়াইয়া দেওয়াই তাই 
প্রকৃত শাস্তিকামীর ও প্রগতিকামীর কাজ । এই চেতনা ( conscious- 
॥e55 ) জনসাধারণের মধ্যে, মজুরের মধ্যে, কিসানের মধ্যে প্রাণের দায়েই: 
আসিতেছে ; বুদ্ধিজীবীরাও নিজেদের বেকার দশায় তাহা বুঝিতে 
পারিতেছে। কিন্ত তবুও সচেতন হইতে হইবে বুদ্ধিজীবীদেরই বেশি, চেতনা- 
লঞ্চারের দায়িত্ব তাহাদেরই হাতে, তাহাদেরই হাতে এখন পর্যন্ত সংস্কৃতির 
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মাঙ্মষের ইতিহাসের এই এক নিঃশ্বাসে দেওয়া অস্পষ্ট আভাস, 
এই বিশ্ববীক্ষা ( Weltan৪০॥৭৷U৷॥৪ ) আমাদের সন্মুখে রাখা দরকার,_ 
জগৎ ও জীবনের দূরপ্রবাহথী জ্বোতের মধ্যে আমর! কোথায় দ্বাড়াইয়াছি 
দরকার তাহা আমাদের বুঝ! । বলা কি প্রয়োজন, কোনে| দেশের 
ইতিহাসেই অন্য কোনে| দেশের ইতিহাসের শুধুমাত্র পুনরুক্তি হয় না? 
ইতিহাস পয়ার ছন্দে লেখা পাঁচালী নয়, ইতিহাস অমিত্রাক্ষর ছন্দে 
রচিত মহাকাক্য। তাহার ছন্দের মিল পংক্তির অভ্যন্তরে ? স্ুক্মতর 
নিবিড়তর সেই মিল। মানব-ইতিহাসের সেই বিরাট ছন্দের সঙ্গে 
স্বদেশের ইতিহাসের ছন্দটিও মিলাইয়া পড়িতে হয়। ইতিহাসের এই 
পটভূমিকায় ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারাটিকেও যাচাই করিতে হইবে 
এইরূপ বাস্তব্ৃষ্টিতে । তাহা হইলেই বুঝিতে পারিব দেশে ও বিদেশে 
ইতিহাসের কোন্‌ নূতন রূপ প্রকাশিত হইতেছে--সংস্কৃতির রূপান্তর 
স্বম্পষ্ট হইয়|৷ উঠিতেছে --আমাদেরও সংস্কৃতি লকল জাতির সংস্কৃতির মতো 
কি করিয়া এক বিশ্বসংস্কৃতিতে রূপাস্তরিত হইতেছে। 


গ্ৰন্থপঞ্জী 
ইতিহাসের ধার৷--অমিত ন 


মানব সমাজ-রাছল সাংকৃত্যায়ন / 
মহাযুদ্ধের পরে ইউরোপ--সুশোভন সরকার 
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বাজে লেখা--লেখক 

পরিবার, সম্পত্তি ও রাষ্ট --এঙ্গেল্‌স্‌ 

Imperialisn— Lenin. 

On Religion—Lenin. 

What Happened in History—Gordon Childe (Pelican). 

Man Makes Himself— 1» (Watts & Co). 

A Short History of Culture—Jack Lindsay. 

Ancient Society —Morgan. 

From Savagery to Civilisation—Graham Clark 

(Cobbett). 

Science of Life—H. G. Wells, Julian Huxley, C, 

P. Wells. 


‘The Stepy/R MW eoisirGordon halen Cobbett, London). 
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ভাব্বতীয় সংস্কৃতিক থাক 
আদিরপ 


ভারতবর্ষের যে সংস্কৃতি নানা ভাঙ্গা-গড়ার মধ্য দিয়া আমাদের হাতে 
আসিয়া পৌছিয়াছে তাহ! প্রধানত কৃষিজীবী সমাজের সংস্কৃতি। প্রথম 
মহাযুদ্ধের সময় হইতেই অবশ্য ভারতবর্ষে আধুনিক শিল্প-উদ্ভোগের স্থচনা হইতে 
থাকে। তথাপি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের 
জীবনে ব! মনে শিল্পযুগের রঙ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই। তথনো 
ভারতীয় সমার পুধানুতু রৃযিনির্তরই চিলি ০রনিস্যাজ।২ একান্তভাবেই 
| প্রকৃতির নিয়মে চলে, খতুর সঙ্গে তাঁহার ভাগ্য বিজড়িত। ক্ৃষি-লমাজের 
সংস্কৃতিতে, তাহার জীবন-যাত্রা ও মানস-স্থষ্টতেও তাই এই প্রকৃতির প্রভাব 
প্রবল। ক্বষি যুগে তাই বিশ্-প্রক্ৃতির নিকট মানব প্রকৃতির বপ্ততার, 
অলহায়তার ও আত্মসমর্পণের চিহ্ন বেশি লক্ষিত হয়। 
কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষের মানযেরাও তাই আত্ম-নির্ভরশীল নহে। 
স্বভাবতই উপরের দেবতার দিকে চাহিয়া থাকে, অর্থাৎ অষৃষ্টবাদী ও 
রহন্তবাদী। তাহাদের সাহিত্য, দর্শনেও তাই মাহুষের বিজয়ের স্তব অল্প। 
আয্ননির্ভরশীল স্পধ তাহাতে নাই, আছে অষ্ষ্টবাদ, ভাববাদ ও সহজ আড্ম- 
সমর্পণ । ইহ কৃষি-সংস্কৃতিরই সাধারণ লক্ষণ। এই কারণেই প্রাচীন কৃষি- 
সমাজে অ্ৃষ্টবাদ ও অধ্যাত্বাদ স্বাভাবিক । তাহার উপর নানা বার পরাজয়ে 
ভাববাদ ভারতীয় সংস্কৃতির একটা লক্ষণ হইয়া রহিয়াছে। 
ভারতবর্ষের এই সংস্কৃতি অবশ্য আজ ভাঙ্গিতে বসিয়াছে ; ইছারই রূপান্তর 
আমর! চোখের সন্মুখে দেখিতেছি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও ১৯৪৭-এর রাষ্রী় 
পরিবর্তনের মধ্য দিয় এই প্রকাণ্ড সত্য আংশিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, 
কিন্তু সমাত্র ও রাষ্ট্রের সেই প্রয়োজনীয় রূপাস্তর এখনো অসমাপ্ত রহিয়াছে। 
তথাপি এই তারতীয় সংস্কৃতির একটা লামান্ত পরিচয় আমর! গ্রহণ করিতে 
RE দেখিতে পারি" তাহার খাঁটি বৈশিষ্য, ও আসল বৈচিত্র্য। 
-সংস্কৃতি মূলত কৃষিগত, ইহাতে ভূল নাই। কিন্তু এখানে শিলপযুগ 
বাসদ ১_আগামী দিনে ভারতে শিল্প উৎপাদনের শক্তিও ক্রমশ 
প্রসারিত হইতে বাধ্য, তাহাও তোল সম্ভব নয়। তথন শিল্প-প্রধান সভ্যতার 
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৭৮ সংস্কৃতির রূপান্তর 


লক্ষণও ভারতীয় সংস্কৃতিতে প্রকাশ পাইবে । কিন্ত কৃষি-সভ্যতার যে প্রধান 
দুইটি লক্ষণ বা বিশেষত্ব এই ভূখণ্ডে এতদিন স্পষ্ট দেখা গিয়াছে তাহার 
পরিচয় লওয়া সমীচীন । 


ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য 


ভারতীয় সংস্কৃতির একটি প্রধান লক্ষণ মনে হয় ইহার ধারাবাহিকতা । 
এখানে কৃষি-সত্যতা খুব দীর্ঘদিন টি'কিতে পারিয়াছে। ইছা আরম্ভ হইয়াছে 
অনেক দিন--অন্তত হাজার পাঁচ বৎসর পূর্বে; আর চলিতেছে এখনো। 
কৃষিকার্য এ দেগৈ 'বৃটেনৈের/মত' একেবারে? নগন্যলঞজীবিকাপ্রণালীতে বোধহয় 
পরিণত হইবে না। মাকিন যুক্তরাষ্ট্র বা সোভিয়েট ভূমির মত এই দেশেও 
শিল্প-চালিত কৃষির প্রভাব থাকিতে পারে। কিন্তু কবৃবি-সভ্যতার এতদিন 
পর্যন্ত এই দাীর্ঘজ্ীৰন ও বহুল প্রসার সম্ভব হইয়াছে প্রকৃতির দাক্ষিণ্যে ; 
সিন্ধু, গঙ্গ, গোদাবরী, কাবেরী প্রভৃতি নদী ও বিস্তৃত সমতলভূমি কৃষি- 
সমাঞ্জের বিকাশের পক্ষে ছিল পরম অষ্থকূল। আর ‘দেবতাত্রা হিমালয়’ 
. ভারতীয় সমাজকে অনেকাংশে বহিঃশক্র হইতে রক্ষা করিয়াছে। কিন্ত 
" এই ক্বষি-সভ্যতাও দ্বন্থ বিরোধ বিত নয়, ইহাতেও নানা বিপর্যয় ঘটিয়াছে। 
এই দীর্ঘ জীবনের সম্পদ তবু ভারতবাদী মোটের উপর সঞ্চয় করিয়া 
আনিয়াছে ; নীল-নদের উপকূলস্থ সভ্যতার মত, টাইগ্রিস ইউফ্রেটিসের 
মধ্যবর্তা অঞ্চলের সভ্যতার মত উহা লুপ্ত হইয়া যায় নাই। এখানেও মাঝে 
মাঝে বড় বড় সাম্রাজ্য ধ্বংস হুইয়া গিয়াছে, ‘অন্ধকার যুগ আসিয়াছে, 
বহুকাল অনেক অঞ্চলের রাষ্ট্রীয় সংবাদও বিশেষ পাওয়া যায় না ;_এই 
সব কথ৷ সত্য। কিন্তু তথাপি তখনে! সংস্কৃতির ধারা একেবারে মিলাইয়া 
যায় নাই তাহা বুঝা যায়। ধ্বংসের মধ্য দিয়াও ইহার ধারাবাহিকতা 
অনেক জিনিস জিয়াইয়া রাখিয়াছে,_কোথাও নতুনকে একেবারে আত্মসাৎ 
করিয়া লইয়াছে, কোথাও উহাকে রাখিয়াছে টানিয়া-বুনিয়া ‘আপনার সঙ্গে 
শুধু যুক্ত করিয়া। এইরূপ সহনশীলতাও ভারতীয় সংস্কৃতির ছিল, আর 
উহাই তাহার দ্বিতীয় প্রধান বৈশিষ্য। ইহাকে কোন কোন দার্শনিক 
বলিয়াছেন--ভারতবর্ষের সমন্বয় শক্তি; কেহ বৃলিয়াছেন--বহুকে এক 
করিরার সাধনা ; আর কেহ বা বলিয়াছেন--সবল গ্রহণশীলতা,; আর অন্ত 
অস্ত কেহ--অক্ষম নমনীয়তা । যাহাই তাহা হউক, আমাদের বর্তমান কালের 
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ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা ৭৯ 


সংস্কৃতির মধ্যেও এই দুই কারণে বহু বহু দিনের পুরাতন বীজকণা জম! হইয়! 
আছে, অতীতেরও নানা পর্যায়ের উদ্ভাবনা মিলাইয়া আছে, ইহা সর্বদাই 
মনে রাখা প্রয়োজন। আর তাহার ফলে ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বপ্রধান 
লক্ষণও আমাদের সহজেই চোখে পড়ে--ইহার বৈচিত্র্য। পুরাতন কিছুকে 
আমরা একেবারে বিলুপ্ত হইতে দিই নাই; আদিম জীবন-যাত্রার ছাপ 
নানাখানে দেখা যায়। আবার পরিবর্তনও ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষ বহু 
জাতির দেশ, দেশও প্রকাণ্ড, প্রায় একটি মহাদেশ । কাজেই বিভিন্ন অঞ্চলে, 
বিভিন্ন কালে, নিয় A ASS En evolved) 
হইয়াছে, আমরা তাহাও নানাভাবে কালধর্ম, লোক-আচার, বা বিশেষ বর্ণের 
ৰা বিশেষ অঞ্চলের আচারধর্ম বলিয়! মানিয়া লইয়াছি। ইহা ছাড় 
বারেবারে বিদেশী শাসক আসিয়াছে ; বিদ্েশী-উদ্ভাবিত জীবিকা-পদ্ধতি ও 
উহার ধ্যান-ধারণা ভারতবর্ষেও প্রসারিত ('di৪॥৪৭) হইয়াছে--যথনি 
ভারতবর্ষে তদুপযোগী প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ তাহা লাভ করিয়াছে। 
সেই সব ‘দান’ আসিয়া ভারতের নিজস্ব ‘অবদানকে’ আরও নূতন করিয়৷ 
দিয়াছে। তাই সমগ্র ভারতীয় সংস্কৃতির একটা মোটামুটি_অত্যন্ত অস্পষ্ট 
হইলেও--ওীক্যবদ্ধ' রূপ যেমন আছে, তেমনি আছে এই ভারতীয় সংস্কৃতির 
অফুরন্ত বৈচিত্র্য। 


বৈশিষ্ট্যের অর্থ 


ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য লইয়। যাহার! গর্ব করেন ভীাহারা বলিতে চান 
ভারতীয় সংস্কৃতি অনাদি-অতীত, অপরিবর্তনীয় ; তাহা এক শাশ্বত সম্পদ। 
কিন্তু ইহার বৈশিষ্ট্য হইতেই প্রমাণ যে, (১) ভারতীয় সংস্কৃতি অপরিবর্তনীয় 
নয়, তাহার রূপান্তর হইয়াছে বারে বারে। (২) ভারতের একত্ব 
ংস্তৃতিক হিসাবে সত্য এই জন্য যে, ভারতীয় সংস্কৃতি বৈচিত্র্যের সমাহার । 
(৩) এই সংস্কৃতি প্রাচীন হইলেও প্রাচীনতম সত্যতা নয়। জীবিত 
সভ্যতার মধ্যে চীনা! সভ্যতাও এমনি দীর্ঘায়ূর গর্ব করিতে পারে। (৪) 
মোটামুটি এই সংস্কৃতি সর্বাংশেই কৃষিযুগের মধ্যেই নিবদ্ধ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 
স্মরণীয়_-_প্রথমত কৃষি-সভ্যতার পূর্বেও মাঙ্গুয জীবিকা-সংগ্রামে ও প্রক্কৃতি- 
জয়ে অনেকট! অগ্রসর হইয়াছে_ভারতবর্ষেও সেই প্রাগৈতিহাসিক যাঙুষের 
সংস্কৃতির চিন্ছ রহিয়াছে। দ্বিতীয়ত, কৃষি-সভ্যতাও আবার নান! স্তরের মধ্য 
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bo সংস্কৃতির রূপান্তর 


দিয়| ক্রমশ অগ্রসর হইয়া গিয়াছে--কোনো একটি বিশেষ স্তরে আবদ্ধ 
হইয়া থাকে নাই, থাকিলে তাহারও মৃত্যু ছিল অনিবার্য। মোটামুটি 
ভারতীয় সংস্কৃতিতে কৃষি-সভ্যতার সেই স্তরগুলি দেখিতে পাই । আর 
শ্মরণীয় এই যে, কি প্রাগৈতিহাসিক কালে, কি ওঁতিহাসিক কালে--এই 
কৃষি-সভ্যতার কাঠামোর মধ্যেও-সসর্বস্তরে ও সর্বদেশেই যেমন, তেমন: 
ভারতবর্ষেও দেখিতে পাই,_-জীবনযাত্রার নৃতন উপকরণ সংগ্রহ করিয়া, 
মান্য পরম্পরের সম্পর্কের নৃতন পরিবর্তন লাধিত করিয়াছে; আর সেই 
সামাজিক ব্যবস্থাও -আঁচা'র১বিচারকে অবলম্বন করিয়?আবরি তাহার মানল- 
লোক নৃতন স্বষ্টিতে (০৮ৎ৭ti০৷5 ) মঞ্জরিত হইয়াছে। ভারতীয় সংস্কৃতিরও 
শ্বরূপ বুঝিতে হইলে উহার বিভিন্ন যুগের পরিচয় এইরূপ ভাবেই গ্রহণ 
সম্তব--তাহার প্রত্যেক যুগের উপকরণগত, সমাজগত এবং মানসগত রূপ 
_ এই তিন অঙ্গ, তিম অবয়ব, উহাদের পরস্পর সম্পর্ক ও সক্রিয় পরিণতি 

--এই সব প্রত্যেক স্তরেই বুঝিয়া দেখা প্রয়োজন ;-_তবেই এই পরিচয় 
বাস্তব ও সত্য হয়। 

‘কিন্ত দেখিয়াছি, আমরা সচরাচর ভারতীয় সংস্কৃতির হিসাব লই অন্ত রূপে। 
হয়ত ধর্ম দ্বারা ; যেমন, ছিন্দু সংস্কৃতি, বৌদ্ধ সংস্কৃতি বা ভারতীয় মুসলমান 
সংস্কৃতি। কিংবা ভৌগোলিক ভাগের দ্বারা--বাংলার কালচার, “ভগীরথ 
কাল্‌চার।” কিংবা ভাষাগত জাতি হিসাবে ; যেমন, তামিল সংস্কৃতি, অন্ধ 
সংস্কৃতি, বাঙালী সংস্কৃতি, ইত্যাদি । বলিয়াছি, এই সব হিলাব যে একেবারে 
মিথ্যা তাহা নয়। ভারতীয় মুসলমান সংস্কৃতি ও হিন্দু সংস্কৃতিতে তফাৎ নিশ্চয়ই 
আছে। '‘তযীরথ কালচারের’ সঙ্ে নিশ্চয় পদ্মাপারের জীবন-পন্থারও তফাৎ 
আছে। বাঙালীর ও হিন্ুস্থানীর কাল্‌চারেরও তফাৎ আছে। কিন্তু এই সবই 
গৌণ তফাৎ। বরং এই বিভিন্ন ধরণের বাহ লক্ষণই ভারতীয় সংস্কৃতির 
বৈচিত্র্যের অন্তভতয কারণ। কিন্তু বারেবারেই মনে রাখা দরকার, সং 
বিচারক্ষেত্রে মূলহৃত্র ধর্ম নয়, দেশ নয়, জাতি নয় ; সেই সুত্র জীবনযাত্রার বাস্তব 
উপকরণ, সামাজিক ব্যবস্থা, এবং তাহারই সহায়তায় সৃষ্ট মানসিক সম্পদ। 
তাই, এই দিক হইতেই ভারতীয় সংস্কৃতির ক্রমপরিবর্তিত ধারাও বিচার 
করিতে হয়। 
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ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা ৮১ 


" প্রমাণ-পঞ্জী 


কিন্ত কথা এই, জীবনযাত্রার বস্ত-উপকরণ ক্রমশই পরিবর্তিত হয়, তাই 
সমাজও পরিবর্তিত হয়, মানসিক রূপেরও পরিবর্তন ঘটে ; তাহা হইলে 
ভারতবর্ষের প্রথম দিককার অধিবাসীদের প্রাথমিক জীবনযাত্রার রূপ. 
আমরা জানিতে পারি কোথা হইতে ? ইহার উত্তর অবশ্য আজ সুবিদিত । 
যে সব বৈজ্ঞানিক উপায়ে মাঙ্গম প্রাচীন মিশর, স্থমের, ব্যাবিলন প্রভৃতি 
দেশের ইতিহাস আবিষ্কার করিয়াছে, সেই সব বৈজ্ঞানিক উপায়েই 
প্রাচীন ভারত্বর্ন্্র./ইত্তিছাও। কামর নিতে লীরি।৷০6ানে সেই সব 
উপায়ের কথা আলোচনা কর! নিপ্রয়োজন। মোটামুটি এই বিদ্যারই 
নাম পুরাতত্ব। ভূতত্ব, প্রত্বজীববিদ্ধা ও নৃতত্ব লইয়া ইহ! শুরু। প্রথমত 
ভূতস্ব বলিয়া দেয় কোন্‌ যুগে, কোন্‌ ভূখণ্ডে মাঙ্মষের প্রাকৃতিক পরিবেশ 
ছিল কিরূপ। সেই নানা ভূস্তরে লুপ্ত জীবের হাড়গোড়, খুলি লইয়া 
গবেষণা করে প্রত্বজীববিষ্যা। তারপর নৃতত্তবের বিবিধ শাখা বলিয়া' দেয়, 
কোন্‌ দিকে মাঙ্গুষ দেহ-মন-জীবিকায় কোন্‌ রূপ গ্রহণ করিয়াছে। পূরাতক্ত 
প্রাচীনকালের মানুষের ধ্বংসস্তপের, ভূগর্ভের ও গুছা-গহ্বরের লুপ্ত ও 
লুক্কায়িত সাক্ষ্য খুজিয়া বাহির করে। এদিকে জাতিতত্ব একদিকে বর্তমানের 
মানব-দেহের মাথা, চোখ, নাক, চুল, চোয়াল, নানা অবয়বের মাপ-জেক 
লইয়া তাহার মৌলিক বিবিধ গঠন বিশ্লেষণ করিয়া দেয়; আবার সেই 
দেহ-পরিমাপ-বিদ্বার দিক হইতেই তারপর পুরাতত্ত্রের প্রমাণের সঙ্গে 
মিলাইয়া দেখে প্রাচীন মানুষের অনুরূপ দেহাবশেষের প্রমাণগুলি। সমাজ- 
তত্ব ও আধুনিক অনগ্রসর ও অগ্রসর মানব-গোষ্ঠীর রীতিনীতি আঁচারবিচারকে 
খুঁটিয়া খুঁটিয়া বিশ্লেষণ করিয়া তাহার আদিম মূলকে বাহির করে। ' 
এমন কি, এইভাবে ভাষাতত্ব পর্যন্ত মাঙ্ুষের প্রাচীন সংস্কৃতির উপর এক 
একবার এইরূপ অভিনব আলোকপাত করিতে পারে যে তাহা! সাধারণত 
আমরা ভাবিতেই পারি না। এইসব বিবিধ বিজ্ঞানই সংস্কৃতির পথে 
আমাদের দ্রিগড্রর্শনের পক্ষে নির্ভরযোগ্য যন্ত্র। মানব-সংস্কৃতির বৈজ্ঞানিক 
পরিচয়ে ইহাদের সাক্ষ্যই গ্রাহ--কল্পনাকুশল ভাবুকদলের ও ধর্মপরায়ণ 
শান্তজ্দের তাহাতে যতই আপত্তি থাকুক । অবশ্য এই বিবিধ শাখার 


প্রমাণসৃমূহ সব ক্ষেত্রে পরস্পরের পরিপোষক নয়। তথাপি ইহাদের সকল 
MS 
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৮২ সংস্কৃতির রপাস্তর 


সাক্ষ্য যিলাইয়া পাঠ করিলে প্রাচীনের একটা যুক্তিসহ ও বোধগম্য চিত্র 
লাভ করা যায়।--এইভাবেই পুরাতনের প্রমাণ-পঞ্জী ile ও 
বিধিবদ্ধ হয়। 
ভারতবর্ষে প্রস্তর যুগের সভ্যতা 

প্রস্তর বুগের নিদর্শনগুলির কাল নিরূপণ ভূতাত্বিকদের সহায়তাতেই 
করিতে হয়--এইরূপ প্রস্তর নিদর্শন ভারতবর্ষেও মিলে । বৈজ্ঞানিক কিন্ত 
ভারতবর্ষের প্রথম দিকৃকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রার কথা, এমন কি 
তাহাদের বাস্তব'ত্ররল'্বনের/করুথাঁওাৰেশি।রিলিতো প্রাঁরেন.ন৷৷ভূষিপৃষ্ঠের নানী 
স্তরে উত্তর-পশ্চিম ভারতের (পাকিস্তানে, শিবালিক অঞ্চলে ও হিমালয়ে), মধ্য 
ভারতের ও দক্ষিণ ভারতের শুষ্ক নদীতলে ব! পর্বতকন্দরে অবশ্য প্রস্তরোপ- 
করণ প্রচুর পাওয়া গিয়াছে। প্রাচীন ও নবীন, দুই প্রস্তর যুগের উপ্‌করণই 
তাহাতে আছে--তাহার নানা স্তরের প্রমাণও রহিয়াছে। ইহার মধ্যে 
সর্বাধিক প্রাচীন নিদর্শন সম্ভবত উধ্ব-শিবালিক শৈলস্তরের মনুষ্য নিখ্রিত 
প্রাচীন প্রস্তর হাতিয়ারসমূহ--ইহাকে 'প্রাক্-সোয়ান্‌ প্রস্তরশিল্প’ও বল! হয়। 
ইহার পরে মোটামুটি দুইটি বিশিষ্ট ধারা দেখা যায় উত্তরে সিন্ধু ও সোয়ান 
নদীর উপত্যকায়, দক্ষিণে নর্মদ! ও দাক্ষিণাত্যের শৈলস্তরে। একটি €সোয়ান 
উপকরণ’ নামে অন্তটি ‘কার্ত্রাস উপকরণ’ নামে অভিহিত হইতে পারে। 
' উভয়েই প্রাচীন প্রস্তর যুগের প্রযাণ। দক্ষিণাপথে এইরূপ প্রাচীন প্রস্তর 
যুগের নিদর্শন চিঙ্গলিপুটের, এবং নবীন প্রস্তর যুগের নিদর্শন দক্ষিণে 
বেরিলি জিলার ও ইউ-পি বা সংযুক্তপ্রদেশের যির্জাপুরের প্রাগৈতিহাসিক 
আবিষ্কারমালায় দেখা যায়। এইরূপ এক একটি স্তরের মধ্যে কত সুদীর্ঘ 
বিপুল প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ভুতাত্বিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহ! মনে রাখ! 
প্রয়োজন। পৃথিবীর অন্তান্ত প্রাগৈতিহাসিক কেন্দ্রের মত এই সব কোনে 
কোনে নিদরর্শনও (যেমন, নিজাম রাজ্যের মস্কিতে) স্বর্ণধনির সন্নিকটেই 
লাভ কর! যায়। খনির অভ্যন্তরে যে সে যুগের মাঙ্ণুষ নামিয়া সোন! 
কুড়াইয়াছে, তাহাতে সন্দেই নাই। ‘অসভ্য’ জাতিরাও স্বর্ণের সমাদর 
₹ জানিত। তবে, এই স্বর্ণ ব্যবহার অবসষ্য নূতন প্রস্তর যুগেরও কাল সুচন! 
করে। কারণ, ইহাতে বুঝ| যায়, তখন ধাতুর মর্যাদা মাঙ্ুয় বুঝিয়! 
উঠিতেছে। ইহা ছাড়! ‘বৃহৎ’-প্রস্তর আচ্ছাদন (7e৪!I8॥i০) হইতে 
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তাহাদের জালায়-নিহিত শব-সৎকার-পদ্ধতিও দেখিতে পাই । মৃতের সেই 
প্রকো্ঠে দেখি, তাহাদের জীবনযাত্রার দ্রব্যাদি আছে,_-মৃত্যুর পরেও মৃত 
মাঙ্যের যেন এ সব ব্যবহার্য চাই! আর সঙ্গে সঙ্গে জানিতে পারি--সৃত্যু 
সঘ্বন্ধে ইহাদের ধারণা কিরূপ। প্র্যুচীন প্রস্তর যুগের প্রথম দিক হইতে 
নূতন প্রস্তর যুগের শেষ দিক পর্যন্ত ‘হস্ত-কুঠার সভ্যতার' ( ‘Hand-Axe 
Culture’ ) নিদর্শন কাশ্মীরে ও উত্তর-পশ্চিম ভারতেও যথেষ্ট আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ ইহার একটা স্তরবিভাগও করিতে পারিয়াছেন। 
তাহা হইতেও সে যুগের যাহষের্‌ জীবিষ্কা ও জীবনের একট! অস্পষ্ট আভাস 
আমরা পাই। কিন্ত তাঁহার সামাজি সীমাজি উক রস উহার বোস জানিতে পারি না। 
আর তাহার মানসিক র্ূপেরও চিত্র পাই মাত্র ততটুকু যতটুকু আছে 
তাহার এ উপকরণ সমূহে। ইহার পরবর্তীকালের নিদর্শন পাটোয়ার বা 
রাওলপিণ্ডির নিকটস্থ সোয়ান নদীর উপত্যকার তথাকথিত “সোয়ান- 
(‘Soan Culture’ ) —পাখরের ছিল্‌কে (“fake indU5£7y”) তাহাতে 
অপধীপ্ত। কিন্তু এই যুগের কোনো কোনে পর্বের, যেমন সোল্যুটি য়ান 
ও ম্যাগ ডালেনিয়ান্‌ পর্বের, নিদর্শন ভারতবর্ষে এখনো পাওয়া যায় নাই। 
এবং শেষ দিনকার পাঞ্জাব,’ মধ্য ভারত ও দক্ষিণ ভারতের ক্ষুদ্র নিদর্শনের 
(মাইক্রোলিখিক) দঙ্গে আফ্রিক! ও সিরিয়ার অঙ্গুর্নপ (মেসোলিথিক্‌) নিদর্শনের 
মিল আছে। নূতন প্রস্তর যুগের প্রাক্ক্ষণ (Proto Neolithic) ও তাহার 
শেষ স্তর ([এe Ne০lit॥i০) পর্যন্ত সেই সব উপকরণ দেখিতে পাওয়! যায়। 
ভারতবর্ষের সকল ক্ষেত্রেই এই মাইক্রোলিথিক্‌ প্রস্তর যুগ নব্য প্রস্তর যুগে 
মিশিয়| গিয়াছে। ইহ! ছাড়! শ্রীনগরের সন্নিকটস্থ বুর্জাহোম নামক স্থানের 
“্ৰৃহ্ৎ-প্ৰস্তর”-নিদর্শন-স্থলীতে পাওয়া গিয়াছে ইহারও পরেকার কালো বাণিশ 
করা পোড়ামাটির জিনিস (erai6 অe)--ঠিক যেমনটি মোহেন-জো- :. 
দড়োতে আসিয়! পুরাতাত্বিকের মিলিয়াছে। কিন্তু ততক্ষণে প্রস্তর-যুগের 
মধ্যে আমর! কৃষিযুগে আসিয়া পৌছিয়া গিয়াছি। নূতন প্রস্তর যুগের 
অভ্যত| ভারতবর্ষে যে তা্রপ্রস্তর ০৷৭l০০]it॥i০ বুগে উত্তীর্ণ হইতেছে, 
ইহা কাশ্মীর ও সিন্ধু উপত্যকার সেই নিদর্শন-সমূহ হইতে বুঝিতে পারি। 
তেমনি গর নিদদর্শনগুলি হইতেই বুঝিতে পারি যে, নব্য প্রস্তর যুগেরও 
মানবগণ প্রথম উত্তর-পশ্চিম ও সিদ্ধু-উপত্যকা এবং ক্রমে তাহারও দক্ষিণস্থ 
নৰ্মদা উপত্যকার ও দক্ষিণাপথের উপর দিয়া ভারতবর্ষে ছড়াইয় 
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পড়িয়াছিলেন (দ্রষ্টব্য An Outline of Racial Ethnology in India—B. S. 
Guha, Royal Asiatic Society of Bengal, 1937, বং ‘Stone Age in 
India—Krishnaswamy, Ancient India, NO. 3)। গঙ্ষোর উত্তরে ও 
পূর্বে কিন্ত প্রস্তর বুগের নিদর্শনের প্রকাণ্ড, অভাব, তাহা লক্ষণীয়। ১ 


ভারতের আদিবাসী 


হয়ত এই প্রকাণ্ড অঞ্চলের প্রাচীনতম অধিবাসীদের কথা বলিতে 
পারে জাতিতত্তব। জাতিতন্ত্ব ভারতীয়দের দেহের গঠন বিশ্লেষণ করিয়া 
বলিতে চাহোবতমান/।ভারাতবালীরও অধ্যেণয়োটাামুটি০এই কয়টি জাতির 
চিহ্ন এখনো লাভ কর যায় (An Outline f Racial! Ethnology in India— 
ওঁ ); যেমন, এক, নিগ্রোবটু মাঙ্গুষ £-_আন্দামানে, মাদ্রাজ প্রদেশের আরাই- 


> ‘তারতবর্ষে প্রস্তর যুগ’ বিষয়ক আবিষ্কৃত তথ্য ও তত্ত্বে একটি মোটাযুট প্রামাণিক 
বিবরণ সম্প্রতি সংক্ষেপে দান করিয়াছেন সরকারী পুরাতত্ব বিভাগের বুলেটিন 
, ‘Ancient India’র তয় সংখ্যায় (পৃঃ ১১-৫৭ ) শ্রী ভি, ডি, কৃষ্ণস্বামী । সাধারণ 
পাঠকের নিকট সহজপাঠ্য না হইলেও প্রবন্ধটি তাহাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে 
পারে; এবং ‘সোয়ান-প্রস্তর-শিল্প,' ও “মাদ্রাজ প্রস্তর শিল্পের' চিত্রাবলী ও “প্রস্তর 
যুগের নিদর্শন স্থকক ভারতবর্ষের মানচিত্র' প্রবন্ধের চিত্ৰসমূহ ও পরিভাষার নিঘণ্ট 
নান! তথ্য বুঝিবার পক্ষে অনেকট| সহায়তা করে। * ওঁ প্রবন্ধের সারাংশ এই গ্রন্থে 
সংযোজিত হইয়াছে। ভারতে আবিষ্কৃত প্রাচীন প্রস্তর যুগের প্রথম দিককার 
নিদর্শন মিলে উত্তর-পশ্চিম ভারতে ( অর্থাৎ পাকিস্তানের ) প্রাকৃ-সোয়ান পাথরের 
ফ্লেক্‌ নিদর্শনে ( শিৰালিক পর্বতের উচ্চস্তরে উহ! দেখা যায় )। ইহার পরে অনেক 
প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পরে মোটামুটি দুইটি শিল্পধারা দেখা দেয়,_একটিকে ‘সোয়ান- 
শিল্পঘার।|' (ফ্রেক্ধারা) বল! যায়, প্রধানত টহার চিত্র উত্তরে, সিন্ধু ও নোয়ান নদীর 
উপত্যকায়, অন্যটিকে ‘মাদ্রাজ শিল্পধার৷' (“হস্ত-কুঠার'' ধার!) বলা হয়, প্রধানত 
দক্ষিণাত্য ইহার কেন্দ্র, ইউরোপ-মাফ্রিকার অনুরূপ ধারা ইহার সহিত তুলনীয় । 
‘ক্ষুদ্র প্রস্তর’ নিদর্শনগুলি পৃথিবীর অন্তান্য অঞ্চলের ‘মেসোলিথিক' সন্ধিস্তরের সমতুল্য 
-_প্রাচীন:হইতে 'নব্য প্রস্তর যুগের সন্ধিকালের স্ষ্টি বলিয়। অনুমিত হয়_-পাঞ্জাব, 
মধ্যভারত, গুলরাট,. দক্ষিণ ভারতে এই ক্ষুদ্রপ্রস্তর নিদর্শনকেন্দ্র যথেষ্ট, কিন্তু নব্য 
প্রস্তর যুগের বীজক্ষেত্র (‘“প্রোটোলিখিক' ) উত্তর ও পশ্চিম ভারতেই সীমাবদ্ধ 
সেখান হইতেই তাহা নব্য প্রস্তর যুগে দক্ষিণে প্রসারিত হয়, ইহ! অনুমান করা চলে। 
বল! বান্বল্য, ভারতে আবিষ্কৃত এই সব বিবিধ সুরের ও বিবিধ ধারার নিদর্শনের 
সহিত আক্রিকার ও ইউরোপের, ও পশ্চিম এশিয়ার (নিকট প্রাচ্যের) অনুরূপ 
স্তরেরও ধারা নিঃসম্পর্কিত নয়। কিন্তু লাভার “হস্ত-কুঠার'' প্রস্তর শিল্পের কোনে! 
ধার৷ ৰ্ৰহ্ধে মালয্নে পাওয়া যায় নাই; এবং জাভা ও ব্রচ্গের (এশিয়ায় চীনের প্রান্ত পর্যস্ত) 
অন্তরূপ নিদর্শনের সহিত সোয়ান. উপত্যকার ওঁ জাতীয় নিদর্শনের পার্থক্য যথেষ্ট 
বিশেষত গঙ্গারও পূর্বে কোনে কিছুই ভারতবর্ষে এ যুগের নিদর্শন পাওয়| যায় নাই। 
তাই পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়ার সহিত কোনো সম্পর্ক অনুমান সহজ সাধ্য নয়। জাতিতত্ব 
সে সন্ধান দেয়৷. 
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মালাই পর্বতের কাদর ও পুলয়ন, আসামের আঙ্গামী নাগা, আঁর রাজ- 
মহলের বাগ্দীদের মধ্যে নাকি এই জাতির প্রমাণ রহিয়াছে। এই তত্ত্বের 
বিরুদ্ধে অবপ্য কেহ্‌ কেহ গভীর সন্দেহ *প্রকাশ করিয়৷ থাকেন, তাহাও . 
স্মরণীয় । কিন্ত একথা স্বীকার করিলে মনে হয়, দক্ষিণ ভারতের 
প্রাগৈতিহাসিক বৃহৎ-প্রস্তর-নিদর্শনগুলির সঙ্গে এই জাতীয় লোকেরই 
সংযোগ থাকিবার কথা। “শিকারলন্ধ মাংস ও বন্য কন্দ মূল ইহাদের 
আহার ছিল, কৃষিকার্য ইহারা জানিত না এবং ইহাদের সভ্যতার কোনো 
বালাই ছিল না।” এক সময়ে আফ্রিকা হইতে ভারতবর্ষে ও ভারত 
সমুদ্রের দ্বীপে” এই "জীভির দার ৪০৭? দিল, ইহাতে 
সন্দেহ নাই। হয়ত প্রস্তরবুগ জুড়িয়া ইহারাই ছিল ভারতের 
অধিবাসী । দুই, আদি অস্ট্ৰলয়েড_ বা অস্ট্ক, অৰ্থাৎ ‘পূরবীয়া” মানুষ := 
ছোটনাগপুর ও মধ্য ভারতের মুণ্ডা, কোল, ভীল, বাদাগা, কেরিয়, খরবার 
ভূমিজ, মালপাহাড়ী প্রভৃতি আজিকার ‘আদিবাসী’ (অবশ্য তাহাদ্েরও 
আদিতে নিগ্রোবটুরা হয়ত এই দেশে বাস করিত। তাহ! সত্য হইলে সেই 
নিগ্রোবটুদের সহিত ইহাদেরও রক্তের সংমিত্রণ নিশ্চয়ই ঘটিয়াছিল ), আর 
দাক্ষিণাত্যের চেঞ্চু, কুড়ম্, মালয়ন, য়েডুব প্রভৃতি গোষ্ঠীর মধ্যে সেই “‘পূরবীয়া’ 
বংশধরদেরই পাওয়! যায় (দক্ষিণেই নাকি ইহাদের মধ্যে নিগ্রোবটু সংমিশ্রণের 
চিঙ্ক স্পষ্টতর )। আমাদের সুপরিচিত খাসিয়া জাতি এই আদি-অস্ট লয়েড, 
বা অস্টি ক জাতির খাঁটি নিদরর্শন--ভাষা ছিসাবেও বটে, জাতি হিসাবেও বটে। 
দাক্ষিণাত্যের টিনেভেলি জিলার বৃহৎ-প্রস্তরের ( মেগালিথিক্‌ ) নি্দর্শনগুলির 
মধ্যে দেহাবশেষও আবিষ্কৃত হইয়াছে ; তাহা এই অস্টিক জাতীয় লোকেরই 
দেখিতে পাই, মৃতের উপযোগী জীবনযাত্রার দ্রব্যাদি সেখানে .. 

ও মাটীর জালায় ইহাদের দেহাবশেষ রক্ষিত হইয়াছে; শব ও 
উপকরণ স্ববৃহৎ প্রস্তরের দ্বারা চিহ্কিত। ইহাতে বুঝিতে পারি, মৃতকে 
হহারাও একেবারে নিষ্রাণ মনে করিত না। পণ্ডিতেরা অঙ্মান করেন, 
তাহাদের বিস্তারের পথ ছিল এইরূপ £ ‘মনে হয়, ইন্দোচীনের কোথাও হয়ত 
এই জাতির প্রথম উত্তব ; তাহার পর দেশদেশাস্তরে বিস্তৃত হইয়া ইহাদেরই . 
কোনো শাখা মালয় জাতিতে, পরে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে গিয়া 
পলেনিসীয় ও মেলেনসীয় জাতিতে, দক্ষিণ বর্ম ও শ্যামে মোন্‌ ও থমের 
প্রভৃতি জাতিতে পরিণত হুইয়াছে। ইহাদের বিভিন্ন শাখা আসামের 
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উপতাকা-ভূমি দিয়া ভারতে আগমন করিতে থাকে।-:.***উত্তর ভারতে ও 
বাঙ্গলাদেশে বিশ্তদ্ধ নিগ্রোবটু আর রহিল না।” (জাতি, সংস্কৃতি ও 
' সাহিত্য’--শ্ৰীস্ণনীতিকুমার চট্টোপঞ্ধ্যায়, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ এবং Ancient India 
* —Massoon-Oursel, Grabowska & Stein )| আবার, ঠিক ইহার 
উণ্টা পথও অঙুমিত হুইয়াছে--ভূমধ্যসাগরের তীর হইতে বিস্তৃত হইয়া ভারত- 
বর্ষের উপর দিয়! দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ও উহার দ্বীপপুঞ্জে এই জাতি ছড়াইয়! 
পড়িয়াছিল। 


॥{পুর্ব।ভারতের।কৃষ্যিসভাযতার০প্রীরজ্ত১০।। 


এই অস্টিক বা আদি-অস্ট্লয়েডদের সভ্যতার প্রমাণ অবশ্য ভাষাতত্ব ও 
জাতিতত্তের মারফৎই আমরা পাই (ভ্ষ্টব্য£ ডাক্তার ভূপেন্রনাথ দত্ত 
জাতিতত্বের দিক হইতে ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা এই প্রসঙ্গে 
অঙ্ধাবন করা কর্তব্য )। ভাষাতত্ত্ের দিক হইতে আমাদের ভাষায় যেই- 
সব মূল শব্দ সম্ভবত অস্টিক গোষ্ঠীর দান, মনে করিতে পারি, সেই সব দ্রব্যের 
সঙ্গে অস্টি কদেরই পরিচয় হয় সর্বাগ্রে । এই সব প্রযাণের উপর নির্ভর করিয়া 
" ভাষা-বৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্ত স্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ইহাদের সভ্যতার যে 
আভাস দিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য । তাহার মতে সে সভ্যতার বস্ত-উপকরণ 
ছিল এইরূপ £ “অস্টি ক জাতীয় লোকেরাই ভারতে (পূর্ব ও মধ্য ভারতে ?) 
প্রথম কুষিকার্য ও তদ্বলম্বনে সংঘবদ্ধ সুসভ্য জীবনের পত্তন করে। উহার 
ধান, পান, কলা ও নারিকেলের চাষ করিত (দ্রষ্টব্য এই যে, বাংলাদেশে 
সামাজিক ক্রিয়া-কলাপে ইহাদের কোনো-কোনোটি না হইলে আজও চলে 
না ।--বৰ্তমান লেখক ) ; পাহাডের গা কাটিয়া ধানের ক্ষেত প্রস্তুত করিত । 
প্রথমটা উহ্থাদের চাষ ছিল চট্টগ্রাম অঞ্চলের জুমিয়াদের মত ; লাঙ্গলের জলন্ত 
তীক্ষযুখ কাষ্ঠদণ্ড ব্যবহার করিত ( ধাতুর ব্যবহার তথনে| জানা ছিল না 
বলিয়!)। ধৰ্চ্বাণ ইহাদের প্রধান অস্ত্র ছিল। একখও্ড গু'ড়িকাঠে তৈয়ারী 
ডোঙ্গায় (দ্রষ্টব্য আজও পূৰ্ব বাংলার কোনো কোনে! অঞ্চলে তেমনি ‘কোন্দ'” 
বা খৌদা নৌকা খালে-বিলে প্রধান বাহন।--বর্তমান লেখক ) এবং কতকণ্ডলি 
গুঁড়িকাঠ বীধিয়া তৈয়ারী ভেলার আকারের. বড় বড় নৌকায় করিয়া উহার! 
বড় বড় নদী, এমন কি সাগরও পার হইত।” মোটামুটি এই চিত্র হয়ত 
গ্রহণযোগ্য । আসলে ইহা নব্য প্রস্তর যুগের ‘বর্বর-জীবনে’র চিত্র, তাহা 
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আমরা পূর্ব পরিচ্ছদে দেখিয়াছি, ভারতবর্ষের সেই সময়কার মাহুষদের যে 
জাতীয় বা যে গোষ্ঠীর বলিয়াই এখন আমরা নাম দিই । কৃৃষি-যুগের প্রথম 
সামাঞ্জিক রূপ ও গঠন এই সব দ্রব্যকে অবলম্বন করিয়াই এই দেশে 
গড়িয়া উঠেঁ-_ধান, পান, কলা, নারিকেল ইত্যাদি । ইহাদের সভ্য ও 
আদিবাসী বংশধরদের মধ্যে আজও অনেকাংশে তাহারই মূল রূপ হয়ত 
রক্ষিত হইতেছে। 

কিন্ত তাহাদের মানসিক. রূপ ছিল কিরূপ ? শব-সৎকার ও অষ্যান্ত 
পদ্ধতি হইতে তাহার যে আভাস অধ্যাপক শ্রীযুক্ত স্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
স্থির করিয়াছে ভারি" দাহিত৷ পরবতী, এমন নি বি্ভযাদ০ভোরতীয় অনুরূপ 
প্রথা 'ও ধারণার তুলনা চলে। এইরূপ তুলনায় দেখি যে, যেমন দেই 
আদি অস্রলয়েড দের বা এরূপ প্রাচীন মাঙ্ুষের উপকরণ ও আচার-ধারা 
এখনে! আমর! গোপনে কিছু কিছু বহন করিতেছি, তেমনি তাহাদের 
প্রাথমিক ভীতি, বিস্ময় ও পূজা ও ধর্মকর্মও নান! স্ত্রে আমাদের ‘অধ্যাত্ম- 
সম্পদের’ মধ্যে সঞ্জীবিত রহিয়াছে। “ইহারা মাঙ্গষের একাধিক আস্নায় 
বিশ্বাস করিত--মাঙ্ষের মৃত্যুর পরে তাহার আত্মা গাছে, পাহাড়ে, অথবা 
অন্য জীবজন্তর ভিতরে প্রবেশ করিত, এইরূপ ধারণাই ইহাদের ছিল । এই 
ধারণাই পরবর্তীকালে ইহাদের লইয়! হিন্দুজাতি স্ষ্টি হইবার পরে, হিন্দুদের 
মধ্যে উদ্ভৃত পুনর্জন্মবাদে পরিণত হয়। শ্রাদ্ধের অঙ্কু্নপ রীতি--মৃতকে মধ্যে 
মধ্যে আহাৰ্য দান-_ইহাদের মধ্যেও ছিল বলিয়া মনে হয়। মৃতকে ইহার! 
হয় বৃক্ষ-সমাধি দিত, অর্থাৎ কাপড়ে ব! বন্ধলে জড়াইয়! বৃক্মস্কন্ধে মৃতদেহ 
রাখিয়া দিত ; অথবা ভূগর্ভে প্রোধিত করিয়া সমাধির উপরে দীর্ঘাকার 
প্রস্তরখণ্ড খাড়া করিয়া পু'তিয়া দিত।.--উত্তর ভারতে গঙ্গাতীরে প্রথমত 
এই অস্টি ক জাতির লোকেরাই বাস করে ; সেখানে ইহার! কৃষিমূলক একটা! 
সংস্কৃতি গড়িয়া তুলে। 'গঙ্গ” এই নামটি অস্টিক ভাষার শব্দ বলিয়! অমুমিত 
হয়। ইহাদের কৃষিমূলক সংস্কৃতিই ভারতের সভ্যতার মৌলিক আধার বা 
ভিত্তি ।” | 

যে কথাটি এইখানে প্রণিধানযোগ্য তাহ! এই :_-ভারতীয় সংস্কৃতি 
কুষিগত তখন হইতেই ; তাহার সেই ক্ষিরূপ নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়াও : 
সর্বাংশে পরিবর্তিত হয় নাই। তাই সেই আদিম ভিত্তি বা কৃষি যুগের 
প্রাথমিক দানের এত বিশদভাবে আমরা পরিচয় গ্রহণ করিতে চাই 
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বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কারে সেই জাতির বা গোষ্ঠীর নাম যাহাই স্থির হউক, 
তাহাতে আসে যায় না। এইটুকু পরিচয় না লইলে ভারতীয় সভ্যতার 
এই দিককার রূপও আমাদের নিকট অস্পষ্ট থাকিয়া যাইবে, স্তরের পরে 
স্তরে ইহার যে ক্রমবিবর্তন ঘটিয়াছে তাহারও মূল্য অপরিজ্ঞাত রহিবে_ 
বিশেষত মখন পূর্ব ও মধ্য ভারতের প্রাগৈতিহাসিক তথ্য এখনে! প্রায় 
অজ্ঞাত ও অনাবিষ্কৃত। শ্ৰীবুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই অট্ট্রিক জাতির 
মানসিক প্রণবতার যে চিত্র অঞ্চিত করিয়াছেন, তাহাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখিত 
হইতে পারে। কিন্তু কোনে! বাস্তব প্রাচীন প্রমাণের উপর তাহা গঠিত, না 
আধুনিক অস্ট্ ফ'বংশীয়দের মতিগতি ৭৪ অৰ্থ হইতে তিনি এই সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন, তাহা তিনি উল্লেখ করেন নাই । অধ্যাপক মহাশয় 
বলিতেছেন £__‘অস্টি ক জাতির নৈতিক প্রক্কৃতি এইরূপ ছিল বলিয়া মনে 
হয়_ইহারা সরল, নিরীহ, শান্তিপ্রিয়, সহজেই অন্য প্রবল জাতির প্রভাবে 
আত্মসমর্পণকারী, কিঞ্চিৎ পরিমাণে কামুক, ভাবুক ও কল্পনাশীল, কবিত্বগুণযুক্ত, 
প্রফুল্লচিত্ত, দায়িত্বহীন, কিছু পরিমাণে অলস ও উৎসাহ্হীন, দৃঢ়তাবিহীন এবং 
সংহ্তিশক্তিতে হীন ছিল; কিন্তু লাঘব স্বীকার করার মধ্যেই ইহাদের অটুট 
প্রাণশক্তি নানা পরিবর্তনের মধ্যেও মৃত হয় নাই ।--:ইহ| বেশ দৃঢ়নিশ্চয়তার ' 
সহিত বলা যাইতে পারে যে, ভারতের ধর্মাম্ুষ্ঠানে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 
জীবনে--ধান, পান, হলুদ, সিন্দুর, কলা, সুপারি প্রভৃতির স্থান অস্টিক 
প্রভাবের ফল। অস্টিকেরা গো-পালন করিত না, কিন্তু বোধহয় তুলার 
কাপড় ইহারাই প্রথম প্রস্তুত করিয়াছিল।” এক একটা মানবয্থের মধ্যে 
প্রাকৃতিক ও সামাজিক কারণে মনের এক-একটা! বিশেষ বিশেষ ঝৌক বা 
প্ৰবণতা দেখা যায় বটে । কিন্ত তাহা, প্রথমত “রক্তের গুণ” নয়; দ্বিতীয়ত, 
তাহাও আবার অপরিবর্তনীয় নয়; আর তৃতীয়ত, বর্তমানকালে কোন 
জাতিরই রক্ত অমিশ্রিত বা বিশ্দ্ধ নাই-_সম্ভবত পূর্বেও বিশেষ ছিল না; 
এই সব মনে রাখিয়া উপরকার উক্তিটি যথাভাবে গ্রহণ করা দরকার। উহা 
একট! অনুমান মাত্রই বলা চলে--সাধারণ অঙম্ুমান, বৈজ্ঞানিক অঙ্ুমান নয়।? 


= ৯ অমুক ‘জাতির’ (1০) মানসিক ধর্ম এইরূপ-_-এই মর্মের কথা বলার অর্থ 

মানুষের চিন্তায় প্রাকৃতিক পর্নিবেশ ও উৎপাদন-প্রথার প্রাধান্যকে অস্বীকার করা। 
স্বভাবতই শাসক-গোষ্ঠীর, বিশেষত সাত্রাজ্যবাদী মনোভাবয়ুক্ত বৈজ্ঞানিকের! এইরূপ 
‘জাতির ধর্মের' উপর জোর দেন ।;-_সাস্রাজ্যবাদীর! ‘প্রভুজাতি' (আর্য?) আর 
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ভারতীয় সংস্ক্তির ধার৷ ৮৯ 


মোটামুটি ভারতীয় সংস্কৃতির খানিকটা প্রারস্ভ প্রায় আমরা এই সব 
‘বিবরণ হইতে বুঝিতে পারি। বিশেষত পূর্বভারতের জীবনযাত্রার বাস্তব 
উপকরণ, ইহার কৃষিমুলক সামাজিক রীতিনীতি ও ব্যবস্থা, এবং ইহার 
মানসিক ধারণা এই তিনেরই একটি আভাস পাই । 

বহুশত বৎসর ধরিয়া এই যে কষি-সভ্যতা ভারতের নানা খণ্ডে এইরূপে 
ইতিহাসের অজ্ঞাতে কোনো স্থায়ী কীতি না রাখিয়া! বহিয়া চলিয়াছিল, তাহা 
‘একই ভাবে স্তন্ধ হইয়া দাড়াইয়৷ থাকে নাই, তাহাও দিনের পর দিন 
বিকশিত হইয়৷ চলিয়াছে,_জীবিকার নূতন উপকরণ সঙ্ধান করিয়াছে, 
নূতন সম্পর্ক স্থান কৰরিীছে ['০কিন্ত বিলের ভল্লেযোটিয বিষয় এই 
যে, প্রস্তর যুগ ছাড়াইয়| তাত্রযুগে তাহারা পৌছাইল কিনা, ব্রোঞ্জ ও লোহ 
প্রভৃতি ধাতব দ্রব্যের ব্যবহার আয়ত্ত করিল কিনা, তাহার কোনে! 
নিদর্শন নাই। এমন কি, পূর্ব ভারতে প্রস্তর যুঢেরও নিদর্শন নাই। 
তাহা ছাড়া, প্রাচীন ‘অস্টি,ক’ জাতিরও সব শাখাই যে ক্বষিকর্ম করিত 
তাহাও নয়। প্রাচীন গ্রস্থাদিতে উল্লেখিত ‘নিষাদ’ ‘ভিল্ল-কোল্ল’ প্রভৃতি 
আদিবাসী শাখাগুলি হয়ত আধুনিক কোল জাতির পূর্বপুরুষর্ূপে 
অরণ্য-পর্বতে শিকার করিয়াই বেড়াইত, ক্ষি-সযাজের জীবনযাত্র৷ বা 
চিন্তা-ভাবনা তাহাদের মধ্যে উদ্ভূত হয় নাই-_অষ্য সমাজ হইতে পরোক্ষে 
তাহাদের উপরে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকিতে পারে। অনুমান কর! 
যায়__এই অঞ্চলে কৃষি সেই প্রস্তর যুগের দ্বার! পুষ্ট হয় নাই। 


ভারতবর্ষে ধাতব যুগের প্রারম্ভ 


অন্যদিকে উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে, হয়ত পূর্বাঞ্চলে অস্টি কদের এই 
বর্বর জীবন যখন চলিতেছে, আর এক উন্নততর ক্বষি-সত্যত! 
আবিভূ‘্ত হইতেছিল। সেখানেই ভারতের ধাতব যুগের সভ্যতার বিকাশ 
লক্ষ্য করা' যায়। কৃষি চলে ক্ষেত্রে, কৃষক সাধারণত গঠন করে গ্রাম, 
বাস করে গ্রামে। ক্বষি-সভ্যতা তাই পল্লী-প্রধান। তবু এই সভ্যতা 


শোষিতর! ‘দাসজাতি', সাত্মাজ্যবাদী পণ্ডিতদের ইহ নানাভাবে প্রমাণ কর! একটা 
নিয়ম। হিটলারী ‘রক্তের মাহাত্ম্যবাদ' ব। ব্লাড থিওরি উহারই চরম রূপ মাত্র-আর এই 
কথাটা ষ্্‌ কত অবৈজ্ঞানিক তাহাও এখন অস্তুত স্পষ্ট । (দ্রষ্টব্য ডাক্তার ভুপেন্্রনাথ 
পপ্রবন্ধাবলী ।) i 
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ao সংস্কৃতির রূপান্তর 


বাড়িয়া উঠিলে উৎপাদকের নিজ প্রয়োজনের অতিরিক্ত যখন থাপ্তাদি 
উৎপর হয়, তখন বৃত্তিলীবী কারিগরেরা উদ্ভূত হয়, শ্রমবিভাগ দেখা: 
দেয়, এবং থাদ্য ও এই সব পণ্যের আদান-প্রদানের ( exchange } 
প্রয়োজনে এক একটি পৌরকেন্দ্র ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে। এই সব 
কেন্ত্রের খাদ্য জোগায় চতুদিকের কষি-অঞ্চল ; তাই কৃষি-সমাজের জীবন- 
যাত্রা কতকট! অগ্রসর হইলেই এইরূপ নগর পত্তন সম্ভব। স্থুমের, মিশরে 
যেষন, ভারতবর্ষে তেমনি এইরূপে দেখি এক পৌর সত্যত! গড়িয়া 
উঠিয়াছে। ন কুষিদীবীরা চিল এও তবে পরীৰাসী। কিন্তু এই 
নৃতন কষিলীবীড থে মধ্যে ক্রমে তখন নগরেরও পত্তন হইতে শুরু করে। 
জাতি হিসাবে তাহার! কোনে বিশেষ জাতির অন্তর্ভূক্ত নয়; খুব সম্ভব 
তাহারা আসলে সেই স্মের-আক্ধাদদেরও আত্মীয়, এমন কি হয়ত বা 
বর্তযান দ্রাবিড়-ভাষী জাতিদেরও সমগোত্রের,_-ভূমধ্য জাতিদের বংশধর বা 
জ্ঞাতি। ইহাদের বংশধার!' লইয়া বৈজ্ঞানিক মহলে যে তর্ক আছে তাহা শেষ 
হয় নাই। কিন্তু সাধারণভাবে বলিতে পারি--প্রাচীন এশিয়াটিক সভ্যতার 
শাথারূপে উহার ক্বষ্টধারা তাহার! হয়ত বহিয়া আনিয়াছিল বা গ্রহণ' 
করিয়াছিল। মোহেন-জো-দড়ো-হরপ্া৷ সভ্যতা অর্থাৎ আরব সমুদ্র 
হইতে সিমলা শৈল অবধি তাহাদেরই হয়ত কীতি-চিহ্ন। প্রস্তর যুগের 
জীবন শেষ হইয়া অধিবাসীরা তখন ধাতুর ব্যবহার আঁয়ত্ত করিয়াছে, তাঙ্রের 
উপকরণ লইয়! যাত্রা শুরু করিয়াছে, লৌহ-যুগে পৌছিতেছে, কিন্ত মধ্যবর্তী 
ব্রোঞ্জযুগের কোনে! নিদর্শন সেখানেও নাই। তথাপি তখন মাঙ্বযষের সভ্যতায় 
এবং ভারতেয় কৃবি-সভ্যতায় দ্বিতীয় সুরের সুচনা হইতেছে! ইহাই তাত্র- 
প্রস্তর (০॥৭!০0]it৮i০ ) যুগ । , অস্টরি,কদের সভ্যতার সন্ধান দেয় আমাদের : 
জাতি-বিজ্ঞান’ ও ভাষা-বিজ্ঞানং আর এই ভারতীয় প্রাচীনতম পৌর-সংস্কৃতি 
আবিষ্কার করিয়াছে ভারতীয় পুরাতত্ব। 


১. প্রসঙ্গক্রমে বল! প্রয়োজন জাতি-বিজ্ঞানের চক্ষে বত'মান ভারতবাসী কয়েকটি' 
ভাগে বিভক্ত । সংস্কৃতির এক-একটি. যুগ হয়ত তাহাদের কাহারও কাহারও অতীতের 
সঙ্গে বিশেষভাবে সংযুক্ত--যেমন নিগ্রোবটু দের সহিত প্রস্তর যুগ এবং আদি-অষ্ট্লয়েডদের' 


২ বিভিন্ন সংস্কৃতি বিশ্লেষণের পক্ষে এই ভাষা বিজ্ঞানের হিসাবও জানা' 
প্রয়োজ্জন। কিন্তু প্রত্যেক সংস্কৃতির মধ্যে নানা জাতির দান আসিয়| মিশে; তাহা। 
দিয়া সংস্ৃতির জন্ম ব। বিকাশ নিৰ্ণীত হয় না, শুধু বাহারূপ কতকট। প্রভাবিত হয় ॥ 
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ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা ৯১ 


হরধা ও মোহেন-জো-দড়োর আবিষ্ধারে ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন কালের 
লুধু অধ্যায় আমাদের সন্মুখে খুলিয়া গিয়াছে ;_ইছার প্রথম কৃতিত্ব প্রাপ্য 
শ্রীযুক্ত দয়ারাম সাহনির ও পরলোকগত অঁতিহালিক রাখালদাস 
বন্যোপাধ্যায়ের। পুরাতত্বের এই আবিষ্কৃত তথ্য সমৃহ সবিস্তারে বর্ণনা 


(৯০ পৃষ্ঠা হইতে ) সহিত প্রস্তরের শেষ যুগ ও ধাতব যুগের প্রারস্ভকাল সংযুক্ত, 
-ইত্যাদি। কিন্তু জাতিবিজ্ঞানের চক্ষে সেই যন্ত্র ও উপকরণ বড় কথা নয়; বড় কথা 
মানুষের দেহের মাপজে'ক। সেই হিসাবে ডাক্তার বিরজাশন্কর গুহ মহাশয়ের মতে 
(পূর্বোক্ত গ্ৰন্থ দ্ৰষ্টব্য ) বত‘ষান ভারতবর্ষে এই সব জাতীয় লোক বসবাস করে, যথা £_ 


নিগ্রে৷ বটু ; OR টিলেখিত IEA At AE HN EE 


UR মধ্যে পাওয়া যায়; (৪) ‘বৃহৎ মত্তিদ্ধ তাত্রযুগীয়' এবং তাহাদেরই একটু দুর্বল 
রূপ, সিন্ধু সৈকতের জাতি £ হরগ্না, মোহেন-জো-দড়েো| হইতে আধুনিক পাঞ্জাবীদের 
মধ্যে পর্যন্ত ইহাদের নিদর্শন মিলে--যদিও একথাও স্মরণীয় যে হরপ্প। মোহেন-জা-দড়োর 
দেহাবশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে সেখানে নানাজাতির মানুষই ছিল। ইহারাই 
ডাক্তার গুহের মতে মূল ভারতীয় জাতি। ইহার উপর চাপিয়াছে- ( ৫ ) ‘গোল 
মাথাওয়াল৷ আল্লো-দিনারিক জাতি’ £ গুজরাট, কন্নড় ও বাংলায় যাহাদের পাওয়া 
যায়; (৬) ‘লম্বা মাথাওয়ালা আদি-নৰ্ডক' £ উত্তর-পশ্চিমে, কাফির উপজাতির 
মধ্যে এবং ভারতের উচ্চবর্ণের মধ্যে ইহাদের নিদর্শন এখনো পাওয়! যায়; (৭) 
‘পূরবীয় (০nient৭!5 )' £ পাঠান, পাঞ্জাবী ও সংযুক্ত প্রদেশে যে দীঘকৃতি মান্বযদের 
দেখা যায়; ( ৮) ‘ভোটগোষ্ঠীয় জাতি’ £ হিমালয়ের পাদদেশে, আসামে এবং বঙ্গ- 
ব্ৰহ্ম সীমান্তে ইহ! সুপরিচিত ; ( ৯ ) “লম্বা মাথাওয়াল! মঙ্গোলী' £ আসামের নাগ 
প্রভৃতি জাতের মধ্যে ইহাদের প্রমাণ মিলে; ( ১০) ‘গোল-মাথাওয়ালা মঙ্গোলী’ £ 
টিপরাই, চাকম! প্রভৃতি, ইহাদের ‘মগ’ বলা হয়; (১১) “সামুদ্রিক ( Oceanic )' £ 
ইহারা সমুদ্রযোগে আগত ; তামিলনাড়ু ও মালাবারে মঙ্গোল ধাঁজের এইরূপ লোক 
দেখা যায়। জাতিতত্ব বিষয়ে নান! মত আছে, তাহা অবশ্য প্মরণীয়। 


(৯০ পৃষ্ঠা হইতে) মানসগত সংস্কৃতির পক্ষে বরং অন্যতম প্রধান বাহন ভাষা। কিন্ত 
ভাস্তাব্জ্ঞানের চক্ষে ভারতের বিভাগ অন্যর্প, তাহ! জাতি-বিজ্ঞানের মত নয়। 
কারণ এক এক জাতির ভাষা হয়ত আজ লুপ্ত হইয়। গিয়াছে, যেমন নিগ্রোবটুদের 
ভাষ|। তাহার এক আধ শব্দও খুজিলে আর পাওয়া যায় না। তাই ভারতে 
নিগ্রোবটু ভাষা নাই। ভাষা-বিজ্ঞানের হিসাবও তাই স্বতন্ত্র রাখা হয়। মোটামুটি তাহা 
এইরূপ £_(১) অষ্টরিক গোষ্ঠীর ভাষা £ খাসিয়া, শবর, কোল প্রভৃতি; (২) দ্রাবিড় 
গোষ্ঠীর £ তামিলা, তেলেগু, মালায়ালাম, কানাড়ী প্রভৃতি; (৩) আর্য গোষ্ঠীর ? বৈদিক, 
পরবর্তা প্রাকৃত ( সংস্কৃত ) ও বত'মান কালীন বাংলা, হিন্স্বানী, মারাঠী, গুলরাতী 
প্রভৃতি ; (৪) ভোট চীনা !গোষ্ঠীর £ ভূটানী, আসামী, নাগ! প্রভৃতি ভাষাসমূহ বিশেষ 
স্মরণীয় এই যে, ‘দ্রাবিড়' বা “আর্য' এইগুলি বৈজ্ঞানিকদের মতে জাতি পরিচায়ক 
কথ৷ নয়, মূলত উহু ভাষা-গোষ্ঠার পরিচয় সুচক নাম । সাধারণ কথাবাতয় এইগুলি. 
দিয়া আমরা মানব-গোষ্ঠী বুঝাই; তাহ! একটা মারাত্মক ভুল । তাহাতেই এই দেশীয় 
“‘আৰ্ষামির' জন্ম ও প্রশ্রয়লাভ খটিয়াছে; অন্য দেশেও হিটলারী “আর্ধামি'র প্রসারও 
সহজে স্তব হইয়াছে । বল। বাছল্য, সাধারণের ভুলে বর্ষরে বর্ধরতার সুযোগ পাইয়াছে। 
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৯২ সংষ্কৃতির রূপান্তর 


করেন পরে মার্শ্যাল, ম্যাক্‌কে প্রভৃতি বিদেশীয় পণ্ডিত ও অধ্যক্ষগণ। 
তাহাদের সেই কাহিনী আজ সকলকারই প্রায় পরিজ্ঞাত। 


ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাক্‌ মুহুর্ত 


ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রাক্‌-ক্ষণের তথ্য সংগ্রহ কর! যায় তাই 
উত্তর-পশ্চিম ভারতে আবিষ্কৃত কয়েকটি প্রাগৈতিহাসিক ক্ষেত্র হইতে । 
প্রধানত এই ক্ষেত্ৰসমূহ যে অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত মোটামুটি ভাবে সেই 
সমুদায় অঞ্চলটিকে এখন ‘পশ্চিয পাকিস্তান’ 

এই স্থত্রে bbl ea Os দিয়া হালের 
সভ্যতার ভাগ-বিভাগ বা গোষ্ঠী নির্ণয় করার প্রশ্নই উঠে না। এমন কি, 
যখনকার সভ্যতার আমর! লন্ধান করিতেছি, ‘পাকিস্তান’ ‘হিন্দুস্থান’ 
ডোমিনিয়ন তো দূরের কথা, তখনো ভারতবর্ষ বলিয়া আমাদের এই 
স্থপরিচিত বিশিষ্ট দেশও চিহ্নিত হয় নাই, তাহার নামকরণও হয় নাই। 
তখনো পর্যন্ত আমাদের ভারতবর্ষের এই উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের সহিত-_এমন 
কি, সিন্ধু ও পাঞ্জাব অঞ্চলের সহিতও--বালুচিন্তানের মারফৎ প্রাগৈতিহাসিক 
ইরাণ ও ইরাকের সম্পর্ক ছিল নিকটতর ; এবং যে মানব-গোষ্ঠী ও মানব- 
সভ্যত৷ এই অঞ্চলে বর্তমান ছিল তাহারাও ছিল মোটামুটি পরস্পরের 
নিকট জ্ঞাতি-গোষ্ঠী। ভূগোলের ও ইতিহানের এই আদি সত্যকে পরবর্তী 
কালের ‘দেশ’, ‘জাতি’, রাষ্ট্র’ প্রভৃতি সামাজিক বিকাশের স্বত্র ধরিয়া 
ভাগ করা, খণ্ড খণ্ড করিয়া বিচ্ছিন্ন রূপে দেখা, এখন প্রায় আমাদের 
একটা সংস্কার হইয়া উঠিয়াছে ; এবং সভ্যতার ইতিহাসের অঙ্ুসন্ধানে, উহার 
শ্বরপ বুঝিতে, এই সংস্কার তাই বাধাও হইয়া উঠিতে পারে। যেমন, এই 
বাঙলা দেশ হইতে আমরা যদি বলিয়া বসি ভারতবালী হিসাবে আমর! 
মোহেন-জো-দড়োর উত্তরাধিকারী, তাহা হইলে শ্মরণে রাখা প্রয়োজন 
সেই হিসাবে এইরূপ দাবী আরও বেশি করিতে পারে বানুচি্তানের, 
ইরানের, ইরাকের মেসোপটোষিয়ার অধিবাসীরা । কারণ, সেই প্রাচীন 
ও অতি প্রাচীনকালে সেই সব অঞ্চলের অধিবাসীরা ছিল পরস্পরের আত্বীয়-- 
গঙ্গার উত্তরে-পূর্বে তাহাদের কোনে লমসাময়িক যোগস্থত্র এখনো আবিষ্কৃত 
হয় নাই। আবার ঠিক এই ধরণের হা্তভকর ও অবৈজ্ঞানিক হিসাবে 
‘পাকিস্তানীরা’ বলিয়। বসিতে পারে, তাহার! শুধু মোহেন-জো-দড়ো হুরপ্লার 
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ভারতীয় সংস্থৃতির ধারা এত 


উত্তরাধিকারী নয়, তাহার! চিরদিনই স্ুমমের-আক্কাদের জ্ঞাতি, ভারতের 
এই “হিনুস্থানী”দের হইতে স্বতন্ত্র । 

প্রশ্ন হইবে--কি হিসাবে তাহা হইলে আমরা ভারতবাসীরা এই' 
প্রাগৈতিহাসিক ও ইতিহাসের আদি পর্বকে ভারতীয় সংস্কৃতির ও- 
ইতিহসেরই প্রথম পর্ব বা প্রাক্ক্ষণ বলিয়া গণ্য করিতে পারি? ইহার 
উত্তর এই যে, প্রথমত ভারতবর্ষের ভৌগলিক সীমানার মধ্যে এই সব, 
কেন্দ্র অবস্থিত ছিল, দ্বিতীয়ত--_আমাদের প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে এই সব 
অঞ্চলের সেই সব প্রাগৈতিহাসিক ও ইতিহাসের প্রাথমিক পর্বের মাঙ্ষদের 
দান, পৌছিয়া ছে অং" এতই আৰা ডাই দের সংস্কৃতির কিছু-না- 
কিছু উত্তরাধিকারী । ইহাই আসল কারণ। কতটা আমর! তাহাদের 
দান গ্রহণ করিয়াছি, কতটা বা করি নাই, তাহা সম্পূর্ণ জানিবার উপায় 
নাই, কিন্তু পুরাতাত্বিকের আবিষ্কৃত শেই বিলুধু জীবন-চিহ্ন হইতে আমরা: 
আমাদের উত্তরাধিকারেরও সন্ধান লাভ করি ; এবং বৈজ্ঞানিক এতিছাসিকের 
প্রদরশিত পথে ভারতীয় সংস্কৃতির সেই বিস্বৃত আদি রূপেরও কতটা ধারণা 
লাভ করিতে পারি। 

ভারতীয় সংস্কৃতির সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগকে উত্তর-পশ্চিম ভারতে 
আবিষ্কার করিতেছেন পুরাতাত্তিকেরা। এই দিকে পুরাতাত্তিকদের দৃষ্টি 
মোহেন-জো-দড়ো ও হরপ্নার আবিষ্কারের পর হইতে বিশেষ করিয়া আকৃষ্ট 
হয়। স্তর অরেল ষ্টাইন্‌ উত্তর-পশ্চিম ভারত, বাণুচিন্তান ও গোন্রেসিয়ায় 
(১৯২৯-2৪) এই উদ্দেষ্যে বারে ঘারে পর্যটন করেন। ম্যাক্‌কে ও স্বগীয় 
ননীগোপাল মজুমদারও এই অঞ্চলে নৃতন কেন্দ্র ও নূতন তথ্যের সন্ধান দেন 
গর্ভন চাইল্‌ড_, এই সব আবিষ্কারের অর্থ, এশিয়ার প্রাচীনতম ইতিহাসে, 
উহ্থার স্থান, পূর্ব-ইরানের আবিষ্কারমালার সহিত তাহার সম্পর্ক প্রভৃতি 
প্রামাণিকতার সহিত বিচার ও বিশ্লেষণ করেন (১৯৩৩-৩৪)। তাহা হইতে 
বুঝিতে পারি--সেই ‘এশিয়াটিক সমাজের’ (পূর্ব অধ্যায়ে বিত) প্রাচীনতম 
একটি শাখাই ভারতের এই প্রাগৈতিহালিক সভ্যতাও। গর্ডন চাইল্‌ড 
এর আলোচনা অবলম্বন করিয়া! ম্যাকৃকোয়ান্‌ ও ষ্টরয়ার্ট পিগোট প্রভৃতি 
প্রতবতাত্বিকেরা প্রাচীনতম ইরাক (উবাইদ্‌, উরুক্‌, জেম্‌দেত নম্র, 
‘আদি বংশ, আন্ধাদ, উর-এর তৃতীয় বংশ, লরুলা ইসিন্‌ ক্রমিক ধারার) 
ও ইরান-এর সুলা, সিয়াল্‌কু, গিয়ান্‌, হিস্দার ও আনাউ প্রত্ৃতি বিভিন্ন 
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28 সংস্কৃতির রপাস্তর 


‘কেন্ত্রের সভ্যতা-ধারার সহিত ভারতের এই উত্তর-পশ্চিম সত্যতা-কেন্V্রের 
একটা কালাহুক্রমিক কাঠাযোও গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছেন। (্রষ্টব্ 
Ancient India, Vol. “The Chronology of Pre-historic North- 
‘West India’ by Stuart Piggott, 1946)। বলা বাহুল্য, এইকরপ ক্ষেত্রে 
কালের হিসাব খুবই মোটামুটি ভাবে করা সম্ভব, আর তাহাতেও ভুল ঘটা 
অসম্ভব নয়। কিন্তু ইরাক, ইরান, ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন 
“কেন্দ্রের প্রাচীনতম কৃষ্টির এই মোটামুটি সহ্বন্ধ ও যোগাযোগ বিচার, এবং 
তাহার পারম্পর্য নির্ণয় গ্রহণযোগ্য । অবশ্য, এই কালামুক্রমিক পারম্পর্ঘের 
মতই আমাদের'লিকট খোশ -কৌড়ুহলোদীপক গত্যতীরি পরই বিশ্বত ক্ষেতের 
বিবরণ ও বিশেষ রূপটি । এখানে সংক্ষেপে তাহাই আমর! স্বরণ করিতেছি। 

সেই হিসাবে এই সব কেন্দ্র ও উহ্থার নিদর্শন চোখে দেখিলেই এ 
সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান পরিচ্ছন্ন হয়-_অস্তত চিত্রাদি হইতে উহ! খানিকটা 
সংগ্রহ কর| বিশেষই বাঞুনীয়। ভূতাত্িকের হিগাবে ন! হউক ভুগোলের 
হিসাবে প্রাগৈতিহাসিক ভারতের এই সমস্ত অঞ্চলটি দুইটি প্রধান ভাগে 
বিভক্ত । এক ভাগ বালুচিন্তানের উষর পার্বত্য প্রদেশ আর ভাগ সিন্ধু- 
নদ-পরিপুষ্ট পাঞ্জাব-সিল্ুর সমতল ভূমি। স্বভাবতই বালুচিন্তানের কেন্র- 
গুলি অনেকাংশে পর্বত-বেষ্টত, দূরে দুরে বিচ্ছিন্ন ; দরিদ্র কষিজীবীর 
পলীলংস্কৃতি রূপেই তাহা গড়িয়া উঠয়াছিল। অপরদিকে নদীমাতৃক 
উর্বর সমতল ক্ষেত্রের কেন্দ্রগুলি পরস্পর শেষ পর্যন্ত ‘সিন্ধু সত্যতা’ সম্পর্কিত, 
অধিকতর সম্পদশালী; একটি বিরাট পৌর-সভ্যতায় তাহা বিকশিত 
হইয়াছিল--হরপ্না ও মোহেন-জো-দড়োয় আমরা তাহারই সন্ধান পাই। 
ভুতাত্তিকের হিসাব পূর্ববর্তী প্রস্তর যুগের আলোচনাকালে আমাদের 
যতটা সহায়ক হয়, এ ক্ষেত্রে আর ততটা সহায়তা .করিতে পারেনা। 
পুরাতাত্তিকের এখানে মুখ্য অবলম্বন আবিষ্কৃত জিনিসপত্র,_বলিতে গেলে, 
মৃংপাত্র ও মাটির ছোট ছোট মূতি, আর জীবিকার উপকরণ, অলঙ্কার 
প্রভৃতি। ইহার মধ্যে মৃংপাত্রই প্রধান--উহার গঠন-পদ্ধতি, অলঙ্করণ- 
রীতি প্রস্ৃৃতি এবং আবিষ্কৃত অন্ত উপকরণ দিয়াই এই সব “্কবষ্টির” গোষ্ঠী 
বিচার ও কোষী বিচার চলে ; অবশ্য ভূতাত্বিকের বিদ্ধা ও অঙ্তান্ত 
প্রাচীনতম পুরাতাত্বিক তথ্য ও তত্ত্ব দিয়া আবার তাহা যাচাই করিয়া 
ওয়া হয়। 
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ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা ae 
প্রাগৈতিহাসিক ভারতের কৃষ্টিকেন্দ্র 


গোষ্ঠ-বিচারের দিক হইতে একট! বড় ভাগ অবস্য পল্লী সংস্কৃতির ও 
‘পৌর সংস্কৃতির ; মৃৎংপাত্রের সাক্ষ্যান্ুযায়ী তেমনি আর একটা ভাগ এই দক্ষিণ 
বালুচিন্তান মোটামুঁট “পীতাভ সামগ্রীর” ক্ষেত্-উহার যোগ নিকটস্থ 
বক্ষিণ ইরানের কেন্দ্র সমূহের সঙ্গে ; এবং উত্তর বালুচিন্তান “রক্তাভ সামগ্রীর” 
কেন্দ্র--উহার যোগ উত্তর ইরানের কেন্দ্গুলির সঙ্গে । এই দুই রকমের 
সামগ্রীর কেন্দ্রগুলিকে বৈশিষ্ট্যানুযায়ী কয়েকটি বিশেষ স্তরে আবার ভাগ 
করা চলে ( Ancient India. Nora a SaFRIESOL। মতাহুযায়ী ) 
সেই ভাগ ও তাহার স্বরণীয় বৈশিষ্ট্য ণিয্ন রূপ £ 

“্রক্তাভ সামগ্রীর” ক্ষেত্র ঃ প্রধানত তিনটি । যথা 

(১) “বঝোব্‌ কৃষ্ট” ( The Zhob Cult॥re) £ উত্তর বালুচিন্তানের 
ঝোব্‌ উপত্যকায় স্বর জংগল ( ইহার প্রাচীনতম নিদর্শন ), রাণ! ঘুণ্ডাই, 
‘মোগল বুণ্ডাই, পেরিয়ানে৷ ঘুণ্ডাই { মধ্যবর্তী কালের নিদর্শন ) প্রভৃতি 
গ্রামে ছিল ইহার কেন্্র। এই সব স্থানে নৃৎপাত্রের গায়ে কালোর সঙ্গে 
লাল রেখাঙ্কন দেখা যায়। মাটির তৈয়ারী ছোট ছোট স্ত্রীমৃতি, গোরু 
ও লিঙ্গ-প্রতীক, মাটির ইটের বাড়িঘর, প্রস্তরের তীরের ফলা পাওয়া 
গিয়াছে। দেহভনস্ম সমাধি দেওয়া হইত। তাসত্রের ব্যবহারের প্রমাণ 
পাওয়া যায় না। এক একটি ছোট ক্বষিজীবীর বসতিমাত্র এই সব এক 
একটি গ্রাম। কাল হিসাবে ইহার! হ্রগ্নার অপেক্ষ। বহু প্রাচীন-_ইরাকের 
উরুকের সময় হইতে “আদি বংশের” মধ্যে। 

(২) প্হরপ্ী কৃষ্ট” ( The Harappa Culture ): হরপ্লা ও মোহেন- 
জো-দড়ো ছিল ইহার দুই প্রধান পৌর-কেন্দ্র, তাহ! ছাড়াও চান্তু-দড়ো 
প্রন্থতি আরও ক্ষুদ্র নগর ছিল ; আঁর দক্ষিণ-সিন্ধু প্রদেশে অনেক পল্লীকেন্দ্রও 
ছিল। এক পাত্রের রক্তাত তঅঙ্কনরেখায় ছাড়া ইহার সহিত 
ঝোব্‌ কৃষ্টির আর কোনো মিল নাই। সাধারণ ব্যবহার্য পাত্রাদি, নানা 
অলঙ্কৃত পাত্র, সীল, মুততি, পোড়া ইটের বাড়িঘর, কূপ, স্নানাগার, পয়ঃ- 
প্রণালী ইত্যাদি এই কৃষ্টিকেন্সরের বিপুল উপাদানের কথা পরে পৃথক ভাবে. 
আমাদের বুঝিয়া দেখিতে হইবে। এখানে শ্তধু উল্লেখযোগ্য যে, “হরপ্নার 
কৃষ্টি ক্ষেত্রে" তাত্র ও ব্রোঞ্ের নিমিত হাতিয়ারের অভাব নাই। খ্রীঃ পুঃ 
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৯৬ সংস্কৃতির রূপান্তর 


৩০০০ হইতে খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ এর মধ্যে এ সভ্যতার কাল অঙ্নমিত. 
হইয়াছে। 

(৩) হরপ্লার “এচ” সমাধিশালার উক্তর্ূপ রক্তাভ সামগ্রী । ইহাতে 
হরপ্নার শেষ দিককার অবস্থার নিদর্শনই পাওয়া যায়। 

“পীতাভ সামগ্রীর’ ক্ষেত্রগুলি সবই কৃষিজীবীদের বাসভূমি। ইহাই 
প্রথম স্মরণীয় । বৈশিষ্ট্যযুক্ত ক্ষেত্র ছিল এই সাতটি 

(৪8) “কোয়েটা! সামগ্রী’: কোয়েটার সন্নিহিত গ্রামের আবিষ্কৃত 
গঁর্প পাত্রালঙ্কণ--রক্তাত রেখা এইসবে নাই। হইরপ্নারও পূর্বকার 
বলিয়া মনে 'ইয়?” ইহা 'ধৃতেষ্ট প্রাচী ৭ -ইধকের উরুকের 
সমকালীন। 

(৫) ‘আমরা কৃষ্ট’: সিন্ধুর এই দক্ষিণ অঞ্চলের কেন্দ্রে। তাত্র গুটির 
ব্যবহার ছিল দেখা যায়। কোয়েটার পরবর্তী, হয়ত ইরাকের “আঁদিবংশের 
সমসাময়িক, হুরপারও পূর্বেকার । 

(৬) “নাল ৰ্ৃষ্টি”ঃ দক্ষিণ বাণনুচিন্তানে ও সিন্ধুদেশে ইহার নিদর্শন 
মিলে। তাম্রনিমিত কুঠারের ছবির প্রচলন দেখি। সম্ভবত আমরীর 
পরবর্তী ইরাকের আক্কাদের সমসাময়িক । 

(৭) “কুল্লি কৃষ্টি”ঃ প্রস্তরের, মাটির ইটের বাড়িঘর, সীল, ক্ষুদ্র মুর্তি 
প্রন্থৃতি ছাড়া উল্লেখযোগ্য তাম্নের পিন্‌, আরশী, প্রতৃতি। সম্ভবত দেহতস্ক 
সমাধি দেওয়া হইত। হয়ত নাল ও আমরীর মধ্যকালে ইহার প্রতিষ্ঠাকাল 
--মোহেন-জো-দড়োর নবস্তরের প্রথম দিক তখন চলিতেছে। 

(৮) “শাহী-টুম্প কৃষ্টি” : দক্ষিণ বালুচিস্থানে অবস্থিত; শবসমাধি, ও. 
তাণ্রের কুঠার, বল্লম, শীলমোহর ইহার বৈশিষ্ট্য । কাল গণনায় উহ, 
কুল্লির পরবর্তী, হয়ত হরপ্না মোহেন-জো-দড়োর শেষ পাদের সম-সাময়িক। 

(৯) “বুকর কষ্ট" £ শুধু সিন্ধু প্রদেশে ইহার নিদর্শন মিলে, তাম্রের 
কুঠার, পিন্‌, ও ইটের বাড়িঘর পাওয়া যায়। 

(১০) প্ৰাংগর কৃষ্টি”: ইহাও সিন্ধু প্রদেশেই অবস্থিত। ঝুকর ও 
ঝংগর, দুইটি কৃষ্টির আবির্ভাব দেখা যায় চন্‌হ্-দড়োর চতুর্থ ও পঞ্চম 
স্তরে, (উহার প্রথম তিন স্তর হরপ্নার অন্তর্গত ও দযুকালীন )-_অৰ্থাৎ 
হরগ্লার যুগ তখন শেষ হইতেছে। 

এই পুরা বস্তু ও কষ্ট পীঠকা হইতে যাহা বুঝা যায় তাহা এই যে, (১) 
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ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা ৯৭ 


উত্তর-পশ্চিম ভারতের এই অতি প্রাচীন কৃষ্টি আসলে ইরান-ইরাকের এই 
ধরনের প্রাচীন কৃষ্টর মতই, ছিল প্রাথমিক ক্বষিজীবী সমাজের কৃষ্টি । 
তাহাদের গ্রামগুলি ছিল একর দুয়েকের ক্ষুত্ত গ্রাম। জীবন মোটামুটি 
যুদ্ধ-বিগ্রহ-শৃন্য শাস্তির জীবন, কারণ গ্রাম রক্ষা কর্মিবার মত ব্যবস্থা দেখা 
যায় না। বৃষ এই কৃষিজ্জীবীদের স্থপরিডিত ; পার্বত্য ছাগ ও হরিণ 
শিকারও চলিত ; বিচ্ছিন্ন গ্রামে স্বয়ংসচ্ছল পল্লীসযাজ ধীরে স্থস্থে চলিত ; 
গতায়াত, বিনিময়, ব্যবসা বড় নাই। বাড়িঘর কখনো মাটির ইটের 
গীথুনির, কখনো পাথরের ইটের। ধাতুর মধ্যে তাম্রের প্রচলন আরম্ভ 
হইতেছে ( ঝৌ্‌০ কষটাতে /এৰষ্টা ভাইর ০ পনীয়া নাই ) ; পল্লীর 
কারুবৃত্তিও কিছু কিছু দেখা দিয়াছে। নানা কেন্ত্রের মৃৎপাত্রের অঙ্কনরীতি 
বিচার করিলে এখানে অন্তত গুটি ছয়েক বিশিষ্ট অঙ্চনরীতির ( 'স্কুলস্‌ 
অব, পেটিং’) পরিচয় পাওয়া! যায়,_--সবলতা ও উদ্ভাবন-কুশলতা সহজেই 
চক্ষে পড়ে। রেখার ও রঙের সবল স্গুনিশ্চিত প্রয়োগ ও ভারসাম্য, প্রকল্পনীয় 
(‘ডিজাইন্‌’)--এসব হইতেই বুঝিতে পারি, এই বর্বর-জীবনেও 
সৌন্দধবোধের বিকাশ ঘটিয়াছে। (২) এই ক্ষ্টি মূলত প্রাচীন' 
ইরানের কষ্টকেন্দ্রের শাখা--ইরাকের কেন্দ্রের সহিতও স্বভাবতই সমুদ্র 
পথে সম্পর্কিত । মুল বা কাণ্ডের কোনো একটি বিশেষ রীতি বা পদ্ধতি 
শাখায় পৌছিতে বিলম্ব হয়, তাই সমপৰ্ধায়েযন’ সানগ্রীও কালামুসারে' 
ভারতীয় শাখায় আবিভূত হয় (ইরাকী-ইরানী ) মূলের অপেক্ষা অনেক 
পরে, এইরূপ অনুমান করা চলে। (৩) কালামুক্রমে ইহার কাল খ্রীঃ পূঃ 
৩.২০০ হইতে খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ এর মত বলিতে পার! যায়। “হরপ্নার 
রষ্টি ধারার” (খ্রীঃ পুঃ ২,৩০০ ?= “ইরাকের আদিবংশ” হইতে খ্রীঃ পূঃ 
১,৫০০,= ইরাকের “উরের তৃতীয়, বংশ” কিংবা তৎপরবর্তী--*ইসিন্‌ 
লর্সা'র সমকাল পর্যন্ত ) তুলনায় কোয়েটার সামগ্রী ও আমরীর কৃষ্টি 
প্রাচীনতর (খ্রীঃ পুঃ ৪,০০০; ৩,৫০০); কুল্লির কষ্ট হয়ত আংশিক ভাবে 
হরপ্নার সমসাময়িক ; নালের কৃষ্টি কতকটা লসমলাময়িক কতকটা পরবর্তী, 
ঝুকর, শাহীটুম্প, ঝংগর প্রভৃতি হরগ্লার পরবর্তী। উহ্থার ‘এচ-সমাধি- 
শালার সমকালীন ( ১, ৫০০-১০০০ )।| হয়ত কুল্লি কৃষ্টির মধ্য দিয়! আমর!|। ' 
হরপ্পার কৃষ্টিখারার ও স্বচনার আভাস পাই--যদিও হ্রগ্ার কোনো 
ক্সুনিশ্চিত উদ্তবক্ষেত্র অজ্ঞাত । 


a 
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ar " সংস্কৃতির রূপান্তর 
* সিদ্ধু-উপত্যকাঁর সভ্যতা-ক্ষেত্র 


মোহেন-জো-দড়ো ও 'হরপ্লার নামই আমাদের নিকর্ট স্থূপরিচিত। 
“সিন্ধু উপত্যকার সত্যতা’ বলিল আমরা বুঝি প্রথমত মোহেন-জো-দড়োর 
আৰবিষ্কারাবলীকে, দ্বিতীয়ত হরগ্লার লুপ্তাবশেষকে। কিন্তু গত বিশ বছরে 
(৯৯৪৬এর মধ্যে ) আরব সমুদ্রের তীর হইতে প্রায় সিমলা শৈলের পাদদেশ 
পর্যন্ত বিস্তৃত প্রদেশে--পূর্বে যাহাঁর কাঠিয়াবাড় রাজপুতানার মরুভূমি, 
পশ্চিমে ওয়াজিরস্তান-বালুচিস্তানের সীমানা, উত্তরে হিমালয়-_ইহার 
মধ্যে এই রক ॥'ছাঞ্জার ছল ডীর্ধ এভু :dপৈ০সুমের সভ্যতার 
তুলনায় এই সভ্যতার ক্ষেত্র উহার অপেক্ষাও তিনগুণ বড়-সিন্ধু 
ও পাঞ্জাবের (ও বাহাডালপুরের ) এই সমতল ক্ষেত্রে সেই 'সিন্ধু- 
উপত্যকার সভ্যতার’ ৩৭টি কেন্্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। সম্ভবত উহার 
১টি ছাড়া [ কোটুলা নিহান্‌ খা ?] বাকী সবগুলিই বৰ্তমানে পশ্চিম 
পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্গত। ইহার মধ্যে অবশ্য দর্বাধিক উল্লেখযোগ্য 
হরগ্না মোহেন-জো-দড়ো, এই দুইটি নগর এবং পরে আবিষ্কৃত সিন্ধুপ্রদেশের 
চান্ত্ব-দড়ো ও লোহ্ম-জো-দড়ে| ; অন্যগুলি শহর নয়, গ্রাম মাত্রের ধ্বংসা- 
বশেষ । পুরাতাত্বিকের খাতায় ইতিমধ্যে সমগ্র ‘সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতার’ 
নামকরণ হইয়াছে ‘হরগ্া সভ্যতা’ বলিয়া ;-_কারণ, আবিষ্কারাবলীর দিক 
হইতে হরপ্নাই নাকি এই সমগ্র সভ্যতার প্রতিনিধি স্থানীয়, যথার্থ 
পরিচায়ক । 

এই প্রধান কেন্দ্গুলির সহ্ন্ধে হুই একটি তথ্য না জানিলে চলে না। 
পশ্চিম পাঞ্জাবের মণ্টেগুমারি জেলায় হরপ্না অবস্থিত।. সেখান হইতে 
মণ্টেগুমারি শহর যোল মাইল ; গ্রামটির দক্ষিণ পশ্চিমে ভগ্ন্প। -হুইটি মোট . 
প্রায় সাড়ে তিন মাইল চক্ররেখার মধ্যে এই ধ্বংসক্ষেত্র। উত্তরে মাইল ছয় 
দূরে রাবি নদী ; এক কালে উহার দুইটি ' শাখার সঙ্গমস্থল নগরের 
পার্শ্বে ছিল--হয়ত সেই বন্যার ভয়েই নগরের বাধ বা প্রাক্যুরও বর্তমানের 
প্রধান ধ্বংস্তূপের (এ,বি) চারিদিকে প্রথম নির্মিত হুইয়াছিল--থরে 
তাহার উপর রচিত হয় পুরপ্রাচীর। উনবিংশ শতকের পুরীতাত্বিকেরা 
(ক্যানিংহাম্‌) এইরূপ প্রাচীরের অস্তিত্ব অঙ্ুমান করিয়াছিলেনদথটে, কিন্ত 
॥ হরপ্লার ধ্বংসস্ত,প এতই ধ্বংশ হইয়া গিয়াছে, আর তাহা হইতে নিকটের 
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ভারতীয় সংস্কৃতির ধার! ৯৯ 


পল্লীগ্রামের অধিবাসীর৷ নিজেদের ব্যবহারের জন্য বন্থকাল ধরিয়া এত 
ইট বহিয়া লইয়| গিয়াছে, নিকটস্থ লাহোর-মুলতানের একশত মাইল 
দীর্ঘ রেলপথ নির্মাণের কালেও এখান হইতে পাথরের টুকরা এত বেশি 
পরিমাণে গৃহীত হয় যে, হরগ্নার এই গ্রাচীর-প্রাকার (এ, বি চিন্কিত ) বা মূল 
নগরের রূপ চিনিবার উপায় আর সহজ রহে নাই। সে তুলনায় মোহেন- 
জো-দড়ে রক্ষা পাইয়াছে বেশি, যদিও সিন্ধুর বন্যায় পুরাকালেও সুই নগরই 
বারেবারে বিনষ্ট হইত। পুরাতাত্তিকেরা হাত দিতেই (১৯২২-৪৪) মোহেন- 
জো-দড়োর অভাবনীয় রূপ প্রত্যক্ষ হইয়! পড়ে। হরপ্লায় দয়ারাম পাহনির 
( ৯৯২১এর জাঙুযারীতে খনন জার করেন)' দরে হযরত বিশদ পরিচয় 
প্রথম উদ্ঘাটন করেন (১৯২৬-৩৪) এম্‌-এস্‌-ভাট ; আর উহা এখন 
আরও পরিষ্কার হইয়া উঠিতেছে মর্টিমার হুইলার (Ancient India, No 3., 
‘Harappa, 1946’ by R. E. M. Wheeler ) প্রভৃতির স্তুপ খননে 
{Mound AB) ও সমাধিক্ষেত্ৰ ( Cemetery R 37) খননে। | 
যমোহেন-জো-দড়ো (‘মৃতের ঢিবি’ ) হরগ্না হইতে প্রায় ৪০০ মাইল দক্ষিণ- 
. পশ্চিমে সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরে সিন্ধু প্রদেশের লাড়কানা জেলায় অবস্থিত 
{ রেল ষ্টেশন ডোক্‌রি, ৮ মাইল দূরে )। ' অনেক কাল হইতে এই ধ্বংসাবলী 
পড়িয়া আছে--এখনো তাহা প্রায় এক বর্গ মাইল বিস্তৃত। বিস্তৃত 
খবংসক্ষেত্রে আবিষ্কৃত হয় এক অদ্ভুত নগর, সেই মূল ধবংসমালার পশ্চিমে 
এখানেও ৭০ | ৮০ ফিট একটি বিচ্ছিন্ন ঢিবি দেখা যায় ( নাম ‘Stupএ 
Mound’); তাহাতে কুশান আমলের একটি ইটের বোদ্ধ স্তুপ আছে, 
উদহ্থার আভাস দেখিয়াই রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২২-২১এ) প্রথম আকৃষ্ট 
হন ।-প্ক্ষেত্রেই খননের পরে সুপ্রসিদ্ধ স্নানাগার, বিদ্যালয়, স্তম্ভগৃহ 
প্রভৃতি অনেক শক্তিশালী শাসন-পদ্ধতির উপাদান মিলে--হরপ্লার পশ্চিম 
স্তুপের উত্তর, দিকেই যেমন মিলে ( গীযুক্ত ভাটের খননে ) মজ্দুর-বস্তি, 
শস্তাগার প্রভৃতি । অবশ্য এই নৌদ্ধন্তপের তলায় এখানে প্রাচীনতর বস্তু 
কী আছে তাহা না থুঁড়িতে মোচহন-জো-দড়োর পরিচয় সম্পূর্ণ হইবে না। 
এতদিন পর্যন্ত বলা হইত --মোহেন-জো-দড়োতে এমন অপূর্ব পৌর-জীবন- 
যাত্রার সমস্ত উপকরণ পাওয়া গেলেও কোনো একটা বড় প্রাসাদ, বড় 
মন্দির, লগ্বপীময়িক সুমের-আন্কাদ ব| মিশরের মত কোনো এক প্রবল 
ক্ষাত্ণক্তির বা বান্ধণ্যশক্তির অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়! যায় নাই ; অন্ত্রশস্রও 
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বিশেষ পাওয়া যায় নাই, প্রযাণ পাওয়া গিয়াছে বরং বণিকব্যবসায়ী, 
শ্রমিক, কারিগর প্রভৃতিতে বিভক্ত একট| অধিকতর.অগ্রসর পৌর সভ্যতার 
অর্থাৎ এই সভ্যতা যেন এক শাস্ত নিরুপ্রব পুরাতন বণিকতন্তরের (ধূর্জোয়া 
ইকোনোমির’) প্রমাণ, পুরাকালীন পুরাধিপতিদের শাসনের ( ‘ctadel 
0le’ এর ) প্রমাণ নয়। কিন্তু মোহেন-জো-দড়োর এই স্ত,পস্থলের মতই 
হরপ্নারও পশ্চিম দিককার সেই ঢিবি (এ, বি)। মর্টিমার হুইলার তাহা 
খনন করিয়! (১৯৪৪-৪৬) প্রাকার-প্রাচীরুবেষ্টিত এক সুরক্ষিত পুরেরই প্রমাণ 
পাইয়াছেন। আৰু তাই তাত্ার বিশ্বাস মোহেন-জো-দড়োর এই স্ত পতলও 
' অনুসন্ধান কর ভর়োজন টিবি ভুহচর দিল দিতি ভুঞনর, মোহেন-জো- 
দড়োর স্ত,পের ঠিক i! তেমনি ভাগ-কর! মজনুর ব্যারাক্‌ রহিয়াছে, 
তেমনি শশ্ভাগার ও ধান-ভাঙার উচ্চ চাতাল পাওয়া গিয়াছে ;-_এই সবে 
এক সুশৃংখল কেন্দ্রীয় পূরাধিপত্যের ( ৫৫! 1॥1€) ইঙ্গিত এখনে! 


যথেষ্টই মিলে। 
সমস্ত ‘সিন্ধু উপতাকার সভ্যতার’ ধারণাই এইভাবে এখন পরিবিত 


হইতে চলিয়াছে। এই সভ্যতার স্বরূপ নির্ণয় করেন প্রধানত পুরাতাত্তিক 
গৰ্ডন চাইলৃড_। স্থুমের-আক্কাদের “এশিয়াটিক লামস্ত সমাজ ও সভ্যতার’ই 
লসগোত্ৰ এই পৌর-সত্যতা, সম্ভবত তিনিই বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে ইহাদের জীবন- 
যাত্রার সম্বন্ধ প্রকাশ করেন। তখনো ইহার রাষ্ট্রশক্তির তব স্বরূপ জানা 
যায় নাই, মর্টিমার হুইলারের আবিফার-ফলে কোনরূপ পুরাধিষ্ঠিত পরাক্রান্ত 
শাসকশক্তির তথনে সন্ধান পাওয়! যায় নাই। 


হরগ্নার কৃষ্টি পরিচয় 


হরগ্না সমস্ত সিন্ধু সভ্যতার পরিচয় বলিয়া এখন গ্রাহ্‌ হইয়াছে। 
মোহেন-জো-দড়োর কথা পূর্বেও বহুল প্রচারিত হইয়াছে ; তাহার দান 
গুরুত্বে ও পরিমাণে অতুলনীয়। হরগ্নার আবিষ্কারমীলার যথাযথ বিবরণ 
পুরাতত্ব বিভাগের ক্বপায় আমাদের হস্তগত হইয়াছে পরে, তাহার মুল্য 
এখনো স্বস্পষ্ট হয় নাই ( Excavations of Harapbha—M. S. Vats; 
Archaeological Survey of India, 1940, 2 Vols) | কিন্ত সেই দান 
যে কৃত গুরুতর তাহা পূর্বে গ্রীযুত ভাটের আবিষ্কৃত এই কয়টি তথ্য হইতেই 
‘অহ্মিত" হইয়াছিল। প্রথমত, মোহেন-জো-দড়োরও পূর্বে হরগ্ার জম্ম _ 
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ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা L5০৪ 


এখন হহুতে প্রায় ৫ হাজার বৎসর পূর্বে তাহার জীবনও হইয়াছিল 
দীর্ঘতর। অলংক্কৃত মৃৎ্পাত্র, পোড়| মাটির, পাথরের, পপিলেন জাতীয় শীল 
বা মুদ্ৰাই হরগ্নার প্রাচীনতম যুগের চিঙ্নঃ আর উহার . সমাধিক্ষেত্রে 
(Cemetery H) আছে উহার সর্বশেষ যুগের নি্দর্শন। দ্বিতীয়ত, 
হরপ্লার মুদ্রাগুলির আকার বহুবিধ, কিন্ত একমাত্র ঘড়িয়াল ' ছাড়! অন্ত 
প্রানীর চিত্র সেই মুদ্রাসমূহে নাই । অন্য দিকে সমাধিক্ষেত্রের (Cemetery ) 
পাত্রচয়ে কিন্ত হরিণ, ছাগ, বৃষ, যয়ুর, চিল, মাছ ছাড়াও গাছ, পাতা, এমন 
কি নক্ষত্র পর্যন্ত সুদক্ষতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। অথচ হ্রপ্নার গাঁহ'্থ্য 
জীবনের পাত্রাদিতে ওঠুই "লক ভটরিতিক রেথরি অর্নমীন| দেখা যায়। 
শব-রক্ষার পাত্রের চিত্রগুলি তাই তাহাদের শব-সৎকারের আঁচার ও ধর্ম- 
বিষয়ক ধারণার প্রমাণ। তৃতীয়ত, শবাবশেষ পরীক্ষ। করিয়া জাতি- 
বৈজ্ঞানিকগণ দেখিতেছেন--ভারতবর্ষের বর্তমান প্রধান প্রধান জাতিদের 
সকলেরই পূর্বজদের দেহাবশেষ এখানে রহিয়াছে ; কোনো একটি বিশেষ 
জাতি, অবিমিত্র খাঁটি জাতি, এখানে বাস করিত তাহা বল৷! চলে না। 
চতুৰ্থ কথা, সমাধিভবনের উপরিতলে পাওয়া যায় জালায় নিহিত শব, আর 
নীচেকার তলায় তাহার ব্যবহারার্থ তৈজসপত্র। পঞ্চম বৈশিষ্ট্য, এই 
ক্রষি সভ্যতার পৌর-পর্বের পক্ষে যাহা উল্লেখযোগ্য--নগরের উত্তরে 
অবস্থিত প্রকাণ্ড ধর্মগোল! ; উহ! প্রকোষ্ঠে, বারান্দায় বিভক্ত, সুবিন্স্ত, 
সুবিশাল । উহার দক্ষিণে রহিয়াছে শস্য ভানার উচ্চ চাতাল--কাধ্মীরে, 
বাঙলায় এখনো যাহার অঙ্গু্নপ ব্যবস্থা দেখা যায়। ষষ্ট, অধিকতর 
বিশ্বয়োৎংপাদক £ঃ এই পৌর-ক্বুষি-সংস্কৃতি তাহার কারুশালার পরিচয় 
রাখিয়া গিয়াছে, যূল জুপের উত্তর-পশ্চিমে শম্তভের চাতালের দক্ষিণে, স্থবিষ্যস্ত 
মজুর বস্তি ( workmen's quarters )-কথিত ১৪টি ক্ষুদ্র সুপরিকল্পিত 
গৃহে। সপ্তম,_ইহার তাত্ররথ এবং তাম্ৰ জালায় আবিষ্কৃত ৭০টি 
অন্তর ও উপকরণও হরপ্ার এই স্তরের জীবনযাত্রার এক মূল ভিত্তির সন্ধান 
দেয়। অষ্টমও তাহাই--মাটি ও তামা গালাইবার উপযোগী ১৬টি চুল্লী। 
হরপ্নায় ইহ! ছাড়াও শ্রীযুক্ত ভাট আবিষ্কার করেন ইহার সামাজিক 
মানসিক অগ্রগতির পরিচায়ক সুদক্ষ নগর মুৰ্তি, এবং সোনা, রূপা, নানা 
পাথর ও কড়ির নানা অলঙ্কার, বলয়, মাল! প্রভৃতি । 

হরপ্ার সেই আবিষ্ধারমাল| হইতে আমরা বেশ দেখিতে পাই, 
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১০২ সংষ্কৃতির রপাস্তর 


অন্তান্য পৌর-সভ্যতার মত এই সভ্যতাও অনেকটা অগ্রসর হুইয়| গিয়াছে, 
কৃষি-সভ্যতার মধ্যে কারু শিল্পের উন্নতি ঘটিয়াছে। লামান্য উন্নতিও নয়, 
শ্রমবিভাগ, শ্রেণীবিভাগ ও শ্রেণী-বৈষম্য বেশ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। 

শব-সৎকার-প্রথা হইতে মনে হয়, হয়ত পুরোহিত শ্রেণীর প্রভাব 
যথেষ্ট ছিল 'এবং প্রেতলোক ও পরলোকে বিশ্বাস বেশ প্রবল ও 
প্রচলিত ছিল। নান! বিলাসোপকরণ হইতে যেমন হুরপ্লার অধিবাসীদের 
রুচির সন্ধান পাই, তেমনি নপ্রমূতি, শিল্প ও শবাধারের চিত্র হইতে 
তাহার ধৰ্ম্মক বরা im বিলি পিয়া লো { Ro bd 
করি। বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয় এ াণযে, অন্ত-শস্ত্র পাওয়াতে মনে 
হয়--যুদ্ধ, আক্ৰমণ, আত্মরক্ষার কথাও ইহাদের বিশেষভাবে চিন্তা করিতে 
হইয়াছে, হয়ত আক্রমণেই বিধ্বস্তও হইতে হুইয়াছে। মোহেন-জো-দড়ো 
বা হরপ্নীর স্থমের-আন্কাদ প্রভৃতি এশিয়াটিক পৌর-সভ্যতার মত কোনো 
সামরিক শক্তির চিন্ক উদ্ধত রাজপ্রসাদ বা বিরাট মন্দির তৎপূর্বে খু'জিয়। 
না পাইয়া ইহাদিগকে শান্তিময় সমাজ ও রাষ্ট্র বলিয়া কল্পনা করিত । 


মোহেন-জো-দড়োর সভ্যতা-সম্পদ 


মোহেন-জো-দড়োর আবিষ্ধার-যালা অপ্রতুল । কিন্ত তাহার খু'টিনাটির 
বিশেষ পরিচয় আর না লইয়া এখানে শুধু এই কয়টি জিনিস উল্লেখ 
করিলেই চলে ঃ ( Mohen-jo-daro and the Indus Civilisation, 
Si1 J. Marshall, @ The Indus Civilisation, Mackay, দ্রষ্টব্য ) 
-_মোহেন-জো-দড়োতে আমরা পাইয়াছি নগর-বিন্যাসের . সুষ্ঠু চিহ্ন। 
সেখানকার পৌর-জীবনযাত্রার তাহা এক শ্মরণীয় মাপকাঠি। যথা 
নগরের সুপরিকল্পিত ও সুবিষ্যস্ত রূপ, উহার পোড়া ইট ও কাদার গাঁথুনির 
বহুতল বাড়ি, উত্তর-দক্ষিণে সরলগামী রাজপথ, নগরের জবলনিক্কাণনের 
প্রণালী ; গৃহস্থের ও সাধারণের সানাগার--যাহার চিহ্ন ভারতে পরবর্তী ' 
কালে আর পাওয়া যায় না। বাস্তশিল ছাড়া অন্য শিল্পে দেখিতে পাই 
কার্পাস বয়ন, সেই পোড়ামাটির পাত্রাদি, পাথরের, সোনা, রূপা ও অন্তান্ত 
ধাতব তৈজসপত্র, দব্যাদি। ব্যবসায় ঘানবাহন নৌকা, আন্ত কাঠের 
গোৌ-শকটের চক্র (এখনে সিন্ধু দেশে চলিতেছে), প্রভৃতি আছে! তাহা 
‘ছাড়া আছে আবার লিপি ও লেখা--আজও উহার পাঠোদ্ধার হয় নাই। 
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ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা ১০৩ 


কিন্তু এই সভ্যতারও মূল বনিয়াদ--প্রধানত ধান্য নয়, গম ও মব,_তাহা 
ভুলিবার নয়। তবে এই পৌরসতভ্যতা সেই কৃষি সংস্কৃতিরইই এতদঞ্চলে 
এক অদ্ভুত উন্নতির নিদর্শন। ক্বষিগত উপকরণের মধ্যে মোহেন-জে!- 
দড়োতে উল্লেখযোগ্য সেখানে প্রাপ্ত গম ও যব, আর লেখানকার মুদ্রায় 
আঁকা স্গল্পষ্ট ভারতীয় বৃষ । ( এই বৃষই কি পরে শিবের নদ্দীতে পরিণত 
হইবে না? )। হহা ছাড়া সেখানকার আরশি, চিরুণী, পুঁতির মালা 
ও অষ্যা্য অলঙ্কার আরও উন্নত জীবনধারার চিঙ্ক বহন করিতেছে। আর 
মোহেন-জো-দড়োর মুদ্রায় ও পাত্রে খোদাই অসংখ্য উল্লেখযোগ্য প্রাীচিত্র 
হরপ্লার ( সমাধিধীলিার'দাঞ। ছড়া ১ দীররিন সরে? ডযাসিডিক শিল্পার 
হইতে উহার স্বাতন্ত্য ঘোষণা করিতেছে এবং জানাইতেছে, মোহেন- 
জো-দড়োর অধিবাসীদের শিল্পে প্রক্ৃতি-পরিচয়, প্রকৃতি-অঙ্ুরাগ, ও 
প্রকৃতি-অঙ্মুক্কৃতি। এইরূপ চিত্রাবলীর' মধ্যেও আবার বিশেষ লক্ষণীয় 
বৃক্ষ ( অশ্বথের ? )-চিত্র যোগী-মু্তি (যোগের প্রক্রিয়া তখনি কি চলিতেছে ?), 
আদি দেৰীমূৰ্তি ( Magnum Mater ), লিঙ্গমূ্তি, ইত্যাদি ।--অধিবাসীদের 
মানসরূপের আভাস এই সবে আমরা লাভ করি। এইসব অনেক 
নিদর্শনই আমরা উত্তর পশ্চিম ভারতের অন্যান্য প্রাগৈতিহাসিক কেন্ররেও 
পাই। তাই এই সব সামগ্ৰী মেসোপটোমিয়ার প্রাচীন স্থুমের সত্যতা, 
এমন কি ভূমধ্যসাগর ও এশিয়ান্‌ ( A5ani০ ) সভ্যতার সহিত এই দিদ্ধু 
সভ্যতার যোগ্যতার স্থচিত করে। অথচ কুঠার, ছুরি, করাৎ, বর্শার ফলা 
হইতে ইহাও স্থ্পষ্ট, সুমের বা উরের সভ্যতা হইতে ইহ স্বতন্রও ( Ancient 
India, Masson Oursel, Grabowska & Stein, ষ্টব্য ) | 

ইহার পরে হরপ্নার এই জীবনযাত্র! সহন্ধেও আমাদের তথ্য জোগা- 
ইলেন ভারতীয় পুরাতত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ মর্টিমার হুইলার সাহেব। 
১৯৪৬-এ তিনি হরপ্পার সেই পশ্চিমস্থ ‘ঢিবি’ (মাউণ্ড এ-বি) খনন 
করিয়া যাহা দেখিলেন তাহা সংক্ষেপে এই ( দ্রষ্টব্য Ancient India, 
N০ 3, পৃ ৬৪) £-_আবিষ্কৃত সৰ্বপ্রাচীন মৃৎপাত্বাদি ঠিক হরপ্লার 
পরিচিত রীতির নয়। তখনকার দিনে পুনঃ পুনঃ বন্যার প্রকোপও 
দেখ! যায়। হরগ্পার নিজস্ব ক্কষ্টি যখন পরিণত হইতেছে, বুঝ! যায়, 
তথন" এই শ্থলটিও বাঁধ ও প্রাচীরের দ্বার! সুরক্ষিত * কর! হয়। 
সেই 'রক্ষাপ্রাচীর মোটামুটি চতুষোণ--দীর্খে প্রায় ৪০০ গজ, পরিধি ২০০ 
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১০৪ সংস্কৃতির রপাস্তর 


গজ। প্রাচীরের পশ্চিমে একটি প্রবেশদ্বার--উহার প্রবেশপথ খুরানো, 
সম্ভবত আচার-অষ্ুষ্ঠানের প্রয়োজনেই উহার ভিতরের দিকে বেদী বীধানো 
(terraces ) ; উত্তরের দ্বার কিন্তু তাহা নয়। সম্ভবত উহাই প্রধান 
প্রবেশদ্বার । এই প্রাচীর নিমিত হইয়াছিল মাটির ও মাটির ইটের এক 
১০২০ ফিট উচ্চ বাধ বা প্রাকারের উপর । বঙ্যার জন্যই বাধ, তাহা 
বুঝা যায়। আর, কাজেই মেসোপটোমিল্বার প্রাচীন উর নগরের অঙ্ুরূপ 
বাঁধের কথা মনে পড়িবে। বীধের উপরকার প্রাচীর নির্মিত হইয়াছিল 
মাটির ইট দিয়া, তাহার বেধ গোড়ার দিকে প্রায় ৪০ ফিট ; উচ্চত৷ 
Ott SET EMT ts ত বেৱা 
ঢালু করিয়া বাধানেো। চতুষ্কোণ বুরুজ বা প্রহরী-প্রকোষ্ঠ প্রাচীরের 
বহির্গাত্রে ছিল তাহাও বুঝ যায়। অভ্যন্তরের দিকে দেখা যায়-_এই 
প্রাচীর নির্মাণের সময়ে মুল দুর্গাদির ভিত্তিতল হিসাবে প্রায় ৩৩ ফিট 
উচ্চ করিয়া মাটি ও মাটির ইটের মঞ্চ বাঁধানো হয়। সমগ্র রক্ষা- 
ব্যবস্থায় অস্তত তিনটি প্রধান যুগের আভাস রহিয়াছে--যেমন, উত্তর- 
পশ্চিম কোণ দেখিয়া মনে হয় প্রথয যুগের অনেককাল পরে যথন 
প্রাচীরের সংস্কার করা হইল তখন প্রাচীরের বেধ আরও চওড়া কর| 
হয়, আর প্রাচীর শক্ত কর| হয় পূর্বের মত ইটের টুক্রা দিয়া নয়, আস্ত 
ইট দিয়া । এই মধ্য যুগই “হরপ্না সভ্যতার” ্রশ্বর্যের যুগ । ইহার পরে 
দেখি--সেই উত্তর পশ্চিম দিকে আর একটি প্রহরী কোণ নি্িত হইয়াছে, 
কিন্ত পশ্চিমের প্রবেশহ্বার প্রায় বন্ধ করিয়৷ দেওয়া হইতেছে। বুঝি 
হরপ্না আত্মরক্ষার চেষ্টাকল্লে উৎকণ্ঠিত। ইহার পরে হয়ত ভাগ্য- 
বিপর্যয় ঘটে-_পশ্চিমের বেদীর উপরে যে (চতুর্থ যুগের ) নিরবষ্ট ধরণের 
বাসগৃহের ধ্বংসাদি পাওয়া যায় উহা পরবর্তী যুগের--সমাধিশালা এচএর 
মৃংপাত্রাদিতে যাহার সন্ধান পাওয়া যায়। 

এই সব আবিষ্কারের ফলে হরপ্না সভ্যতার যে সামাদিক বিন্যাসের 
ধারণ| আমরা লাভ করি তাহা পরে দেখিব। কিন্তু হরপ্লার পূর্ববর্তী 
ও পরবর্তী এই আবিষ্কৃত বস্তু মোহেন-জো-দড়োর আবিষ্কৃত তথ্যের 
সহিত মিলাইয়! মর্টমার হুইলার নিঃসংশয় হন যে, স্থুমের ও আক্কাদের 
সমলাময়িক "সভ্যতার মত হরগ্নাও বণিকতন্রের নয়, ক্ষাত্র শক্তিরহ বেজ 
জিল : বল চালনায় ইহার রাষ্ট্র অভ্যস্ত, সবল হস্তেই তাহারা শালন 


Wwww.alimaanfoundation.com 


ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা ১০৫ 


ককরিতেন। তবে এখনো এই কেন্দ্রে উর প্রভৃতির মত কোনে মন্দির 
আবিক্কৃত হয় নাই। এঁই কেন্দ্রে পুরোহিত রাজের শাসন ছিল, এই 
কথা বলা চলেনা। হরপ্নার নান! প্রনাণ মিশাইয়া তিনি হরপ্লা সভ্যতার 
শরীবৃদ্ধি কালকে মনে করেন--মোটামুটি খ্রীঃ পুঃ ২৫০০ হইতে খ্রীঃ পু: 
১৫০০ কাল পর্যন্ত__-আর হুরপ্নার ছয়টি বিভিন্ন নির্মাণপবের ( মোহেন- 
জো-দ্ড়োতে পাওয়া যায় দশট পর্ব ) বিকাশ-ধার| লক্ষ্য করিয়া মনে 
করেন-_মোটামুঁট সিন্ধুদভ্যতার গতিবেগ তীব্র তো নহেই, বরং ধীর 
ভাবে পরিণত্যাল্লার্ড॥কৱে;.ন্সস্থির.৭৷র্ভাৱে।চরে ০0 আর্য এই প্রমাণা- 
বলীর আদি অস্ত লক্ষ্য করিয়া তিনি মনে করেন--এই সভ্যতা্রষ্টাদের 
পূর্বে যাহারা এই কেন্দ্রে বাস করিত তাহার!৷ পল্লী ব! ক্ষুদ্রনগরবাসী 
ছিল, তাহাদের পাত্রাদি হইতে এই পরিণত হ্রপ্না লভ্যতার 
তুলনায় তাহার! ভিন্ন জাতির বা ভিন্ন গোত্রের বলিয়া মনে হুয়। আর 
হরপ্পার ‘এচ’ সমাধিস্থলী ও ‘আর-৩৭’ সমাধিস্থলীতে প্রাপ্ত পাত্বাদি ও 
পশ্চিমন্থ পুরবেদীর উপরকার নিরুষ্ট ধরণের গৃহাদি হইতে বুঝা যায় 
হহাও সেই হরগ্নার পরিণত সভ্যতার অধিকারীদের নহে--কোনো 
আগস্তক গোষ্ঠীর । এই আগসত্ধকর! “আর্য আক্রমণকারীও হইতে পারে” 
_গর্ভন্‌ চাইল্ড, ১৯৩৪ সালেই এই অঙমুমান করিয়াছিলেন।--_মোহেন- 
জো-দড়োর ধ্বংসস্ত,প ( বিশেষত মৃতদেহের অবস্থা) হইতেও সেইরূপ 
আকস্মিক আক্রমণ ও বিপর্যয়ের আভাস পাওয়া যায়। 

সমগ্রভাবে ‘হরপ্লা সভ্যতার’ নামেই ‘সিন্ধু উপত্যকার সত্যতার’ এখন 
নামকরণ হইলেও পৌর-সভ্যতার সাক্ষ্য মিলিয়াছে মাত্র দুইটি কেন্ছে। 
ইহাও বল৷ দুঃসাধ্য_এই ছুই শহর কি একই বিরাট সাম্রাজ্যের অস্তর্গাত 
ছিল, না এই দুই কেঙ্গে ছিল দুইটি শক্তিশালী দুর্গাধিষিত রাষ্ট্র । ইহার 
মধ্যেও মোহেন-জে!-দড়োই ধ্বংসলীলায় কম ক্ষতিগ্রস্ত । 

হরপ্ার সভ্যতা নৃতত্ত্রের বিবেচনায় কোনে! একটি বিশেষ ‘জাতির! 
সৃষ্টি বলিয়া স্থির হয় নাই। নানা জাতির সংমিশ্রণ পূর্বেই খচিয়! 
থাকিবে; আর সেই মিশ্রিত জাতিরই এই সভ্যতা । সমাধিশালার মৃত- 
দেহের পরীক্ষায় ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে ।' ইহাদের সহিত প্রাচীন 
দ্রাবিড়-ভাষী জাতিদের সংস্কৃতিতে সভ্যতায় যোগাযোগ থার্কিবার কথা। 
প্রাচীন দ্রাবিড়েপ্থা উচ্চ সভ্যতার অধিকারী ছিল, পৌর সভ্যতারও শুরে 
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পৌঁছিয়াছিল। জলপথে পশ্চিম উপকূল দিয়া বহুদুর পর্যন্ত নানা কেন্দ্র 
এক সময়ে তাহাদের বিস্তার ছিল। ব্তমান-কালেও বালুচিন্তানের সেই 
দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষাভাষী যমুসলমানধর্মাবলম্বী ত্রাহই জাতি রহিয়া 
গিয়াছে। ইহাদের অস্তিত্ব এই দ্রাবিড়-ব্যাপ্তি এবং হরপ্না সভ্যতার 
সহিত দ্রাবিড়-ভাষীদ্রের নৈকটোের আরও প্রমাণ। কিন্তু জাতি হিসাবে 
কিংবা সভ্যত| হিসাবে তাই বলিয়া সিন্ধ-উপত্যকার সভ্যতা ও 
দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় সভ্যতা অভিন্ন, এমন প্রযাণ নাই। বরং হরগ্ী 
সভ্যতার সহিত পশ্চিমের স্ুমের-আক্কাদ সভ্যতার যোগাযোগের. প্রমাণ 
বেশি কুস্পষ্ট। http://www.alimaanfoundation.com 
হরপ্না-সভ্যতার লিপিমালা পঠিত না হইতে ভারতবর্ষের এই 
প্রাচীনতম সভ্যতার সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য আমাদের জানিবার উপায় নাই। 
আবিষ্কারাবলী হইতে তবু আমরা যাহা জানিয়াছি তাহাও ‘ভারতবর্ষের 
সংস্কৃতির পক্ষে যুগাস্তকারী। সম্প্রতি আমাদের সে জ্ঞান আরও স্থিরতর 
হইয়াছে; আমরা হরপ্লী-সভ্যতার মোটাঠুটি সামাজিক র্ূপও এখন অঙ্মান 
করিতে পারি (দ্রষ্টব্য গর্ডভন চাইলৃড,, What Happened in History, 
Pelican, P111 ff; M. Wheeler, Ancient India; @ Piggott, 
Some Ancient: Cities 0f India)l হরগা-সভ্যতার শাসকেরা 
কোনো পুরোহিত-রাজা ছিলেন কিনা তাহা এখনে! বলা যায় না। 
কিন্ত তাহারা যে স্থমের-আক্কাদ প্রভৃতি এশিয়াটিক সামন্তশক্তির মত 
সামরিক শক্তির অধিকারী পরাক্রাস্ত সম্রাট ছিলেন, দুর্গ নির্মাণ করিয়া 
তাহাতে ক্ষমতা কেন্দ্ৰিত করিয়াছিলেন, তাহা! স্পষ্ট (হুইলার ও পিগট,_)। এই 
রাষ্রশক্তির আশ্রয়েই অবশ্য রণিক-ব্যবসায়ী শ্রেণীও মোটামুটি সমৃদ্ধিশালী 
হইয়াছে--তাই বলিয়া “বণিকতন্তর” প্রচলিত হইয়াছে, এরপ বলা চলে না। 
তখন তাম্ৰ ও ব্রোঞ্জের ( টিন ও তার মিশ্রিত দস্তা ) যুগ । তাত্র আসিত 
রাজপুতানা ও বালুচিন্থান হইতে, টিন ও নানা মুল্যবান প্রস্তর আসিত 
ভারতের বাহির হইতে, শিল্পের জন্য দেবদারু কাঠ আসিত হিমালয় প্রদেশ 
হইতে ; বাণিজোর সুপ্রচলন না হইলে এইসব সংগ্রহ সম্ভব হইত না; 
আক্কাদ-সুমেরের প্রাচীন ধ্বংসাবলীর মধ্যেও হরপ্পার উপকরণ লাভ করা 
যাইত না। এমন কি আরব সমুদ্র হইতে মোহন-জো-দড়োর মৎ্য চালানও 
আসিত ( গৰ্ডন চাইল্ড )। বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের জন্তুও যে উৎপাদন 
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ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা ১০৭ 


বাড়িয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু বিনিময়ের মাধ্যম কি, সোনা, 
রূপা, তামমুদ্রা, না অন্য কিছু তাহা জান! যায় না। অনেক গৃহের সঙ্গেই 
শস্্াগার রহিয়াছে; বুঝিতে পারি গৃহস্বামী বণিক । ইহাদের সংখ্যার ও 
সম্পদের তুলনায় সাধারণ ঘরগুলি সামান্য এবং যজুরপাড়ার মাটির ইটের 
দো-খুপরীর ঘর অধিকারীদের দুরবস্থার পরিচায়ক ( গর্ডন চাইল্ড); 
সমাজে আয়-বৈষম্যোর, শ্রেণীভেদেরও উহ্থা পরিচায়ক ( চাইলৃড, হুইলার , 
El মেসোপটোমিয়ার মন্দির-সংলগ্ন কারিগরদের বস্তির কথা উদ্থা 


ni: Jw জানিবাঢ় উপায় নাহ হয় Ut চল হয 
রি কারিগর | এইকথা বল! যায়-সমাজে স নিশ্চয়ই ছিল। 


কিন্তু ক্রীতদাস প্রথাই উৎপাদনের প্রধান অবলম্বন, এমন কোনে! প্রমাণ 
এই সভ্যতায় নাই। এ সভ্যতাকে এশিয়াটিক সামন্ত সমাজেরই সগোত্র বা 
অস্তভূক্ত ভাবা বোধ হয় এই সব কারণে অযৌক্তিক নয়। পথঘাট, 
জলপ্রণালী দেখিয়া বুঝিতে পারি পৌরকর্ভ্‌ত্বও অপরিণত নয়; কর্মক্ষম 
_ ও শাসনক্ষম। যে চিত্রাক্ষর এখনো পড়া যায় নাই, তাহাও সমস্ত 

সিন্ধু উপত্যকায় স্থপ্রচলিত হইয়াছে, ইহাও কম সমাজ-সংহতির কথা 
নয়। পাত্রাদির গায়ে স্থস্থির জ্যামিতিক অঙ্কনরীতি শুধু শিল্পবোধের 
সাক্ষ্য নয়, হয়ত জ্যামিতিক জ্ঞান ও সুমের-আঙ্কাদের সমতুল্য বিজ্ঞান- 
চর্চারও প্রমাণ। টোটেম ও ফলন-কামী যাদুর ( fertility magic ) এতিন্তু- 
"প্রভাবে যে ক্রমশ লিঙ্গাদি বস্তু দেবপৃজার রূপ লইয়াছে, তাহাও দেখি। 
এইরূপ কুস্ভকারের চাকা, গোঁশকটের চাকা, শন্ত ভানার উপকরণ, বৃষ, 
যোগী, বৃক্ষাদি ও মোহেন-জো-দড়োর দোকানের সার হুইতে ভারতবর্ষের 
এখনকার জীবনযাত্রার কথাই অনিবার্যরূপে মনে পড়ে। “সিন্ধু উপত্যকার 
শহরের সেই বসনরীতি এখনো এই অঞ্চলে অচল হয় নাই। প্রাগৈ- 
তিহাসিক শিল্পের এই সব চিত্রিত অঙ্ুষ্ঠানে বর্তমান হিন্দু দেবদেবীর মূল 
রহিয়াছে। হিন্দু বিজ্ঞানের ও তাহার মারফত পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেরও 
অপ্রত্যাশিত খণ রহিয়াছে ইহার নিকট। ভারতের ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতা 
একেবারে লুপ্ত হয় নাই --আমাদের না জানা থাকিলেও তাহার কাজ 
চলিয়াছে এখনে ।” (চাইল্‌ড )। 

হরগ্নীর সভ্যতা তাই সত্যই ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাচীনতম রূপ--নানা 
নপাস্তরেও যাহার উদ্দেশ আমরা এখনো পাই-_কারণ, একেবারে সা্বিক- 
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১০৮ সংস্কৃতির রপাস্তর 


রূপাস্তরও ভারতীয় সংস্কৃতির এতদিন পর্যন্ত ঘটে নাই। কিন্তুকি করিয়৷ 
লেই সভ্যতা ধ্বংশ হইল তাহা অবশ্য এখন বলা যায়--হরপার দুর্গাধিষ্টিত, 
শক্তি যে আক্রান্ত হইয়াছিল, মোহেন-জো-দড়োর কোন কোন মৃতদেহ যে 
আক্রান্ত ও অকস্মাৎ নিহত নরনারীর মৃতদেহ, ইহ। যুক্তিযুক্ত মনে হয়। কে 
এই আকক্রমণকারী ? পূর্বে আমরা. গর্ভন চাইল্‌ডের অম্নমানের উল্লেখ 
করিয়াছি। মনে হয় হরপ্নার দুর্গাদি আবিক্কারে তাহার পরিপোষক 
প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে (দ্রষ্টব্য Ancient India, No 3, NE 
Wheeler-এর পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পূঃ ৮২ )। খক্বেদের হইতে দেখা 
যায, “নাস SU CAFU রী 
বিরুদ্ধে আক্রমণ করিতে। খরক্‌বেদ এই নগরকেন্ত্রকেই বলিত ‘পুর'। 
কখনে৷ সেই পুরপ্রাচীর ‘অশ্মময়ী’ ; কখনো তাহা বহু বেষ্টিত বা ‘শতভূজি’ ; 
আবার কখনো ‘আমা’ অর্থাৎ কাচা মাটির । এইজন্তই ইন্দ্রের নাম 
“পুরন্দর', তিনি দিবোদাসের জন্য নব্ব,ইটি ‘পুর’ চূর্ণ করেন। শক্ত শম্বরের 
নিরনব্র,ই বা একশতটি দুর্গ তিনি বিধ্বস্ত করিয়াছেন। 

সপ্চসিন্ধু দেশে এইরূপ স্বরক্ষিত পুর কাহাদের ছিল? এতদিন পর্যন্ত: 
অম্মান করা হুইত, উহাতে তৎকালীন ভারতীয় দ্রাবিড় সভ্যতারই কথ৷ 
উল্লেখিত হইয়াছে ; ধারণা ছিল, তখনো পাঞ্জাবে তাহার বিস্তৃতি ছিল। 
কিন্তু হরপ্নার পুরকেন্দ্র থনিত হওয়ার পরে আর সন্দেহ থাকে ন| যে 
ইহা সিন্দু উপত্যকার সেই রাষ্্রশাসিত পৌর সভ্যতারই ধ্বংসের 
কাহিনী। হাজার খানেক বৎসরের জীবনযাত্রার পরে খ্রীঃ পুঃ ১,৫০০'র 
দিকে উহার অবসান হইল। 

একট! প্রশ্ন হইবে--এই.লিন্ধু সভ্যতার সহিত দ্রাবিড়দের তবে কিরূপ 
সম্পর্ক ছিল ? . মোহেন-জো-দড়ো আবিদ্ধারের পরেই যে পণ্তিতগণ 
স্রাবিড় ও সুমের সত্যতার সহিত ইহার সগোত্রত| দেখিয়াছিলেন 
(অধ্যাপক স্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহাদের মধ্যে একজন ) তাহাদের 
অঙ্গুমান একেবারে মিথ্যা হয় নাই। স্থমের সভ্যতার সহিত, এমন কি, 
সেই এশিয়াটিক সামন্ত সমাজের সহিত তাহার জ্ঞাতি-সম্পর্ক প্রায় এখন 
সর্বস্থাকৃত ; অবশ্য হরগ্না সভ্যতার স্বাতঙ্্যও সুপ্রতিষ্ঠিত । দ্রাবিড়দের 
রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক গঠনের সমসাময়িক রূপ এখনো বিচার সাপেক্ষ । 
তবে বাদুচিস্থানে এখনো দ্রাবিড়ভাষী ( মুসলমান ধর্মাবলম্বী ) ব্রাহুই জাতির: 
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ভরাতীয় সংস্কৃতির ধার! ১০৯ 


অপন্তিত্ব রহিয়াছে--সন্দেহ নাই একদিন সমস্ত পশ্চিম উপকূলেই দ্রাবিড় 
ভাষীদের সভ্যতাকেন্্র ছিল। অভিন্ন না হোক--দ্রাবিড় সভ্যতার সঙ্গে 
তাই 'হরপ্না সত্যতারও যোগাযোগ অবিচ্ছেন্য ছিল। 

ভারতের যে প্রাগার্য ও প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতি আমাদের হাতে 
আগিয়া পৌছিয়াছে, এইরূপে তাছার প্রাচীনতম চিহ্নগুলির হিসাব লইলে 
দেখিব--পান, স্থপারী, ধান, কলা ও নারিকেল, আর মোটামুটি পল্লীপ্রাণ 
অস্টি কুজাতির সে জীবন-যাত্রার বস্তু আজও আমাদের পৃধাঞ্চলের 
ভারতবালীর চা LUA দেবদেই 
পুজ|-পার্বণ, অধ্যাত্ম-সাধনার মধ্যেও রহিয়াছে ভারতের অন্য অধিবাসীদের 
দান ;-_গোহেন-জে৷|-দড়ো-হরপ্লার ( আদি-দ্রাবিডভাষী ? বা ভূমধ্য জাতীয় ?) 
অধিবাসীদের ধর্মগোলা, যব ও বৃষ এবং শিব-উম্া, অশ্বথ ও যোগ-প্রক্রিয়া 
প্রভৃতি তো ভারত-সভ্যতার একেবারে মূল বনিয়াদ। ভারতীয় সভ্যতার 
আদিরূপ ইহাই ৷ ইহারই মানসিক রূপ পরবর্তা ওতিহালিক কালে নূতন রঙ 
গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু একেবারে বিনষ্ট হয় নাই । ভারতের করূুষিসভ্যতার 
অস্টিক (?) পল্লীরূপ বিশেষ করিয়| দেখা যায় পূর্বাঞ্চলে ; এবং পৌর 
সভ্যতার ( দ্রাবিড়? ভৃমধ্যজাতীয় ?) বিশেষ 'ক্ূপ দেখা যায় উত্তর 
পশ্চিমাঞ্চলে! নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়াও দুই-ই এতদিন টি'কিয়া 
রহিয়াছে; পরবর্তী কালের নান৷ তরঙ্গে সেই ক্ষি-সভ্যতাই নৃতনতর ও 
সমৃদ্ধতর হইয়া উঠিয়াছে ; সমাজের গতিনিয়মে উহার অভ্যন্তরস্থ শক্তির দন্দে 
এই কৃষি-সভ্যতারই নব নব স্তর বিকাশ লান্ত করিয়াছে--তাই চার-পাঁচ 
হাজার বৎসরের রূপাস্তরের মধ্যেও মেই প্রাচীনতম রূপকে এখনো 
চিনিয়া ফেলা অগপন্তব হয়ন! ৷ | 
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ভারতীয় সংস্কৃতির ধার! 


মধ্যরপ 


ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রাগৈতিহাসিক কাল কাটিয়া গিয়া এতিহাসিক 
কালের স্থচনা হয় বৈদিক আর্যদের অভ্যুদয়ের সঙ্গে। মোটামুটি তথন 
হইতে আমরা ভারতীয় সমাজের ও জীবনযাত্রার একট! ধারাবাহিক 
পরিচয় লাভ করিতে পারি। এই সমাজ ও জীবনযাত্রা সেই সময় (আু- 
মানিক খ্রীঃ পূঃ প্রায় ১,৫০০ অব্দ ) হইতে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া 
মুসলমান রাজত্বের :/ধোম।বর্বিন্ত।(খীঃ০১৫০)০প্রাষ্৷া। একই? থাতে বহিয়া 
আসদিয়াছে। ইহার মধ্যেই পড়ে ‘প্রাচীন ভারত’ বা ‘হিন্দু শাসনকাল’ 
(আমুমানিক খ্ৰীঃ পুঃ ১,০০১,০০০ হইতে খ্ৰীষ্টীয় ১,২০৩ পৰ্যন্ত দুই হাজার 
আড়াই হাজা'র বৎসর ), এবং “মধ্যযুগের ভারত’ বা ‘মুসলমান শাসনকাল’ 
(খ্ৰীঃ ১,২০৩ হইতে মোটামুটি খ্রীঃ ১,৭৫৭ পৰ্যন্ত মোট পাচ শ’ সাড়ে 
পাঁচশ’ বংসরের ইতিহাস )। কিন্তু এই দুই যুগের মধ্যে যতই ব্যবধান 
থাকুক, মূলত ভারতীয় জীবনধারা ইহার মধ্যে বাস্তবিক পক্ষে খাত 
‘বদলায় নাই, রাজা বদলাইয়াছে, রাজ্য বদলাইয়াছে ; ভিতরের ও বাহিরের 
আঘাতে আলোড়নে ধর্মের ও অআচার-নিয়মের বহু ওলট-পালট 
ঘটিয়াছে ; সমাজ-বিকাশের স্বাভাবিক নিয়মেই অনেক পরিবর্তনও জীবনে, 
সমাজে ও ভাবনায়ও আসিয়াছে--কিন্তু কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন 
করিতে সমর্থ হয় নাই । তাই এত বড় সুদীর্ঘ কাল জীবনের মূলত একই 
রূপ অব্যাহত রহিয়াছে। হহাকেই বলিতে পারি-ভারতীয় সংস্কৃতির 
মধ্যরূপ। . 

ভারতীয় সংস্কৃতির এই মধ্যরূপের মোট পরিচয় গ্রহণ করিবার পূর্বে 
একটা জানা সত্য আর একবার স্মরণ করা প্রয়োজন। তাহা এই £ 'প্রাচীন 
ভারত' বা হিন্দু যুগের ভারতের ইতিহাস এখনে| অনেকাংশেই অনিশ্চিত। 
প্রায় একশত বৎসর ধরিয়া দেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতগণ সেই ইতিছাস 
পুনরুদ্ধার করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এই একশত বৎসরের সমবেত 
গবেষণার ফলে এখন বলা চলে--প্রাচীন ভারতের একটা কালাহক্রমিক 
পীঠিকা বা ৫১৮০০০!০৪৮ মোটের উপর স্থির হইয়াছে ; এবং প্রধান প্রধান 
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ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা--মধ্যরপ ১১১ 


রাজবংশগুলির ( তাহাও প্রধানত উত্তর ভারতের ) উত্থান-পতনের কাল 
ও কথা অনেকাংশে জান৷ গিয়াছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে মিলাইয়াই 
ভারতীয় জীবনযাত্রার ও ভাবনাধারার,__বিশেষত শিল্প ও দর্শনের কিছু 
কিছু বিচার-আ'লোচন!| করা হয়। বলা বাহুল্য, এই আলোচনা ওঁতিহালিক 
নামে চলিলেও “ওঁতিহাসিক পদ্ধতিতে”, বিজ্ঞানসম্মত সামাজিক বিচার- 
নিয়মে বা ইতিহাসের আথিক-বিচার অম্ুযায়ী চলে না। 1 কারণ, 
বিজ্ঞানসম্মত এঁতিহাসিক পদ্ধতি তো দূরের কথা, প্রচলিত ( বুর্জোয়া ) 
ওঁতিহাসিক পদ্ধতিতেও ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস এখনো রচিত হর 
নাই। * সাধানমভাৰে “হু বির হযেছে তাঁহাতৈ পৰীৰ ভারতের 
ইতিহাসের একটা মোটামুটি রাজনৈতিক কাঠামো লাভ করা গিয়াছে। 
প্রায় ৬৭টি পর্বে এই ইতিহাসকে ভাগ করা চলে। + যেমন, (১) 
বৈদিক যুগ ( আমুমানিক খ্ৰীঃ পূঃ ১,৪০০ অব্দ হইতে খ্ৰীঃ পুঃ ১,০০০, কিম্বা 
৭০০ অব্দ পর্যন্ত )। (২) প্রথম ভারতীয় সংগঠনের যুগ ( আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ 
৭০০ অব্দ হইতে খ্রীঃ পূঃ ১৮৫তে মোষ সাম্রাজ্যের পতন পর্যন্ত। ইহ 
বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠার যুগ। দক্ষিণে তথন অন্ধ, সম্রাটদের রাজত্ব! (৩) আদি 
হিন্দু সংগঠনের যুগ ( আঙ্ুমানিক খ্রীঃ পুঃ ১৮৫তে পৃধ্যমিত্রের অভ্যুদয় 
হইতে আরম্ভ £ যবন, শক প্রভৃতির রাজত্ব, ভারতে অধিষ্ঠান এই কালের 
মধ্যে 5 খ্ৰীষ্টীয় ৭৮ ব| ১২০ অব্দে কনিষ্কের অভ্যুদয় পর্যন্ত বিস্তৃত)। (৪) 
বৌদ্ধ প্রাধান্যের (দ্বিতীয় ) যুগ ( খ্ৰীষ্টীয় ৭৮ বা ?২০তে কুশান রাজত্ব 
হইতে আরস্ভ ; ১৮২ খরষ্টাব্দে, প্রথম বাস্তুদেবের মৃত্যুকাল হইতে প্রায় 
খ্ৰীঃ ৩০০ অবে গুপ্ত সাম্রাজ্যের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত এক অনালোকিত যুগ ইহার 
মধ্যে পড়ে।) (৫) হিন্দু অভ্যুদয়ের যুগ বা ভারতীয় সংগঠনের মধ্য 
কাল ( খ্ৰীষ্টীয় ৩২০ অবে প্রথম চন্দরগুপ্রের রাজত্ব হইতে খ্ৰীষ্টীয় ৬৪৭ এ 


$+ তথাপি এই দিকে পথ প্রার্শন করিয়াছেন মহাপণ্ডিত রাছল সাংকৃত্যায়ন 
ও ডাঃ ভূপেন্দ্ৰনাথ দত্। | } 

* বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে জরীরাজেন্দ্রপ্রসাদ ও স্তর 
যদুনাথ সরকারের পাঁরিকল্পনান্ুযায়ী (১৯৩৭ ) এইরূপ “ভারতের জাতীয় ইতিহাস" 
রচন! আরত্ত হইয়াছে। ইহার ৬ষ্ঠ খণ্ড ১৯৩৬ এ প্রকাশিত হইয়াছে-ডাঃ রমেশচন্দ্র 
মজুমদার ও এ, এস, আলটেকার সম্পাদিত গুপ্ত ও বাক্টেয়দের কালের কথা। 

4+ ওঁতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ-এর অঙ্মুমোদিত; এবং ডাঃ ভুপেন্্নাথ দত্তের 
‘ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি’, প্রথম ভাগ পৃঃ ৯৮। 
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১১২ সংস্কৃতির রূপান্তর 


\ 

হর্ষের মৃত্যু পর্যন্ত । ইহা বাকাটক সাম্রাজ্যেরও কাল। খ্রীঃ ৪৫০ হইতে 
৬০০ এর মধ্যে গুধ্য সাম্রাজ্যের ধ্বংস ; হুন, পারশিক, গুর্জর প্রভৃতি 
জাতিদের রাজ্যপ্রতিষ্ঠা, ভারতবর্ষ ভগ্ন, থণ্ডিত ; শ্রীহর্ষ ও দ্বিতীয় পুলি- 
কেশীর সঙ্গে শেষ সংগঠন প্রয়াস শেষ হয়)। (৬) ভারতীয় মাৎস্ত 
ন্যায়ের যুগ (খ্ৰীষ্টীয় ৬৪৭ হইতে খ্রীঃ ১,২০৩এ মুসলমান বিজয় পর্যন্ত 
সুদীর্ঘ কাল। ইহার মধ্যেই বাংলার পাল সাম্রাজ্য ও সেন রাজ্যের 
কাল, গুজরাটে গুর্জর সম্াট ভোজের রাজ্যকাল, ভিন্‌মালে ও কনৌজে 
গুর্জর প্রতিহারদের কাল, বৃন্দেলখণ্ডের চাণ্ডেল ও বুন্দেল, দক্ষিণের রাষ্রকূট, 
' রাজপুতানার ''রাঠোর,“ চৌহান, পরমার লোলান্ক চানুক্য_এক কথায় 
রাজপুত জাতির রাজত্ব )। 

লক্ষ্য না করিয়া উপায় নাই যে, ইহার মধ্যে এক বারের মত অন্ত্রদের 
উল্লেখ থাকিলেও দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের প্রায় কোনো 
উল্লেখই ইহাতে নাই। নৰ্মদা ও ক্ষ্ণা-তুঙ্গভদ্রার মধ্যস্থিত দক্ষিণো- 
পত্যকার (‘ডেকান প্লেটোর’ ) কানাড়া ব্রাহ্মণ কদম্ব রাজগণ (৩--৬ অব্য), 
জৈনদের পৃষ্ঠপোষক গাঙ্গরাজগণ ( ২য় হইতে ১০ম শতাব্দ পর্যন্ত _শ্রাবণ 
বেলগোলার গোমত মৃ্তির নির্মাতা) বা ‘মহারাষ্ট্র দেশের বাদামির (বিজাপুর 
জিল৷) চালুক্য (ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে হর্ষের কাল পর্যন্ত, 
তামিল পল্পবগণ ইহাদের প্রতিদ্বন্বী ) সম্রাটগণ, রাষ্ট্রকূটবংশ (খ্রীঃ ৭৬০ 
এর সময়ে--ইলোরার কৈলাশ মন্দির ইঁহারা নির্মাণ করেন; =ম শতাব্দীর 
মধ্যভাগে জৈনদের সমর্থক সম্রাট অমোগঘবর্ষের সময়ে আরব ভ্রমণকারীরা 
ইহাদের প্রধান রাজশক্তি বলিয়া জানিত), কল্যাণীর চালুক্য : বংশ 
(চোলদের হই'হারা প্রতিদ্বদ্বী ; মহারাজ বিক্রমাংকের সময়ে স্বতিকার 
বিজ্ঞানেশ্বর তাঁহার “যিতাক্ষরা’ রচনা করেন। . খ্রীষ্টীয় ৯৭৩ হইতে. ১১৯০ 
পর্যন্ত ই’হাদের কাল ), মৈগ্তরের হৈসলরাজগণ (খ্রীঃ ১২শ ও ১৩শ 
শতাব্দীতে হালেবিদ্‌ ও অন্তখানকার হৈসল ভা্রর্ধ ও স্থাপত্য তীহাদের 
কীতি; রামাহ্রজাচার্য ই'হাদেরই আশ্রয়ে ‘শ্রীভাষ্য’ লেখেন ), দেবগিরির 
(গুঁরঙ্গবাদ ) যাদব রাজগণ (১৩০৯তে মালিক কাফুর ই'হাদের নিঃশেষ 
' করেন), . এষন কি, বিজ্য়নগরের সমত্রাটগণ (যুসলমান আমলে 
১৩৩৬-১৫৬৫ পর্যন্ত ; সায়ন ই'হাদের কালে বেদের ব্যাখ্যা লেখেন ) এই 
দক্ষিণ-মধ্য-ভুথণ্ডের সম্রাটদের কথাই কি আমরা বিশেষ শুনিতে পাই? 
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ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা--মধ্যরূপ ১১৩ 


হহা ছাড়া দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণন্থ তামিল জাতির প্রাচীনতম রাষ্টরত্রয় চের, ' 
চেলি, পাণ্ডা রাজ্যের উল্লেখও এখানে নাই। চোল রাজ্যের মাহছুরাতে 
খ্রীঃ তয় শতাব্দীতেই প্রাচীন তামিল সাহিত্য উন্নতিলাভ করে। কাঞ্চীর 
অদ্ভুতকর্মা পল্লব সম্রাটগণ (৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ৮ম শতাব্দীর 
মধ্যভাগ পর্যন্ত উহাদের গৌরবকাল--চালুক্যদের হাতে ৭৪০এর পরাজয়ে 
তাহাদের অবসান আর্ত হয়। ইহার! কেহ শৈব, কেহ বৈষ্ণব ; কাঞ্চী 
ও মহাবলীপুরম্‌ ই'হাদেরই ভাস্বর্যে, স্থাপতে) অতুলনীয় ); রাজরাজ ও 
রাজেন্দ্র চোল প্রভৃতি চোল সম্নাটগণ (খ্রীঃ ৯০৭ হুইতে ১০৭৪ পর্যন্ত 
সঁছাদের প্রতাপী!মক্ষণছিল!-চোলিঞ্পসনং্যেবস্কার 'বিধরণ০কুর্রম্_-পদ্লী- 
মণ্ুল-_ও ‘মভার’ উপর গঠিত ; রাজেন্দ্র চোলের রাজ্য ছু'ইয়াছিল গঙ্গ! 
নদী পর্যন্ত ; ইহাদের সময়ে যবন্ধীপ, স্থব্ণন্ীপে ওঁপনিবেশ ও বাণিজ্যিক 
প্রদার অব্যাহত রহে; তাঞ্চুর, গঙাই কোণ্ড চোলপুরম্‌, চিদাহ্বরম-এ চোল 
শিল্পের অজ্তন্র প্রকাশ চলিত থাকে );--ইঁহাদের কথাও ভারতীয় রাজ-- 
নৈতিক ইতিহাসের এই কাঠামোর বাহিরেই প্রায় থাকিয়া ঘায়। 
অথচ বুঝিবার মত কথা এই--ভারতীয় সংস্কৃতির অনেক প্রাচীন কীতিই 
দর্শন, স্থৃতি, কাব্য, শিল্পকর্ম দক্ষিণাপথের এই সব রাজ্যে সৃষ্টি হয় ; অন্ততঃ 
এই সব দক্ষিণী কেন্ত্রেই পুথিপত্র, শিল্পনিদর্শন প্রভৃতি আত্মরক্ষার 
স্থযোগ লাভ করিয়াছিল, কিন্ত রাজনৈতিক ইতিহাসে দক্ষিণাপথের স্থান 
গৌণ। এই কথা সহজেই বুঝিতে পারি-যে স্বৃতিকার ব| দর্শনকার 
চালুক্য বা রাষ্টরকূট রাজ্যে বসিয়|. বিধিব্যবস্থ। প্রণয়ন করিবেন, তাহার 
চিন্তায়, ব্যবস্থায় সেই রাষ্ট্রের 'ও সেই কালের কথাই বেশি মিলিবে 
বাঙলা ব! কান্তকুঝ্জের অনুরূপ প্রথা ব! নিয়মের সন্ধান হয়ত পাওয়া 
যাইবে না। অর্থাৎ সমস্ত ভারতবর্ষ ছুড়িয়া কোনো একটি রাষ্ট্রীয় বা 
আর্থিক নিয়ম সর্বত্র প্রচলিত থাকিবার মত অবদ্থ৷। ( মৌর্য বা গুপ্ত যুগ 
ছাড়! ছিল না,) কোনো একটি রাষ্ট্রে ও কোনো সামাজিক বা আথিক ব্যবস্থা 
সর্বকালে অপরিবর্তিত থাকে নাই। আবার ইহাও সত্য, রাষ্ট্রীয় গঁক্য 
না ‘থাকিলেও মো্ধ যুগের পর হইতে ভারতবর্ষে মোটামুটি একট! 
সাংস্কৃতিক ভাবধারার এঁক্য ও আচার-বিচারের জ্ঞান প্রচলিত ছিল; 
পরে গর্ত সম্রাটদের রাজত্বই পৌরাণিক ধর্মকে আশ্রয় করিয়| থাকে। 
‘ তাই উাবনার ও বিচারের জগতে আংশিকভাবে রাষ্ট্রীয় ও কালগত প্রভাব 
৮ 
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১১৪ সংস্কৃতির রপাস্তুর 


- কাটাইয়া ভারতীয় সংস্কৃতির ভাবুকের! চিন্তা ও বিচার করিতে পারিতেন 
কাশী বা কাঞ্চীতে--যে-ই হোক যথন রান্ধা তাহাতে দার্শনিকদের ওঁতিহ, 
বিচার, খণ্ডন, মণ্ডন বিশেষ বাধা পাইবে কেন? কিন্তু চিন্তা-ভাবনাও 
সংস্কৃতির একট! অংশ মাত্র ; আর ভাব-জগতও' একেবারে সমাজ-নিরপেক্ষ 
হইতে পারে না, আর্থিক নিয়মকে একেবারে অগ্রাহ করিতে পারেনা। 
প্রাচীন ভারতের এই আর্থিক বিবর্তনের ইতিহাস আজও লেখা হয় নাই। 
সত্য বটে Us পণ্ডিতদের নিকট হইতে বেদের নির্ঘণ্ট (ম্যাক- 
ড় ও কীথের বেদিক ইনডেক্‌স্‌ ) ও অস্যান্ত বহু গ্রন্থে হর অমুবাদ ও 
HY Ral USER GR LR দেশীয় “পাগ্তিতদের নিকট 
জাতকের অমুবাদ, কৌটিল্যের অর্থশান্ত্রের Bi ও অঙুবাদ প্রাপ্ত হওয়ায় 
এখন প্রাচীন ভারতের কোনো কোনো পর্বের আথিক বিবরণ রচনা করা 
গবেষকদের পক্ষে একটু সহজ হুইতেছে। কিন্ত প্রাচীন ভারতের বহু পর্ব 
এখনো অনালোকিত। আর, আর্থিক বিবরণকেও সমাজ-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে 
বুঝিবার চেষ্টা এখনো স্ুপ্রচলিত নয়। তাহা না বুঝিলে প্রাচীন ভারতীয় 
আর্থিক জীবন, তাহার রাষ্ট্রীয় রূপ, তাহার সামাজিক কীতি,-বনিয়াদ হইতে 
" শিখরচূড়া কোনে! কিছুকে সত্যর্পপে বুঝাও সম্ভব নয়। অব্য এইদিকে 
বাধাও অসামান্য ভারতীয় প্রাচীন জীবনযাত্রার বাস্তব প্রমাণ বিশেষ 
নাই, সামাজিক অবস্থার বিবরণ আরও জটিল । উহার অভাবে উল্টা পথে চেষ্টা! 
করিতে হয়। সাংস্কৃতিক উপাদান হইতে সমাজ ও আর্থিক উপযোগ অঙ্ুমান 
করায় এই পথে যথেষ্ট ফাঁক এবং তুলেরও যথেষ্ট অবকাশ থাকে। 
মোটামুটি তবু সামাজিক পদ্ধতির দিক হইতে এই ভারতীয় ইতিহাসকে 
বিচার করিতে গেলে তাছাতে পৃথিবীর পরিচিত ইতিহাসের অমুরূপ প্রত্যাশা 
করিব--নব্য প্রস্তর যুগের শেষদিকে (১) ‘জন' যুগের সমাজ বা ট্রাইবল 
সমাজ, ও. মাতৃ-প্রাধান্ত হইতে পিতৃ-প্রাধান্তের উদ্ভব। পরে ক্রমোস্ভাবিত 
(২) দাসতা প্রথার সমাজ ; (5) এশিয়াটিক (প্রাচীন) সামস্ত সমাজ, 
উহারই লমতুল্য (৪) মধ্যযুগের সামন্ত ( ফিউডাল ) সমাজ ; এবং (৫) 
ধনিকতন্ত্রী সমাজ ও (৬) সমাজ্জতন্ত্রী সযাজ। কিন্ত প্রত্যাশা যাহাই 
করি, সব দেশে এই যুগগুলি এমম ধরা-বাধা নিয়মে আলে না, যেমন 
ফিউডাল সমাজ হইতেই (১৯০৫-১৯১৭এর মধ্যে ) ধনিকতত্ত্রী ব্যবস্থাকে. 
পাকা হইতে না দিয়া সমাজতন্ত্র ব্যবস্থায় সমুত্তীর্ণ হইল (১৯১৭- 
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ভাঁরতীয় সংস্কৃতির ধার৷--মধ্যরূপ ১১৫ 


১৯৩৪এর মধ্যে ) সোভিয়েট ভূমি, বিশেষত তাহার মধ্য এশিয়ার জাতি 
সমূহ । আবার, অনেকখানেই যুগগুলি বিমিশ্র হইয়া, আসে, এত 
পরিষ্কার সুচিন্ছিত কাটাছাটা রূপে দেখা দেয় না। এই কথা মনে 
রাখিয়া হরপ্পা যোহেন্-জো-দড়ে। হইতে ( মুসলমানকালের শেষ পর্যন্ত ) 
ভারতের সামাজিক ইতিহাসকে কিভাবে বিভাগ কর! সমুচিত ? সম্ভবত 
এই কয়টি যুগে তাহ! ভাগ কর! চলে ঃ 

0) EAM SN LG 

(২) জনযুগের আৰ্য সমাজ যুগের আর্যদের প্রথম দিককার 
সমাজ A: RU) Te RLS 'কৃষি“জন’ ব! ট্রাহব- 
এ নিবদ্ধ ; সম্পত্তি ট্রাইব-গত নয়, বাক্তিগত বা গোষ্ঠীগত ; শ্রমবিভাগ 
শুরু হইয়াছে। এই 'জনযুগে’'র আর্যেরা তুলনায় হ্রপ্লা’ সভ্যতার মত 
উচ্চতর ও অগ্রসর সভ্যতার অধিকারী ছিল না। অবস্য বৈদিক যুগ 
শেষ ছইতে ন! হইতেই সেই সব অনেক উপকরণ, অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান 
আৰ্ধসমাজ আত্মসাৎ করিয়া লয়। ফলে ‘জনযুগের’ পরিসমাপ্তি অচিরেই 
ঘটে--বৈদিকযুগ’ সম্পূর্ণ শেষ (৭০০ খ্রীঃ) না হুইতেই। অবস্ত 
‘জনপদ’ বা ট্রাইব ও টাইবল্‌ রাষ্ট্রের সাক্ষাৎ আমরা পরে বহুদিন 
পর্যন্ত পাই। এমন কি, এখনে| ভারতে ট্রাইবস্‌ ব। ‘জন'-সমূহ টিকিয়া 
আছে, কিন্তু টিকিয়া আছে তাহারাই যাহারা সভ্যতার প্রবাহ হইতে 
দূরে ছিল; ভারতীয় সমাজের তাহ মুখ্য বৈশিষ্ট্য নয়। 

(৩) সামস্ত যুগ ৰা ‘ক্ষুদ্ৰ কৃষক ও ক্ষুদ্ৰ বণিকের সমাজ’ (মার্কস, ক্যাপিটেল, 
ওয় খণ্ড, পৃঃ ৩৮৩ ) সামনস্ততন্ত্রের মৌলিক আিক ব্যবস্থা বলিয়। গণনা করা 
হয়। সেই বৈশিষ্ট্যই ভারতের সামনস্ততস্ত্রের। ইহা আরম্ভ হয় বৈদিক যুগ 
শেষ না হুইতেই-_যোদ্বশাসক ও পুরোহিত শ্রেণীর পার্ম্বে তখন দেখি 
বণিকশ্রেণীকে, ভূমিজ ও অনস্ত্যজদের নানা স্তরের মধ্য দিয়া এই সামস্ততঙ্ত্রের 
অবসান ঘটতে থাকে ইংরেজ ( বুর্জোয়! ) সাম্রাজ্যের পত্তনে। প্রকৃতপক্ষে 
১৯৪৭ এর ১৫ই আগষ্ট ইহারই শেষ বিঘোষিত হইয়াছে, বিদেশী 
বুর্জোয়ার অংশীদাররূপে দেশী বুর্জোয়া যুগের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। 

প্রথমেই যাহা তাই লক্ষণীয় তাহা এই--গ্রীস-রোমের মত দাস-উৎপাদন- 
ব্যবস্থা ও 'দালতার যুগ’ আমরা পাই না; অব্য গৃহদাস দাসক্ৃষিক 
নিশ্চয়ই ছিল । হিতীয়ত, সামন্ত যুগেরও নান রকমফের এই দেশে দেখা 
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যায়_যেমন, মৌর্যদের কেঙ্স্রিত সামন্ত রা ; ব্রাহ্গণাহুশাসিত লামনস্ত শাসন; 
রাজপুত (অভারতীয় ?) সামস্ততন্ত্র ; জায়গীরদারী ; ‘দেশীরাজ!’ ও জমিদারী, 
ইত্যাদি। তৃতীয়ত, বণিক শ্রেণীর, আবির্ভাব যতই প্রাচীন হুউক ( বুদ্ধ 
দেবের সমকালীন ) তাহার! বিনিময় ক্ষেত্র ছাড়াইয়া উৎপাদন ক্ষেত্রে শক্তি 
বৃদ্ধি করিতে অগ্রসর হয় নাই--উৎপাদন-বিপ্লব ঘটে নাই। 

এই সুদীর্ঘ সামন্ত যুগ হুবহু অষ্য কোনে! দেশের সামন্ত তন্ত্রের মত নয়, 
ইউরোপীয় ফিউডালিজম্‌ হইতে ইহা পৃথক । এমন কি, ‘এশিয়াটিক সামন্ত 
ত্য’ হইতেও TRY AT aanloidetior tom 8 
দেখা যায়। এই কারণে ভারতীয় সমস্তত বলিয়াও পরিচয় 
দেওয়া চলে। ইহার প্রধানতম লক্ষণ ব| কাঠামো কি? প্রথমত, এই 
সমাজের আথিক বনিয়াদ ছিল কৃষি এবং কৃষি-সম্প'্কত শিল্প। দ্বিতীয়ত, 
ভারতবর্ষের এই ক্বষিসভ্যতা পৌরসভ্যতা হয় নাই। সামুদ্রিক বন্দর 
(ভারকুচ্ছ, তাম্রলিপ্ু, প্রভৃতি) ছাড়া শহরগুলি প্রধানত ছিল রাজধানী 
বা তীৰ্থক্ষেত্ৰ । তৃতীয়ত, ভারতীয় সমাজের আসল শাসন-কাঠামো 
শ্বয়ংনির্ভর পল্লী-পঞ্চায়েৎ বা ‘ভিলেজ কমিউনিটি’! পল্লীর জীবনযাত্রা তাছারাই 
পূর্বাপর সাধারণ ভাবে নির্বাহ করিত। রাজা রাজ্যের পরিবর্তনে এই পল্পী- 
সমাজ ভাঙে নাই। এইরূপ পল্লী-কেন্সিত কৃষি-সমাজ হয়ত প্রাচীন যুগে 
এশিয়ার বহু দেশেই দেখা দিয়াছিল। অন্তত চীনের ব্যবস্থা ইহার সহিত 
তুলনীয় । অবস্য চীনা পল্লী-জীবনেরও প্রধান কথ! পিতৃ-চালিত পরিবার ; 
ভারতবর্ষের জীবনের প্রধান একটি কথা তাহা বটে ; কিন্ত আবার পল্লী- 
পঞ্চায়েৎও বটে ; আর ক্রমে এখানে প্রধান হইয়া উঠে উহার সহিত জাত- 
পঞ্চায়েৎ £ ‘ফ্যামিলি’, ‘ভিলেজ কমিউনিটি’ ও ‘কাষ্ট’ এই ত্রিপাদের উপর 
- ভারতীয় সমাজ পূর্বাপর নির্ভর করিয়াছে। কোন আখথিক বিপ্লব--উৎপাদন- 
শক্তির বিপুল বৃদ্ধি, উৎপাদন-সম্পর্ক বা সামাজিক ব্যবস্থার অচল দৃঢ়তা এমন 
হয় নাই--যাহাতে সামাজিক বিপ্লব ঘটে--পরিবার, পল্লীসমাজ বা 
‘জাতি’ভেদও উড়িয়া যায়। 

“তারতীয় সামস্ততগ্নের যে আখিক বনিয়াদ প্রধানত কবষি ও ক্বষি-সমাজের 
কুটির-শিল্প। কেন তাহার কোনো বিপ্লবী বিপর্যয় ঘটে নাই-_কী রূপে সেই 
"উৎপাদন-শক্তির প্রসার বাস্তব ব্যবস্থা দ্বার ও ভাবগত ধারণা-ভাবনার দ্বারা 
গণ্ডীবন্ধ করা সম্ভবপর হইয়াছিল, তাহা আমরা পরে দেখিব। এখানে 
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বনিয়াদের বিস্তার ১১৭ 


স্বরণীয় এই---এই কৃষি সমাজের যে একেবারে প্রসার এই দীর্খকালে ঘটে নাই 
তাহা নহছে। ভিতরের ও বাহিরের তাড়নায় নান| পরিবর্তন ঘটিয়াছে, 
তাহাতে সমাঞ্জের আভ্যন্তরীণ শক্তি বিকাশ প্রাপ্ত হইতে চাহিয়াছে; শ্রেণী- 
বিভক্ত সমাজের দবন্বও নানা ধর্ম-সংঘাতে (দেবদেবীর নামের আড়ালে ), রাষর- 
সংঘাতে, বর্ণ-সংঘাতে নান! স্থৃতি ও শাস্ত্রের বিরুদ্ধে ভরকুটি অগ্রাহ্য করিয়া 
ফাটিয়া বাহির হইয়াছে, হয়ত আপনার অজ্ঞাতেই নান! স্থষ্টিতে, ভাবনায়, 
দর্শনেও আপনার ছাপ রাখিয়াছে- ইহাও জানিবার মত, বুঝিবার মত। 
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ইহার একটি বিশেষ কারণও আছে। সমাজ-বিকাশের যে নব যুগে 
আমাদের পৌছাইয়া দিয়া মোহেন-জো-দড়োর অধিবাসীরা বিদায় লয়, 
তাহার পরবর্তী ইতিহাস সেই যুগেরই জের টানিয়া প্রায় এই সাড়ে তিন 
হাজার বৎসর চলিয়। আসিয়াছে। 

এই সাড়ে তিন হাজার বংসরের ইতিহাস তাই বলিয়া কেবল সেই 
প্রাগৈতিহাসিক ইতিহাসের পুনরাৰৃত্তিও নয়। বরং বলিতে পারি উহার 
স্বাভাবিক বিকাশ--নানা স্তরের ক্রমপরিণতি, নানা বৈচিত্র্যের ক্রমোস্তুব। 
মূলত তবু সেই একটি প্রধান যুগেরই তাহা কাহিনী যে-যুগে মাগ্রয কৃষিকেই 
জীবনযাত্রার অবলস্বন করিয়া! লইয়াছে, মূলত যে সমাজ পল্লীকেন্সিক, রাষ্ট্রীয় 
শাস্তির নানা উত্থান-পতনের মধ্যেও যাহার পল্লীপ্রাণ কষি-সমাজ মোটামুটি 
টিকিয়া রহিয়াছে। আমরা 'জানি, ভারতবর্ষের গঁতিহাসিক কালও এই 
ক্ুষি-সযাজের বিচিত্র এবং বিপুল বিকাশের লাক্ষ্াই বহন করে। হরপ্পা 
মোহেন-জো-দড়োর পরেই দেখি--সমাজে শাসক ও শাসিতভেদ ও বাণিজ্য 
প্রচলন যথেষ্ট দৃঢ়; পল্লীগত সেই কৃষিসমাজ নগরপত্তনও করিতে সুরু 
করিয়াছে; আর তাহাদের পৌর-জীবন গৃহশিল্পে, দ্রব্য বণ্টনে ও বিনিময় 
পদ্ধতিতে যথেষ্ট অগ্রসর ও উন্নত হইয়! উঠিয়াছে। ইহার পরে ভারতবর্ষে 
নৃতন জাতি আসিয়াছে, কিন্ত পূর্ববর্তী প্রাচীন জাতিদের জীবিকার পদ্ধকে 
তাহার! মুছিয়া ফেলে নাই। কিন্ত গ্রীস বারোসের মত পৌরসত্যতার 
বিকাশ এখানে আর সম্ভব হয় নাই। নগর, বন্যার ছিল ; কিস্থ জীবন. 
ছিল পল্লীতে বিস্তৃত। ক্বষিসভ্যতার সেই সুদীর্ঘ যুগই চলিয়াছে। ভারতীয় 
সমাজ “এশিয়াটিক সমাজের” একটি বিশিষ্ট বিকাশরূপে একটা মন্বর তৃপ্ত 
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গতিতে যেন এই ভুমিগত বনিয়াদের উপর বিবর্তিত হইন্ডে লাগিল ' 
শ্ৰেণীবিপ্নবের দ্বারা রূপাস্তরিত হুইল না, শ্রেণীবিদ্রোহের ফলে মাঝে 
মাঝে শুধু আপোস রফা করিয়া টিকিয়া রহিল। 

এই দীর্খকালের মধ্যে ভারতবর্ষের সামাজিক বিকাশ তাই থামিয়! 
, থাকে নাই ; তাহার সংস্কৃতির ইতিহাসও নিশ্চল হয় নাই। বরং যাহাকে 
আমরা সচরাচর ভারতীয় সংস্কৃতি বলি--আমাদের কাব্য, সাহিত্য, দর্শন 
ও নানা ধর্মচিন্তা, ধর্মাচ্ষ্ঠান, লৌকিক ক্রিয়াকলাপ, লৌকিক ধর্ম ও আচার- 
ত নি Et ae Foro co TOU | 
তাহারই বিনিময় ও বণ্টন পদ্ধতি; লৌকিক ধর্মাহ্্ঠানের বনিয়াদও 
কতকটা সেই প্রথমকার যুগের জন্মকালীন ক্রিয়াকলাপ, শব-সৎকার পদ্ধতি, 
সেই প্রকৃতির বিবিধ শক্তি ও উপকরণের উপাসনা, সেই পত্র-পূষ্প, ফল-জ্রল 
প্রভৃতি প্রাকৃতিক বস্তু দিয়াই আবার দেবতার পূজ! ;__আর লৌকিক মনও 
এখনো পর্যন্ত ইহাদের প্রভাবেই পরিচালিত। কিন্তু জীবিকার স্বাভাবিক 
তাগিদেই এই প্রাগৈতিহাসিক বনিয়াদ গঁতিহাসিক কালে আরো প্রসারিত, 
আরো প্রবল আকার ধারণ করে। এবং শ্রেণীভেদের স্বাভাবিক নিয়মেই 
শ্রেণী দ্বন্থ, শ্ৰেণী সংঘৰ্ষও বাধে; নানা ভাবে শাসক শ্ৰেণী তাহা দাবাইয়া : 
দেয় বা মানাইয়া লয়, সেই উদ্দেষ্যে স্থৃতি প্রণয়ন করে, আচার-নিয়ম, 
দৰ্শন, ধর্মকর্ম উদ্ভাবনও করে। 


প্রসারের ধার! 


ভারতীয় সমাজের এই ক্রমবিকাশ ও ক্রমপ্রসারের নিয়মগুলি বারে- 
বারে উল্লেখ করা নিশ্রয়োজন। তথাপি সেইগুলি শ্বরণে রাখিলে ভারতীয় 
সংস্কৃতির নানাদিকের ৰৈচিত্র্যে বা আপাতবিরোধিতায় চমকিত হইতে 
হয় না। ভারতীয় ইতিহাস ও তাহারই ক্রমবিকাশের ধারাও আমরা 
যুত্তি্জুক্তভাবে লক্ষ্য করিতে পারি। পপ্তচারিক সমাজ অপেক্ষা কৃষিসমাজ বেশি 
স্থায়ী সমাজ ; কৃষি ও পত্ত উৎপাদন এই যুগে বাড়িয়া যার; তাই তাহাতে 
' লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। উৎপন্ন পরিমাণ ও লোকসংখ্যা বাড়িবার সঙ্গে 
সঙ্গেই এখানে সমাজ তাহার প্রসারেরও কতকটা বন্দোবস্ত করিতে পারিত। 
দেশ বিয়াট, স্বভাবতই নুতন বনভুূমির আবাদ বাড়ে ; সঙ্গে সৃঙ্গে নূতন গ্রামের 
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পত্তন হয়; দেহের জীবকোমের মত আরও একটির পর একটি নূতন গোষ্ঠীর 
উদ্ভব হয় ; সঙ্গে সঙ্গে বণ্টনের ও বিনিময়ের নূতন তাগিদ আসে, গতায়াতের 
জন্য পথঘাট, যানবাহন দেখা দেয়। বংশ বা কূল (০৭1) ছাড়াইয়া জীবন- 
যাত্রার কেন্দ্র হইয়া উঠে এক এক ‘জন’ বা কৌম (1৮i৮e ), আর তাহাদের 
আশ্রয়ও এক এক পল্লীকেন্ত্র ( ৮i]1৪8€ ) ছাড়াইয়া উঠে এক এক অঞ্চল 
( zone ) | 

মানুষের সভ্যতার গোড়ায় তার উৎপাদন শক্তি । কিন্ত ক্রমে সত্যতার 
উপর উৎপাদনেরয়ত/প্রবল।প্রভ্তাব রিজ্ঞারকেরিতে৷ থাকেএেই৷ বিচ্ছিন্ন মহুয্য 
গোষ্ঠীর পরস্পরের সান্নিধ্য স্থাপনের চেষ্টা, অর্থাৎ বণ্টন ও বিনিষয়। এ 
ব্যাপারটি আজ এমনি সত্য যে, কেহ্‌ কেছ বলিয়া বসেন সভ্যতার মূল তথ্য 
হহাই :ঃ_"diastole and systole of population” এবং ‘scope, 
pace and precision of human intercommunication”— অর্থাৎ 
লোক-প্রবাহ ও মানব-গোষ্ঠীর পরস্পর পরিচয়ের স্থযোগ, তীব্রতা ও 
স্ুনিশ্চয়তা। কথাটা! মিথ্যা নয়--কারণ, সভ্যত| অণ্ডাসর হয় লোক-বৃদ্ধিতে 
এবং সেই লোক-সমাজের পরস্পরের পরিচয়সবত্রে। কিন্তু সভ্যতার প্রারস্ত 
জীবিকার প্রয়াসে, জীবিকা উৎপাদন চেষ্টায়। উৎপাদনের বণ্টন ও বিনিময় 
লেই জীবিকা-প্রয়াসেরই একটা আনুষঙ্গিক দিক, এই উৎপাদন-প্রথারই 
একটা বিশিষ্ট বিকাশ । সমাজ একটু অগ্রসর হইলে বিনিময় ও বণ্টনের 
কথ| ওঠে। লোক-বৃদ্ধিরও গোড়ায় চাই আহার্য বৃদ্ধি, না হইলে লোক 
সমাজে বংশবৃদ্ধি কাজের হয় না। আর আহার্ষ বৃদ্ধির অর্থ ই আবার 
জীবিকার উৎপাদন-বৃদ্ধি, উৎপাদন শক্তির উৎকর্ষ। তাই সকলের মূল 
উৎপাদন, তাহার পর আসে বণ্টন ও বিনিময়। মাঙ্যষের নানা গোষ্ঠীর 
পরিচয়ের স্থত্রও ইহাদেরই অবলম্বন করিয়া গড়িয়া" উঠে,_এই তিন লইয়া 
আখথিক জীবনের বনিয়াদ। তাই সামাজিক 'অঙুধাবনে নান| জাতির 
পরিচয়ের উপর তত জ্ঞোর দেওয়া মূলত ঠিক নয়--সযাজের আত্যস্তরীণ 
শক্তিপুঞ্জের ছুন্ছই সমাজের বিকাশের কারণ, এমন কি নৃতন জাতির সহিত 
সংস্পর্শে আসিবারও কারণ হয়। | 

কিন্ত নৃতন শক্তির সহিত সংস্পর্শও ছুই রকমের হইতে পারে--মিন্ততার 
কিঃবা বিরোধের । জীবিকার তাগিদে যে গোষ্ঠী ছড়াইয়া পড়িয়! নূতন নূতন 
কেঙ্গ গড়ে তাহারা আবার পার্শ্ববর্তী গোষ্ঠীর সহিত সেই জীবিকা ল্ইয়াই 
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কলছে ব্যাপৃত হয়। সে কহ পশ্ুচারী সমাজে পশু লইয়া বা পশুচারণ ভূমি 
লইয়া বাধে; ক্ষিসমাজে তদুপরি বাধে ক্ষেত্র* লইয়া, গোধন লইয়া আর 
গৃহের সঞ্চিত উপকরণ লইয়া। এই গোষ্ঠীতে গোষ্ঠিতে দ্বন্বের ফলেই 
সমাজে যোদ্ধশ্রেণীর প্রয়োজন হয় সর্বাধিক ; তাহাতেই ক্ষত্রিয় বর্ণের প্রভুত্ব 
স্থায়ী হইতে থাকে, আর নারী জাতির প্রভাব ক্রমশ গৌণ হুইয়া উঠে। এই 
বিরোধ ছুই দশ বৎসরে শেষ হয় না, চলে পুরুষের পর পুরুষ । তারপর 
একদিন এইরূপ বিরোধেরও একট! সমাধান হয়। ততদিনে আবার পর- 
স্পরের জীবনযাত্রা, আচার-বিচার, চিন্তা-ভাবনা পরস্পরের জানা হইয়া যায় ; 
এবং জাতগারে ও! “অ্তিসারে তাই ন পরও “ৰালিকটা পরস্পরের 
মধ্যে সুদৃঢ় হইয়া উঠে। এইরূপেই পরিচয়ের সুত্র মাঙুষের সভ্য তায় 
নৃতন ভঙ্গিমা, নূতন রঙ, নৃতন রস জোগাইয়া দেয়। শুধুমাত্র উৎপাদনের 
পদ্ধতি দিয়া আক্ষরিকর্ূপে হিলাব করিলে হয়ত ইহার সঠিক কারণ সব সময়ে 
বুঝিয়া উঠা যায় না। তবু সংস্কৃতির সেই নূতন নূতন ভঙ্গিমার কারণ নূতন 
আধিক ভঙ্গিম৷। মানে, ভঙ্গিমার কারণ থাকে উৎপাদন প্রথায়, উপকরণে 
কিংবা উৎপাদনের বণ্টনে বিনিময়ে ; কিংব| একেবারে নৃতন মানবগোষ্ঠীর লঙ্গে 
পরিচয়ে, মিলনে-বিরোধে--এই শেষ কারণেও সংস্কৃতির আখিক বনিয়াদও 
বদ্লাইয়া যাইতে পারে। যেমন ইংরেজদের আমলে আমাদের আথিক জীবন 
পরিবর্তিত হইতেছে, আর তাই সংস্কৃতি রূপাস্তরিত হইতেছে। কিন্তু নতুন 
ভাতির সহিত পরিচয়ে সব.সময়ে আধিক জীবনের অত যূলগত পরিবর্তন 
‘নাও ঘটিতে পারে, শুধু একট! নূতন স্তর বা নূতন ভঙ্গিমার বিকাশ সম্ভবত 
হইতে পারে, প্রচলিত সংস্কৃতিতে বৈচিত্র্য জুটিতে পারে,_ মুসলমান জাতিদের 
আগমনে ভারতবর্ষে তাহাই ঘটিয়াছে। 
ভারতীয় সংস্কৃতির দিকে-তাকাইলেই এই সত্যটির আরও বিশেষ প্রমাণ 
মিলে--অন্তান্ত দেশের কৃষি সংস্কৃতির সঙ্গে উহার ভঙ্গীর ও রঙের পার্থক্য 
কতকাংশে অর্স্বীকার করা চলে না। কিন্তু সে পার্থক্যের কারণ (১) কতকটা 
ভৌগলিক £ যেমন এই নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের সুবিধা, এই নদীমাতৃক দেশের 
সুবিধা; (২) মুলত এই সুযোগে উৎপাদন প্রথার বিশেষ বিস্তার ও 
সামাজিক বিষ্তাস; (৩) কতকটা আবার পৌরাণিক ও লোৌকিক:ঃ 
নেগ্রিটো, অস্ট্রিক, স্রাবিড়ভাষীদের মধ্যে উত্তাবিত আদিম আচার-বিচার, 
চিন্তা-কল্পন! ; আৰ্য (৪) খানিকটা আৰ্য, ইরানী, যুনানী প্রন্থৃতি নৃতন নৃতন 
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জাতির আনীত তেমনি আচার-বিচার, প্রথা-পদ্ধতি, শিল্প-বিজ্ঞান ; (৫) 
এই সব নানা প্রভাবের দ্বন্ব ও সমন্বয় ও বিচিত্র বিকাশ । 
/খুঁতিহাসিক কালেও তাই ভারতবর্ষের ইতিহাস স্তধু তাহার প্রাগৈতি- 
হাসিক কষি-সভ্যতাকে বনিয়াদ করিয়াই একই রূপ রহিয়। গিয়াছে, এই কথ! 
আক্ষরিক হিসাবে পুরা সত্য নয়। এই তিন হাজার বৎসরে ভারতবর্ষ প্রথমত 
বনিয়াদের বিস্তার সাধন করিয়াছে--তাহার উৎপাদন-শক্তিকে বৃদ্ধি 
য়া, তাহার গৃছ-শিল্পকে ক্রমবিকশিত করিয়া, তাহার বণ্টন-বিনিময়ের 
পদ্ধতিকেও ক্রমপরিণত করিয়!। দ্বিতীয়ত, আবার সেই নূতন ও পুরাতন 
বনিয়াদেরও ' উদর একদিক দুরতিন আচার এইুষ্ঠানকে  চিকিয়া থাকিতে 
দিয়াছে, অন্তদ্িকে পুরাতনকেও আবার নবায়িত করিয়া লইয়াছে-_কোথাও 
নৃতনের প্রলেপে, কোথাও নূতন মাল মসলায়--নৃতনের সহিত পুরাতনের 
সমন্বয় করিয়া, কিংব| কোথাও নুতনে-পুরাতনে স্তধুমাত্র বিমিশ্র করিয়া। 
তৃতীয়ত, ইহ ছাড়৷ আবার সঙ্গে সঙ্গে শৃতন বনিয়াদের উপর নূতন অমুষ্ঠান- 
প্রতিষ্ঠান গড়িতেও ক্রুটী করে নাই-_-কোথাও সেই অঙ্ুষ্ঠান সেই ক্বৃষি-জীবনের 
স্বাভাবিক নূতন পরিণতি, কোথাও হয়ত তাহ! অন্য মানব-গোষ্ঠীর সহিত 
পরিচয় সুত্রে আহরিত, এবং হয়ত বা তাহাও কতকাংশে আবার ভারতীয় 
সযাজের উপযোগী করিয়া ঢালিয়া-সাজ্জা। চতুর্থত, ভারতবালীর 
মানস-জীবনেও ঠিক এই প্রকারই পরিণতি যুগে যুগে ঘটিল, ইহারই 
প্রতিলিপি বহন করিল। চিন্তায় সেই আদিম ভুত-ভীতি ও পৃজা, সেই 
আচার-বিচার, সেই ‘টোটেম-তাবু'র সংস্কার, যোগ-প্রক্রিয়া, সেই ভাব-প্রাবল্য 
প্রভৃতি রহিয়! গেল, স্বাভাবিক বিকাশধর্ষেই তাহা নৃতনও হইল । অন্যদিকে 
নূতন অহুষ্ঠান, নূতন জাতি ও তাহাদের নূতন চিন্তা আসিয়া জুটিল, এবং 
তাহার খানিকট! গৃহীত, খানিকটা পরিবঞ্জিত হইল। ক্রমে এই নূতন 
পুরাতনের বিবিধ সংমিশ্রণে এই বিরাট দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে ভারতীয় 
অষ্ুষ্ঠান ও আচার অকল্পিত নৃতনত্ব ও বৈচিত্র্য লাভ করিল। লেই নৃতনত্ব 
ও বৈচিত্য মনে হয় আজ এমনি মৌলিক যে আজ আমর! তাহার 
মূলকেও খুজিয়া দেখি না। ভুলিয়া যাই £ সেই মুল ক্ষি-সভ্যতা আর 
তাহার বৈশিষ্ট্যের কারণ এই ভৌগলিক পরিবেশ ; তাহার বৈচিত্রোর 
গোড়া--এই দেশের বিচিত্র প্রাকৃতিক পরিবেশ ও এদেশে মামুষের সচ্ছনদ 
স্বতন্র আখিক জীবনযান্মা ; এই দুইএর মোটামুটি সমন্বয়, আর সেই 
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জীবন-প্রথার সহিত দ্বন্বে-সমম্বয়ে সংযুক্ত নব নব জাতিদের জীবন 
" ও চিন্তাধারা ।--এইরূপ বহু বিচিত্র শক্তি, বহু . বিমিশ্র অমুষ্ঠান ও 
মানসসম্পদ লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ভারতবর্ষের 
সংস্কৃতি । A 

ভারতীয় সংস্কৃতির সেই বৈচিত্র্যকে স্বীকার করিয়া দংক্ষেপে তাহার 
পর্বগুলিকে একবার বুঝিয়া লইলেও দেখিব--এই বৈচিত্র্য কিরূপ, উহার 
কারণই বা কি। মোটের উপর এই দিকে আমাদের উপাদানও আছে, 
ভারতবর্ঘের দিয়া. ইনি দা 08 পুন হইল, মন 
রাজন্য হইল ; বৃত্তির তাগিদে শ্রমভেদ ও শ্রেণীভেদ জাতিভেদ রূপে দেখা 
দিল। (ভ্রষ্টব্য--“পরিচয়ে’ প্রকাশিত ডাক্তার ভূপেঙ্জনাথ দত্তের ‘ভারতীয় 
সমাজপদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস! শীর্ষক ধারাবাহিক 
আলোচন! ।) প্রায় ছুই হাজার বৎসর চলিয়া আসিয়া এখন যন্তরযুগের 
সম্মুখে সেই কৃষি-সংস্কৃতি ভাঙিতে শুরু করিয়াছে। ইহার পুঞ্খামুপুত্খ তথ্য 
ছুর্ণভ--তবু মোট বিভাগগুলি দুৰ্ণক্ষ্য নয়। 

আৰ্য-বিস্তার 

ভারতীয় সংস্কৃতির এঁতিহাসিক কাল স্তরু হয় আর্যভাষী গোষ্ঠীদের 
আগমনে ও আর্যদের দানে। কালটাকে মোটামুটি এখন খ্ৰীষ্টপূর্ব ১,৫০০ 
অধ্ধ বল! হয়, তাহা আমরা ইতিপূর্বেই দেখিয়াছি । আজও ইহাই ভারতীয় 
সংস্কৃতির লৌকিক পরিচয়--যদিও তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় নয়, আর বৈজ্ঞানিক 
পরিচয়ও ইহা! নয়। ভুলিলে চলিবে না--প্রথম কথা নবাগত আর্যসভ্যতাও 
সুধু আর্ধেরই নিজন্ব সম্পদ নয়"_আসিবার পথে সেই আর্যভাষী গোষ্ঠীগুলি 
মেসোপোতামিয়া.ও আন্গরীয় জাতিদের সহিত সংস্পর্শে আনিয়াছিল। 
প্রাচীন ঈরানীয়দের সহিতও জ্ঞাতিত্ব-বন্ধনে ও জ্ঞাতি-শব্রতায় তাহার ' 
সম্পর্কিত ছিল। ভারতের পথে তাই ইহার! কুড়াইয়া আনিয়াছিল সেই 
. প্রাচীনতর-জাতিদের অষ্ুষ্ঠান ও চিন্তা, বৈদিকধর্ম ও চেবতাবাদ, বৈদিক 
মন্ত্রের মধ্যে উহার চিন্ন হয়ত সামান্ত আছে, কিন্তু আর্যদের লৌকিক জীবন- 
প্রণালীতে যাহার চিহ্ন ছিল তখনো হয়ত ব্যাপক । আর পরবর্তী কালের 
পরিবর্তনের মধ্যেও হয়ত তাহার পূর্বয্নপ পরিবর্তে ছইয়াও কিছু ন কিছু 
রহিয়া গিয়াছিল--হয়ত এখন আর তাহ! চিনিয়া উঠাও সুসাধ্য নয়। যেমন, 
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আৰ্ধ-বিস্তার ১৯৩ 


অথর্ববেদের মস্ত্র-তন্ত্র হয়ত একদিকে পূর্বকালীন ইরানী অবৈদিক আচার- 
অনুষ্ঠানের শ্রারক এবং দেশীয় অবৈদিক ঝাড়-ফঁকের বাহক । 

আর্যের নিজশ্বতার শ্বরপটি অবশ্য এইরপ--কিন্ত প্রত্যেক জাতিরই 
নিজস্বত৷ বহুলাংশে এমনি পরস্ব। দ্বিতীয় কথা, আর্যরাও সকলে এক গোষ্ঠীর 
নয়, আর সবাই সভ্যতার সমস্তরেও ছিল না। তাহাদের মধ্যে জীবিকার 
উপাদান রূপে হয়ত তখনও সকলে কৃষি গ্রহণ করে নাই। কেহ কেহ ছিল 
পশ্ুচারী ; অধিকাংশই কৃষি ও পশ্ুচারণা দুইই অবলম্বন করিয়াছে। মোটের 
উপর যাযাবর-বৃত্তি তাহারা কাটাইয়। eo তাহ! ঠিক। তবে সকলেই 
এক ও AUR HRY AS te aifolt ভিৰ ইহাই ণ্ত্বজন” । 
তৃতীয় কথা, যেমন আর্যরা সকলে সমস্তরে a না, তেমনি সকলে এককালেও- 
আসে নাই--আসিয়াছিল “বহু শতাব্দী জুড়িয়া তরঙ্গের পর তরঙ্গে। হয়ত 
তাহার প্রারন্ত খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দের পূর্বে আর তাহার অবসান খ্ৰীষ্টপূর্ব ১০০০, 
৭০০ অব্দের দিকে। চতুর্থ কথা, ততদিনে আর্যদের যাহা নিজস্ব রূপ তাহারা 
বহিয়া আনিতেছিল--বেদমন্রে যাহার হয়ত অনেকটা অবিকৃত প্রমাণ 
রহিয়াছে--তাহা ভারতের অনার্যদের, অর্থাৎ সেই মিশ্র ও অমিশ্র কোল- 
সাওতাল, অস্ট্রিকদের এবং দ্রাবিড়ভাষীদের দানকেও স্বীকার করিয়া নূতন 
ও বিস্তারিত বনিয়াদ গড়িয়া ফেলিতেছে--ভারতীয় হিন্দু সভ্যতার. বনিয়াদ 
সৃষ্টি করিতেছে। ইহার অর্থ পরিষ্কার--ছিন্দু সভ্যতা নিছক আর্য সত্যতা 
নয়। পঞ্চম কথা কিন্ত যতই আৰ্যধৰ্ম ও আৰ্যভাষার প্রলেপে এবং আর্যের 
বিপুল শক্তির নিকট এই ভূমির প্রাচীন ধর্ম ও ভাষ! পরাজিত হউক, 
ইহাও শ্বীকার্য যে, নবাগত আর্যদল এইখানকার অধিবাসীদের, যেষন হরপ্না- 
কৃষ্টির অধিকারীদের, কাহারও কাহারও তুলনায় ছিল সত্যতার হিসাবে 
অসভ্য ও বর্ষ । (হরপ্নার লোকদের ॥৷-b॥৷i৪! হইতে অ-বৈদিক আর্য 
'ভাবিবার কারণ নাই ; কারণ উহার সহিত স্থমেরের সম্পর্ক প্রাচীন ও 
পরিষ্কার )। 

মোহন-জো-দড়োর সভ্য জীবনকে এই বিজেতার! ভাঙিতেই পারিল। 
অধসত্যের হাতে গৃহস্থের অনেক সময়ে এমনি পরাজয় ঘটে। ইহার 
দুইটি বাস্তব কারণও সম্ভবত ছিল প্রথমত আর্ধের| সেই যুগের কলিটজ- 
ক্রিগের আবিন্র্ডা। তাছাদের নূতন যুদ্ধযস্ত্র অবপ্য ট্যাঙ্ক নয়, তাহার নাম 
অশ্ব।- যদিও বেদে ‘অশ্বের' উল্লেখ পরিষ্কার নাই। কিন্ত ভারতের বাহিরেই 


Wwww.alimaanfoundation.com 


১২৪ সংস্কৃতির রূপান্তর 


এই জীবটির সহিত আর্যদের পরিচয় ঘটিয়াছিল (দ্রষ্টব্য রাহুল, মানবসমাজ )। 
তুরগবাহী আর্যের দলগত বিন্যাসও ছিল দুধ'্খ ; ইহাই তাহাদের জয়লাভের 
দ্বিতীয় কারণ। বিশেষত একালের বিত্তহীনদের মতে সেদিনকার আর্যদলেরও 
had nothing to 1056, তাই, লেই গৃহন্থ সমাজকেও পরাজিত করিয়া 
যখন এই বলিষ্ঠ বর্বরের দল তাহাদের জীবন-যাত্রার উপকরণ অধিকার 
করিয়া বসিল তখন প্রাচীন সমাজেও এক প্রবলতর, নৃতনতর প্রেরণাই 
তাহারা দান করিতে পারিল। 'কৃষি-সং্ৃতি স্বভাবত গঁক্য-বিধায়িনী নয়, 

বিক্ষিপ্ত ভীবনযাতায় তাঁহা জত্যন্ত।" কিন্তু এই বিজেতার দল শব্রর 
সহিত সংঘর্ষের ও দ্বন্দের প্রয়োজনে এই সমাজকে খানিকটা কেঙ্্রাভিমুখী 
ন| করিয়া পারিল না। মনে হয়-_সেই শক্তিও তাহাদের ছিল £ “সম্ভবতঃ 
তাহারা ছিল প্রচণ্ড শক্তিশালী, একাসন্তরপে ক্র্মী, অপূর্ব কল্পনাশীল, 
diতciplined ব| শৃথলাসম্পন্ন, সুদৃঢ়রপে সক্ঘবদ্ধ, গুণগ্রাহী কিন্তু আত্ব- 
সমাহিত।” (জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য--শৰীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ; 
পৃষ্ঠা ১৯৷) বলা বাহুল্য বিভিন্ন দেশে প্রাচীন আর্যভাষীদের কর্মক্ষমতা লক্ষ্য 
* করিয়াই তাহাদের এইরূপ ভাবা চলে। রক্ত বহিয়া গুণগ্রাম বিশুদ্ধ আসে 
না, আনিলেও তাহ| বহু রক্তে মিশিয়া এখন আর তারতীয় রক্তে তেমন 
প্রবল নাই । আজ ভারতীয় জীবনযাত্রার মধ্যে এসব আর্য-মানসিকগুণের 
কতটুকু অবশিষ্ট আছে? বরং এইরূপ দৃষ্টিতে দেখিলে বলিতে পারি 
তৎপরিবর্তে টিকিয়া আছে ( সুনীতিবাবুর উল্লেখিত ) তথাকথিত 'দ্রাবিড়- 
ভাষীদের ভাব-প্রাবল্য’ এবং ‘অস্টিকি জাতীয় অলস নমনীয়ত!'। অবস্ত 
এইরপ উক্তি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে অচল ; জাতিগত ও রক্তগত ভাবে কোনে৷ 
ভাব-প্রবাহ বহিয়। চলে, বিজ্ঞান ইহ! মানে না। যাহাই হউক, সংঘর্ষের 
উপযোগী মনোভাব ও শক্তি ভারতভূমির অপর্যাপ্ত দাক্ষিণ্যে সমাগত আর্য 
কৃষি-সমাজ হারাইয়া ফেলিতে দেরী করে নাই। তেমনি ভাবে যুনানী, শক, 
হুন প্রভৃতি অন্যান্য পরবর্তী আগস্তকরাও তাহ! অচিরেই হারাইয়| ফেলিয়াছে। 
ভারতের গৃহস্থ কৃষি-লভ্যতাকে তথাপি তাহারাও সকলেই নানাভাবে 
প্রসারিত ও উন্নত করিয়া গিয়াছে। 
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বৈদিক সমাজ ১২৫ 
বৈদিক সমাজ * 


বৈদিক আর্যদের সমাজের কথাই বেদে ও প্রথমদিককার বৈদিক সাহিত্যে 
আমর! লাভ করিতে পারি--অ-বৈদিক আর্যদের কথা বা অ-বৈদিক অনু্‌- 
আর্যদের কথা তাহাতে পরোক্ষ থাকিতে পারে, কিন্তু প্রত্যক্ষসত্রে নাই । 
'* ‘আৰ্য'র! তথনো বিভিন্ন ‘জন' বা ‘কুলে’ বিভক্ত । ‘জনে’'র অধিনেতা ‘রাজন্‌'। 
তখন যুদ্ধ ও বিজয়ের যুগ । “আর্য” জনগুলি পরম্পরেরও ভূমি, গোধন প্রভৃতি 
লুঠুন করে, আবার বিভিন্ন আর্যগণ একত্রিত হইয়া ‘পরে'র বিরদ্ধে সংগ্রাম 
করে। যাহার|।'স্র্যা নয় তাহার দূর: শক র্যা বৈদিক €ররদেৰী, যাগ- 
যজ্ঞ, অমুষ্ঠান-পদ্ধতি মানে ন|। সচরাচর তাহাদেরই নাম 'দাস’, 'দন্ম্য! 
অর্থাৎ শক্ত । জনের সংগঠনট! এইরূপ--কতকৃগুলি ‘বিশ’ লইয়|। একটি 
‘জন’ বা ট্রাইব, কতকগুলি ‘গ্রাম’ লইয়া আবার এক একটি ‘বিশ’, 
আর কতকগুলি পরিবার লইয়া এক একটি 'গ্রাম’, সকলের নীচে গ্রাম’, 
উপরে 'জন'। যোদ্ধ-প্রাধান্ত এই সব ‘জনের’ মধ্যে বেশি, মন্ত্রকার ও যাগ- 
যজ্ঞাভিজ্ঞ যাজকশ্ৰেণীরও প্রাধান্ত তত নয়--অবস্তয মনে রাখিতে পারি, 
হয়ত পুরোহিত-রাজের (উর, লাগাসের, হরপ্নারও ? ) যুগ পশ্চিম এশিয়ায় 
একেবারে শেষ হয় নাই । নিশ্চয়ই ইতিপূর্বে বৈদিক সামাজিক শ্রমবিভাগের 
ফলে ইয়ানের মত তিনটি শ্রেণী দেখা দিতেছে--যোদ্বশ্রেণী (ক্ষত্রিয়), 
পুরোছিতশ্রেণী (ব্রাহ্মণ), সাধারণ জনগণ (বিশ-বৈশ্য)। স্বাধীন নানা 
বৃত্তিধারী ও কৃষিজীবী পরিবার ইহাদেরই অন্তর্গত । ইহারও বাহিরে হয়ত 
ছিল ‘উপাস্তি' ব৷ প্রায় গোলামের ( স্লেভ-এর ) তুল্য আশ্রিতশ্রেণী ; এবং 
খণ-দাস ও যুদ্ধ-দাস, ক্রীত-দাস-প্রতৃতি, গৃহ-দাস (স্লেতস্‌) প্রভৃতি গোলাম শ্রেণী। 
‘বিশ’ সকলের খাদ্ববস্রাদির ভার গ্রহণ করে--অর্বপ্ত ইহ| কার্যবিভাগ মার, 
শ্ৰেণীভেদ ; ‘জাতিভেদ’ নয়। কিন্ত ক্রমশই যোদ্ধশ্ৰেণী রক্ষাকর্তী হইয়া উঠে । 
‘বিশই’ প্রথম যোদ্ধনেতাকে হয়ত নির্বাচন করিত 'রাজন্‌”, কিন্তু অনেক জনেই 
পদটি উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্য হুইয়া উঠিয়াছে। কর ক্রমশ প্রাপ্য 
হইয়া-গিয়াছে, বৈদিক আর্ধগমাজে.‘রাজন্‌’ ট্রাইবল্‌ চিফ, কিন্তু ‘বিশপতি’, 
‘গ্রামাণি’ও আছে, গ্রামের ‘সভা’য় তথনো কিন্ত গ্রামের পঞ্চায়েৎ বসে। 
আর জনের সাধারণ সম্মেলন ‘সমিতি’ও সর্বমান্য। কিন্তু রাজন্‌ ও ‘রাজন্ত’ 
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১২৬ সংস্কৃতির রূপান্তর 


(রাজ্গোষ্ঠী) ক্রমশ শাসনভার কাড়িয়া লয়--যদিও তখনো এই ‘রাজন্‌’গণ স্পষ্টত 
দাবী করিত না যে তাহার! স্তধু ‘নৃপতি’ নয়, ‘ভূপতি'ও, ভূষির মালিক। 
{রাজার এই দাবী পরবর্তী কালেও সকল স্থৃতিকার স্বীকার করেন নাই)। 

পিতৃপ্রাধান্য তখন স্বীকৃত ; পুরুষ প্রাধান্য সুস্পষ্ট ; দেবতারাও অধিকাংশহ 
পুরুষ। কিন্তু গৃহপতির যজ্ঞসঙ্জিনী ‘গৃহপত্বী'ও সম্মানিত, পপ্তপালক 
সমাজে ‘হুহিতার’ তখনে| প্রয়োজ্জন আছে ; কিন্ত সেই যোদ্ধনমাজেও 
পুত্রের সঙ্গে সে তুলনীয় নয়, bs বাহুল্য । ‘নতীদাহ’ অপেক্ষাও 
বিধবার ‘দেবর’ বিবাহই হয়ত সুপ্রচলিত ছিল,_বংশবৃদ্ধির ন্তও বটে, 
পারিবারিক সম্পত্তি” NEAT UG RTO "ভূঁপকরণে তথনে৷ 
তাত্রপ্রস্তরবুগ । পপ্তপালনই কৃষির অপেক্ষাও জীবিকার প্রশস্ততর 
উপায়। প্রধান সম্পত্তিও তখন গোধন, প্রধান খান্ত দুপ্ধ, পায়স ; গরুমেষ, 
ছাগল, ভেড়া, গাধা, ঘোড়া, *কুকুর তখন গৃহপালিত জীব। আহারে 
যজ্ঞে, উৎসবে গোহত্য৷ যথেষ্ট প্রশস্ত । দ্বিতীয় সম্পত্তিঁ-কৃষি। লাঙ্গলের 
দ্বারা চাষ হয়, গম, যব প্রভৃতি চাষ হইত, চাউলের সঙ্গে পরিচয় হয় নাই। 
দেবতাদেরও প্রধান খাত্ব এই সব শন্তের পুরোডাশ, আর প্রধানতম পানীয় 
সোম { আধুনিক পিদ্ধি)। ইহার পর বৃত্তিধারীরা--ইহার! সুত্রধর, রথকার, 
কর্মকার, চর্ম পরিষ্কারক প্রভ্ৃৃতি। তথনে| লৌহ সম্ভবত অপ্রচলিত ; 
কাঠের তৈজলপত্র, তাত্র, পিত্তলের ও মৃত্তিকার 'স্থালী’ প্রভৃতি, রঙীন 
ও কাজকরা ‘বাস’ ব্যবন্ধৃত হয়, চর্মপরিচ্ছদও আছে। --এইরপই 
জীবন-যাত্রার অবলম্বন। উৎসব প্রধানত সভায় 'দ্্যুতক্রীড়া” রথের 
দৌড়, আর দ্বী-পুরলষের একযোগে 'বৃত্য'।-_-সোমপান অবস্ত ধর্মের 
অঙ্গ। আর সেই ধর্মের *-অধিকাংশ তখন যাগ-যজ্ঞ নানা জটিল অনুষ্ঠান- 
পল্পবিত--নিশ্চয়ই যে বিশেষজ্ঞ শ্রেণী তাহা রক্ষা করেন তাহারা পুরোহিত 
যাহুকরেরই মত শক্তিধর বলিয়া সন্মানিত; আর দেবতারা কতকটা 
আদিকালের মত প্রাকৃতিক শক্তির প্রতীক (উষা প্রভৃতি), কতকটা জন- 
বিভক্ত যোদ্ধসমাজের নেত! ; যেমন ইঙ্তর কিদ্বা বরুণ। দেবলোক এই 
মমুষ্যলোকেরই প্রতিচ্ছায়া। 

প্রথয. দিককার সপ্তসিন্ধু দেশের বৈদিক লমাজের ইহাই রাষ্রীয় 
ও আথিক রূপ। কুরু-পাঞ্চাল প্রদেশেও অবস্থা এইর্প। যতই বৈদিক 
“আর্যর| বিজয়ী রূপে দক্ষিণে গঙ্গা-যযুনা-রামগল্গী প্রদেশে প্রবেশ করিতে 
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বৈদিক সমাজ ১২৭ 
লাগিল, বিজয়ী রূপে ‘আর্যাবর্তে স্থির হইয়া বসিতে লাগিল; ততই 
এই '‘জন-সত্তাক’ রূপ পরিবর্তিত হইয়৷ চলিল। ‘খকবেদের'ও ১ম মণল 
অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের রচনা বলিয়! স্বীকৃত । উহার পরষ 
গৌরব উহার একেশ্বরবাদ। বেদের বহুদেববাদ যেষন স্বতন্ত্র স্বতন্ত 
‘জনের’ শাসকের প্রতিচ্ছায়া, তেমনি এই নবোস্তি্ন একেশ্বরবাদ বৈদিক 
‘জন'-স্বাতম্ত্রের পরিবর্তে সম্রাট-শাসিত এক্যবদ্ধ রাষ্ট্র উত্তবের আঁভাস। 
-_বৈদিক ‘জনযুগ’ শেষ হইয়াছে ; বড় বড় 'রাষ্ট্র' গঠনের যুগ আসিয়াছে। 
ম্ননচিছি "TIE সাদিন এ নদ চেলিতেছিল ; এখন 
সে শাসক রাষ্ট্রের ম রাজ! হুইয়া বসিয়াছেন। ইহাতে যোদ্ধ- 
শ্রেণীর ক্রমোর্তির পরিচয় পাই। 'দশমমণগ্ডলে’ এমনি এক সুবিদিত সুক্ত 
‘পুরুষসুক্ত'_ব্রহ্মার দেহ হইতে চতুবর্ণের উদ্তবের সুপরিচিত কাহিনী । 
পুরোহিত শ্রেণী গুধু উদ্ভূত হয় নাই, ব্রাহ্মণ রূপে সমাজদেহের শীর্ষদেশে 
অধিষ্ঠিত বলিয়াই হহাতে দাবী করিতেছেন ;-_অর্থাৎ যোদ্ধ-সমাজের 
নিরঙ্কুশ ক্ষমত| যুদ্ধ-বিজয়ের পরে আর বেদাভিঙ্ঞ যাজক শ্রেণী মানিয়! 
লয় ন৷। উভয়েই শাসকশ্রেণীর ; বিশেষত বর্ণভেদ তথখনে! কর্মগত ; রাজ 
তন্ত্রে ও পুরোহিত তক্তরের প্রতিদ্বন্িতার রূপে তথাপি বৈদিক সমাজের 
অন্তবিরোধ ফুটিয়া উঠিতে চাহিতেছে। বেদের ‘সংহিতা’ ও 'ব্রাহ্মণ’ ভাগ 
ছাড়াইয়া আরণ্যকের রচনাকালে উপস্থিত হইতেই দেখি--যাগযজ্ঞ, অমুষ্ঠান 
বা কর্মকাল লইয়| পুরোহিত, শ্রেণী যতই সামাজিক প্রতিষ্ঠার দাবী করুক, 
তত্ব জিজ্ঞাসায়, ব্ৰহ্মবিদ্যায় রান্ধারাই বেশি উৎসাহী । অর্থাৎ প্রাচীনতর বৈদিক 
সমাঞ্রের জীবনযাত্রা পরিবতিত হুইয়| গিয়াছে; যুদ্ধজয়, শব্তবিনাশ, শত্রুর 
ধনজনের লুঠনের জম্য দেবতার স্তবস্তুতির আঁর তেমন একান্ত প্রয়োজন 
নাই, চিরাচরিত আচার-অহুষ্ঠানেরও উপর আর যোদ্ধশ্রেণীর তেমন শ্রদ্ধা 
নাই। থাকিবে কিরূপে ?--জীবন-যাত্রার বাস্তব সাক্ষ্য যে তাহার! 
দেখিতেছে অন্ত্ূপ। কারণ বাস্তব রাজশক্তি হিসাবে রাজাদের অধিকতর 
জীবননিষ্ঠ হইতে হয়; আর কর্মকাণ্ডের রক্ষক হিলাবে ব্রাহ্মণদের হইতে 
হয় অধিকতর আচারনিষ্ঠ। বৈদিক যুগে তখনো ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় হইতে 
পারে, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ হইতে পারে; এমন কি, ব্রাহ্গণ বা শুদ্র কেহই 
জন্মসুত্রে হয় না। তবু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের শ্রেণী আলাদা । আর ক্ষমতার 
দ্বন্ব যে এই শোষক চক্রের ছুই শ্রেণীর মধ্যে বাধিয়া গিয়াছে তাহার 
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১২৮ লংস্কৃতির রলপাস্তর 


আভাল বিশ্বামিত্ৰ, বশিষ্ঠ, ভার্গব, পরপ্ুরাম, হৈহয়, কার্ঁবীর্য, পুরুরবা, 
নহ্য প্রভৃতির বহুবিদিত আখ্যায়িকাতে ছাড়াও সংগ্রহ কর! যায়। এই 
শ্রেণীবিরোধে ব্রাহ্মণের স্ত্রীহরণে, গো-ভক্ষণে ক্ষত্রিয় রাজাদের দ্বিধ| ছিল 
না। শক্তিতে কুলাইলে বাহ্মণরাও তাহাদের ছাড়িত না (ভ্রষ্টব্য ডাক্তার 
ভূপেন্দ্ৰনাথ দত্তের ‘ভারতীয় লমাজ পদ্ধতি, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৭-১০৪). 
এই দ্বন্ব অব্য মোটামুটি একটা স্ূপরিচিত মীমাংসায় পৌছে--ব্রাহ্মণ 
ধর্মনেতৃত্ব ও মন্ত্রণানেতৃত্ব লাভ করিয়| ক্ষত্রিয়কে রাষ্ট্রনেতৃত্ব ছাড়িয়া দেয়, 
ক্ষত্রিয়ও রাষ্ট্রনেতৃত্বের পরিবর্তে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়] লয়; কিন্ত ইহ! 
পরবর্তী কালেই -কথ৷ "যুধন' [ববং মদনের কমিয়ে }50 হনু সমাজ ও 
রাজস্বের সংগঠন চলে, স্বতিশাঙ্ত্র, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, প্রণীত ব! 
সংগৃহীত হইতে থাকে। ক্ষত্রিয়পুত্ৰ গৌতম ও মহাবীরের অধ্যান্ত্য 
নেতৃত্বের বিরুদ্ধেই ক্ষত্রিয়পুত্র জ্রীরাম ও এক্ৃষ্চকেই অবতার বলিয়া 
ব্রাহ্মণদের মানিয়া লইতে হয়। কিন্তু সেই অবতারেরাও বেদ-ব্রাহ্গণের 
দাস, বশির মন্ত্রণায় চালিত, ভৃগুপদচিন্ক বক্ষে ধরিয়! কৃতার্থ, ইত্যাদি । 
এখানে বুঝিবার মত যাহা তাহা এই--বৈদিক যুগেরই শেষ দিকে 
চতুৰবৰ্ণ হিসাবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ছাড়াও ‘শূত্রের' উল্লেখ পাই ( ‘শুর’ 
অবপ্ত বিজিত আদিম অধিবাসী নয়, আর্যদের হয়ত কোনো অধঃপতিত 
অংশ; দত্ত, ওঁ, ১০৫); দেখি বৈশ্য ( কৃষি ও বৃত্তিজীবী সাধারণ স্বাধীন 
মামুয ) ও শুদ্ন এই দুই শ্ৰেণীই নিয়শ্ৰেণী বলিয়া গণ্য হইতেছে; অর্থাৎ 
শ্রমনিভাগ ও ‘শ্রেণীভেদ” জাতিভেদে দান: বীধিবার দিকে চলিয়াছে। 

অবশ্য বহুদিন পর্যন্তও তবু শৃদ্র ব্রাহ্মণ হইতে পারিত, ক্ষত্রিয় হইতে 
পারিত, এবং ব্রাহ্ধণ, ক্ষত্রিয়ও শূদ্র না হইত তাহ! নয়, বিবাহে তো ৰাধা 
ছিলই না। কিন্তু কাহার এই শূল্রশ্রেণী ? নিঃসংশয় হইবার উপার নাই ; 
পরবর্তীকালের সাক্ষ্য দেখিয়! মনে হয়, সম্ভবত আর্য সমাজেরই সেই শ্রেণী 
শুঙ্জ যাহাদের ভু-সম্পত্তি নাই ; কেহ যাহার! ক্ষেত মন্ধুর, কেহ বা শিল্পী 
কারুদ্জীবী ; অবপ্ত আরও “পরবর্তীকালে হহাদেরও এক অংশ আবার লেই 
“ভূ-লম্পত্তির অধিকার লাভ করিয়| সৎ-শুত্রে উন্নীত হয়, আর ভূমিহীনর! . 
শুদ্ব ব| অসং-শৃদ্ব থাকিয়া যায়। কিন্তু সেই বৈদিক সমাজের বিষয়ে 
. বাহা প্রথম এখানে জ্ঞাতব্য তাহা এই £ নিজেদের এই অধোগৃতি বৈশ্র- 
শ্ৰেণী ও শুদ্রশ্ৰেণী বিন দ্ৰন্দেই মানিয়৷ লইয়াছিল ? ক্ষত্ৰিয়ের পিছনে ' 
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ধৈদিক সমাজ ১২৯ 


(কিংব| ব্রাহ্মণের পিছনে) কি হহানের শ্রেণীও সারি বাঁধিয়া দাড়ায় 
নাই? বৈদিক সাহিত্যে তাহার উল্লেখ না থাকুক, বৈদিক যুগের শেষেই 
বৌদ্ধজাতকে দেখিতে পাই বণিক-শক্তির ( শ্রেষ্ী বৈশ্যদের ) আথিক প্রতিষ্ঠা 
তুচ্ছ নয়, এবং একটু পরেই দেখি মগধের সিংহাসনে আসিয়া বসিতেছে শূদ্র 
সম্নাটরা, নন্দরা ও গোর্ণরা; আর আরও শত পাঁচেক বৎসর পরে জাতি- 
ভেদ যখন পাকা হইতেছে তখন বৈশ্য জাতীয় গুপ্ধরা ভারতে! সার্ব- 
ভৌম সম্রাট । তারপরও শত বাধার মপ্যেও এই শ্রেণীদ্বন্দের শক্তিতেই ' 
বারে বারে নান| অঙ্ঞাত নিয্নজাতীয় রাজবংশের অন্থাদয় ঘটয়াছে ; 
আর নিজের ঙ্/সাসক৬ঘ্রণীতে। ০ঞএদেশিন লাও ০্ফেরির)।সৈই রাজগণ 
স্তষ্ট হুইয়া বসিয়াছেণ--বুঝিতেও পারেন নাই যে, শোবিতশ্রেণীর প্রতি 
তাহারা বিশ্বাপঘাতকতা করিলেন; বুঝিতে পারেন নাই যে, বিরোধ 
নির্মল হইল না; শুধু সাময়িক ভাবে চাপা পড়িল। অর্থাৎ শুধু শ্ৰেণীভেদ 
নয়, শ্রেণীদ্ন্দ্ের বীজ বৈদিক সমাজও বহন করিতেছিল; যদিও. 
তখন পর্যন্ত দন্দ ছিল প্রধানত শোষমক-চক্রের অন্তদ্বন্ছ, তাহাদের" ধর্ম- 
প্রাধান্তের বিরোধ ; এই শ্রেণীর দ্বন্থকে চাপা দিবার জন্য ভারতবর্ষের 
শাসকশ্ৰেণী পরবর্তী কালে যে সব পদ্ধতি গ্রহণ করে পরে তাহা দেখিব, 
কিন্তু সে পদ্ধতিরও উদ্ভাবনা আরম্ভ হয়--এই বৈদিক যুগের শেষদিকে 
মতাদর্শ বা ইডিয়লজির দিক. হইতে পুনর্জয্ন ও কর্মবাদের আবিষ্কারে, 
আত্মতত্ত্রের অনুশীলনে ; বাস্তব ব্যবস্থার দিক হইতে ব্রাহ্গণ্যবাদী সমাজ- 
নীতিতে প্রয়োজন মত সংরক্ষণ-সংস্কারে, স্বীকারে, বর্জনে। 

বৈদিক যুগেরই শেষ দিক হইতে ব্রাহ্গণাবাদ আপনাকে প্রতিষ্ঠিত 
করিবার আয়োজন করে--_আর্যাবর্তের এই নূতন গপামাঞ্জিক কড়াকড়ি, 
বিশ্তদ্ধিতা, পশ্চিমে সপ্তসিন্ধু প্রদেশের অধ্যুষিত আর্যদের নাই; আর 
প্রাচ্যের ( মগধ-বিদেহের ?) আর্যদের নিকট্‌ও এইসব অগ্রাহ । দুই 
দলকে বৈদিক ব্রাহ্মণশ্ৰেণী সংস্কারহীন বলিয়| হেয় করিতে চায়, সপ্ত- 
সিন্ধুর আর্যরা এইসব নূতন বান্ধণা-সংস্কার জানেও না, মানেও না; 
‘প্রাচ্যের আর্যরা বেদই মানে না, তাহারা 'ব্রাত্য'।, অথচ লক্ষণীয় এই, এই 
প্রাচ্যমণ্ডলেই ব্ৰহ্ধবিশ্বার অনুশীলন বেশি; রাজারা আত্মতত্ব ব্যাখ্যা করেন; 
এখানেই একটু পরে উদ্ভৃত হন গৌতম বুদ্ধ ও জৈন মহাবীর। তাহারা 
ছাড়াও তাঁহাদের সমকালে এখানে তীর্থঙ্কর, আজীবক, অগ্নিউপাসক 

Fr) 
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১৩০ সংস্কৃতির রূপান্তর 


প্রভৃতি নানা অবৈদিক সপ্রদায়ের অভাব ছিল ন৷া। আললে বৈদিক 
আৰ্যর! যতই বিস্তৃত হইয়াছে ততই অ-বৈদিক আর্যদের অস্তিত্ব ও 
প্রভাব তাহাদেরও মধ্যে অমুপ্রবেশ করিয়াছে-_-জীবনযাত্রায় কৃষিসমাজ 
স্থাপিত হইতেছে, বিনিময় ব্যবসা মহাজনী দেখা দিতেছে, রাষ্ট্রে, সমাজে 
পরিবর্তন ঘটিতেছে। তাই একদিকে যখন সংহিতা, ব্রাহ্মণ, ধর্মক্তত্র, গৃহ- 
সুত্ৰ রচন! করিয়। সংরক্ষণশীল পুরোহিতর! বাড়াবাড়ি করিতেছে, অন্তদিকে 
তখনি ‘আথর্বণ'দের স্বীকার করিতে হইতেছে , ব্রাত্যদেরও উদ্দেশ্যে 
প্ৰশস্তি রচনা চলিতেছে, একেবারে দেশজদের সাপের মন্ত্র, ঝাড়ফু কও, 
গোড়া পুরো শ্রেনীর ন! হোক দিক সর ভর অন্তদৈর, গ্রাহ হইয়া 
পড়িতেছে। আর এই নামা অন্-আর্য দেব-দেবী, যোগ-তন্ত্, আচার-অম্ুষ্ঠান, 
চিন্তা-ভাবনাই কি শুধু আপলিয়াছে ?--সপ্তসিন্ধু দেশেও কি বিজিত 
‘হরগ্পা সভ্যতার? শেষ অধিকারাদের শিল্পক্ুশল, কৃষিকুশল ব্যবসায়ীরা 
সমাজে ঠাঁই পায় নাই? মল্ল, লিচ্ছবী, বৃজ্জি, শাক্য প্রভৃতি ক্ষত্রিয় 
রাজন্য জানপাদগুলি সবই কি বৈদিক বা অ-বৈদিক আর্যদের থুরাতন 
ট্রাইবল্‌ জনরাষ্টর? না, ও সব রাষ্ট্রে আরও প্রাচীনতর অন্-আর্য জান- 
" পাদগুলি নবকলেবর লাভ করে ? 

বৈদিক যুগ সম্বন্ধে এই কয়টি সিদ্ধান্ত ও সনস্তাই তাই আমাদের স্মরণীয় £ 
(১) বৈদিক আৰ্যসমাজেও পরিবর্তন আসিয়াছিল। (২) কৃষির স্ুপ্রসার ও 
বিনিময়-বাণিজে)র উদ্ভবে উৎপাদন অনেক বাড়িয়া ঘায় ; (৩) শ্রেণীভেদ 
সুস্পষ্ট হয়; শ্রেণী-বিরোধেরও স্থচনা হয়। এমন কি, কষিজীবী ও কারুজীবীর 
দৈহিক শ্রমকে মন্তিষ্জীবী শোষক শ্রেণী একটু একটু করিয়া হেয় জ্ঞান করিতেও 
প্তকু করেন। (৪) জন-সত্তাক সংগঠন ভাঙিয়! এক্যবদ্ধ রাষ্ট্র (রাজতন্ত্র ও 
অভিজ্ঞাত গণতন্ত্র দুইই) দেখ! দেয় ;_ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ভারতের সুদীর্ঘ 
সামস্ততগ্ত্রী সমাজের উন্মেষ শুরু হয়। দেশজ নানা সম্প্রদায়, গোষ্ঠী, ট্রাইব্কে 
আধীভূত করিবার তাগিদ বাড়ে; পুরোহিতদিদের উপরেই পড়ে তাছারও 
ভার। (৫) এই আলোড়নের মধ্যে খ্ৰীষ্টীয় ৭০০ অব্দের পূর্বেই পুরাতন 
বৈদিক দেবদেবী, যাগযজ্ঞ, অর্থাৎ বৈদিক আইডিয়োলজি বদলাইতে থাকে, 
যাজক পুরোহিতেরা শক্ত করিয়া যতই বেদের কর্মকাণ্ড বীধিতে লাগিল, 
ক্ষত্রিয় ও অন্তাপ্ঠ তত্বজিজ্ঞাস্ুরা ততই তাহার গোড়া ধরিয়|। টান দিল--সত্য 
কি’?. বৈদিক আৰ্যসমাজ সম্ভবত অন্-আৰ্যদের পুনর্জন্মতত্বকে কর্মবাদে 
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বিকশিত করিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা শুধু পরাবিস্যাতেই ঝঁকিয়া পড়ে নাই, 
সেই leisure class idealism ছাড়া লোকায়ত মতও ছিল--যাহারা পৃথিবী- 
কেই স্বীকার করিত, আত্মা, স্বর্গ প্রভৃতি যাহারা মানিত না (দ্রষ্টব্য রাহুল 
সাংকৃত্যায়ন, দর্শন-দিগ দর্শন, পৃঃ ৪৮৪ ) ; পরবর্তাকালে অবৈদিক বৌদ্ধ ও 
জৈন দৰ্শন এবং যড়দর্শনেরও সাংখ্যযোগ ও কণাদের মধ্যেও বৈদিক যাগ-যজ্ঞ 
তত্ত্বের বা আস্তিক্যবাদের কতটুকু নিদর্শন আছে? 

এই সিদ্ধান্তগুলি ছাড়া মোটামুটি বৈদিক যুগ শেষ না হইতেই ভারতীয় 
কৃষিজীবী, গ্রা গ্রাম্যসমাজ ও সামস্ততস্ত্রের গোড়াপত্তন করিয়া ভারত ইতিহাসের 
৩টি বৃহৎ জটিধ HLL SUE UA ৰ বহিসিযাতে 
ভূমিম্বত্ব কিরূপ ছিল? ইহ! ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের একট! মূল প্রশ্ন । (২) 
ভারতীয় জাতিভেদের স্বরূপ ও হঁতিহাস কি? ভারতীয় সমাজতত্ত্বের একটা! 
বড় প্রশ্ন । (৩) নান৷ শ্ৰেণী-বিরোধের মধ্যেও কেন ভারতীয় সামস্ততন্ন টিকিয়া 
থাকিতে পারিল? ইহ! ভারতের ইতিহাসেরই সর্বাপেক্ষা বড় প্রশ্ন। 

এই সমন্তাগুলি পরবর্তী সমস্ত ভারত ইতিহাসের মধ্য দিয়া নানাভাবে 

আবৰ্তিত হইয়া উঠিয়াছে ; আর ইহ! বুঝিতে পারিলে ভারতের ইতিহাস 
ও ভারতের সংষ্কৃতির রূপ অনেকাংশে স্পষ্ট হইয়া উঠে। এই সমপ্তাগুলির 
আলোচনা ঘতাই সমস্ত ইতিহাসকে সম্মুখে রাখিয়াই করিতে হইবে। 
তৎপূর্বে ভারতের এই ক্বুষিসভ্যতা বৈদিক আর্যদের নিকট যে দান লাভ 
করিল, যুগে যুগে যাহাদের নিকট যে দানে গরশ্বধ্মণ্তিত হইল, তাছার 
সংক্ষিপ্ত হিসাব স্মরণ করিতে পারি (দ্রষ্টব্য স্তর যদুনাথ সরকারের India 
Through the Ages, 1939) | 


আৰ্য-সংস্কৃতির রূপ 


আয কৃষিজীবীর পক্ষে এই দেশে বাস্তব জীবনযাত্রা স্বচ্ছল, সুস্থির ও 
সহজলভ্য হইয়াছিল, এইটিই এই দেশীয় আর্য-সংস্কৃতির একটি গোড়ার 
কথা। কিন্ধ আজও সেই বাস্তব জীবনযাত্রা একেবারে অতীত বলিয়! মনে 
হয় ন. সেদ্দিনকার ক্বৃষিসমাজের সেই বাস্তব উপকরণ বা জীবিকাপ্রণালী 
বলিতে গেলে আজু প্রায় ভারতীয় পল্লী-সভ্যতায় অব্যাহত রহিয়াছে 
সেই সামান্য কাঠের লাঙল বলদের ব্যবস্থা, কৃষির তুচ্ছতম উপাদান, সেই মাটি 
ও খড়ের ঘর-দুয়ার, সেই মাটি ও ধাতুর বাসন-কোসন, সেই বাশ ও কাঠের 
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১৩২ সংস্কৃতির রূপান্তর 


সামান্য তৈজস-পত্ৰ ৷ (্ৈষ্টব্য পূৰ্বোক্ত ‘বৈদিক সমাজ--জীবনযাত্ৰ? ও Life i 
Ancient India in the Age of the Mantvas, P. T'. Srinivasa 
Iyen৪৭1)। মূল উৎপাদন-শক্তিতে একটা! বিপ্রব সাধিত হইয়াছে কি এই 
কৃষি-সভ্যতায় ? (খক্‌বেদের প্রাচীন মস্রাদিতে আমরা যে আর্যদের সাক্ষাৎ লাভ 
করি, মনে হয় তাহার! প্রবল ও দুর্ধর্ষ মাহ্য ; বুদ্ধজয় ও শত্ৰুনাশ তাহাদের 
"প্রধান সাধনা ; জীবনের সুখথভোগে তাহাদের পরম আগ্রহ ; খাদ্য, পানীয়, নৃত্য, 
ক্রীড়া--এই সবেই তাহাদের উৎসাহ--চিন্তা, ধ্যান, বৈরাগ্য তাহাদের ধর্ম 
নয়। তবু বৈদিক সমাজে চতুরাশ্রমের মধ্য দিয়া সন্যাস ও বানপ্রস্থকে 
অবলম্বন করিয়। লীগই এখন একা মননসির্ক/ভকরেঁচ।।অবঞ্চাশি সষ্টি হইল 
যাহার তুলনায় আজিকালিকার পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয় বা পরবর্তী যুগের 
আমাদেরই মঠ বিদ্যাপীঠও বড় বলিয়া মনে হয়না। কিন্তু ইহা সম্ভব হইল 
যে বিশেষ কারণে তাহা আবার স্মরণীয়_নদীমাতৃক ভারতীয় প্রকৃতি 
কষিজীবীর প্রতি অকুম্ঠিত স্নেহ পোষণ করেন ; নাতিশীতোষ্ণ ভারতীয় মগুলের 
অধিবাগীর৷ পরিধেয়াদি সম্পর্কেও তাহার অযাচিত অনুগ্রহ লাভ করে। 
অর্থাৎ এখানে জীবন-যুদ্ধে মাঙ্ভষের সহজেই জয় হয়! এই জয়ে তখন শাক 
শ্রেণীর জুটিল বিশ্রাম, অবকাশ । উৎপাদন কর্ম হইতে, ক্রমে কায়িক শ্রম 
হইতেও দুরে থাকিয়া উচ্চ কোটির শাসক শ্রেণীর পক্ষে চিত্তায় ও কল্পনায় 
বাস্তবকে ছাড়াইয়া বাড়িয়া উঠিবার স্থযোগ জুটিল। তাই এই অবকাশের 
সামাজিক মানসিক ফলগুলিও লক্ষ্য করিবার বস্তু £ দৈনন্দিন জীবনে বিশ্রামের 
স্যোগে তাহাদের আম্ুষ্ঠানিক জীবনযাত্রায় অল্লকালের মধ্যেই বাহুল্য 
ও শৃঙ্খল| দেখা দিল। যথা, যজ্ঞাদিতে একদিকে যেমন দেবতা হইলেন 
মেঘরাজ ইন্দ্রাদি ক্ষকের রক্ষাকর্তার, অন্য দিকে বেদের যুগ শেষ না 
হইতেই বেদের কাণগুও বহবিস্তৃত ও বহুবিভাগে বিভক্ত হইল। সেই 
পরবর্তীকালে আর্য 'সমাজের শৃঙ্খলাবোধ যেন আর তাল সামলাইয়া উঠিতে 
পারে নাই, লৌকিক ও দেশীয় চিন্তা ও অঙ্তুষঠানকে যেমন ভাবে পারে স্বীকার 
করিয়া লইতেছে। শাসিত লোকশক্তিকে একেবারে অবজ্ঞা করা আর 
সম্ভব হয় নাই। 

বাস্তবৰ জীবনযাযার স্থুবিধা ও অবকাশ এবং আহুষ্ঠানিক এখ্যের ফলে 
অবকাশ-ভোগী সমাজে দৈছিক শ্রমের ও বাস্তব চিন্তার অপেক্ষা বাস্তবাতীত 
এক মানসিক প্রক্রিয়া, ভাববাদিতার (5১je০ডাty) প্রতি শ্রদ্ধা জাগে বেশি । 
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‘ভাববাদিত|’ অবসরভোগীর স্বাভাবিক ধর্ম। ইহাই হিন্দু ‘আধ্যাত্মিকতায়' 
পরিণত হয়। অবসরভোগীদের শৃঙ্খলাবোধের পরিচয় পাওয়া যায় বিচার ও 
বিশ্লেষণ শক্তিতে। ‘বর্ণভেদের' বাস্তবক্ষেত্রে পর্যন্ত ইহা প্রত্যক্ষ করা যায়। 
পরবর্তীকালেও যাস্কের (গ্রীঃ পুঃ ৫০০?) নানাভাবে বেদ-বেদাঙ্রের ভাগ-বিভাগ, 
তাছার স্থন্ম বিশ্লেষণ, পাণিনির (খ্রীঃ পূঃ ৪০০?) মত অপূর্ব ব্যাকরণ প্রণয়ণ, 
ইত্যাদি হইতে বুঝি চিন্তার ক্ষেত্রে আর্য মনীষীদের এই শৃঙ্খল!-বোধ অব্যাহত 
রহিয়াছে ; আর্যদের কাব্য বা কল্পনার প্রকাশে অনেক দিন পর্যন্ত (গুপ্তযুগেরও 
শেযে ) এমনি এক সুসীমতা (৪ mmetry and propPortion)-বোধ অক্ষুধ 
ছিল ( দ্রষ্টব্য ite Lew afm aenfopngt Sarkar) 

এই দুইটি গুণই যতই দিন গিয়াছে ততই আর আর্ধ-সমাজের পক্ষে 
সংযতরূপে স্থির রাখা সম্ভব হয় নাই ; অবকাশের প্রাচুর্যে, ভাবের উচ্ছবাসে, 
আহ্ুষ্ঠানিক বাহুল্যে উহ! সামঞ্জস্ত হারাইয়া ফেলিয়াছে। কায়িক শ্রম 
ক্রমেই ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজে অপমানজনক ইয়া উঠিয়াছে, আর 'বস্তুবিমুখ 
চিন্তার প্রশার, ভাববাদ, একমাত্র স্তা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। কিন্ত 
যতদিন বাস্তৰ জীবনযাত্রা জীবিকার প্রাচুর্যে ততটা গৌণ হইয়া উঠে নাই, 
ততদিন ভারতীয় সংস্কৃতিও তেমনভাবে তাল হারাইয়া ফেলে নাই 
discipline ব[শৰ্খলা-বোধ, ০r৪৭ni৪9i০৷ বা কৰ্মশক্তি, অকুঠ জীবন-পিপানস! 
আপনাকে ততদিন আবেগ (em০i০৷) ব!| কল্পনার ( imagination ) 
প্রবাহে চিন্তাক্লিট অন্তর্যুখিতায়_-5॥৮je০ivাiy'র মধ্যেঁ-তলাইয়| দেয় 
নাই। : 

কিন্তু এই 5॥bjectivity’র, ভাবানুশীলনতার তরঙ্গ যে কূল ছাপাইয়া 
উঠিতেছে, মানসলোকের আকাশগঙ্গায় বহিয়া চলাই যে স্বাভাবিক হুইয়! 
পড়িতেছে, বৈদিক যুগেই তাহাও বুঝিতে পারা যায়। উপনিযদের ক্ষত্রিয় 
ও ব্রাহ্মণ তত্ত্বামুসন্ধানীরা তথন বৈদিক কর্মকাণ্ড ও প্রক্নতি-পূজা ছাড়িয়া 
আত্বচিন্তায় ডুবিয়া পড়িতেছেন। এই তত্ত্ব জিজ্ঞাসা স্বদেশীয় অপেক্ষাও 
বিদেশীয় পণ্ডিতদের নিকট এক অপুর্ব মানসিক উৎকর্ষের পঠিচায়ক বলিয় 
গত শতাব্দীতে বহু প্রশংসা লাভ করিয়াছে। সত্যই তাহা মানসিক 
তৎপরতার প্রমাণ। কিন্তু তথাপি ভূলিবার নয়, ইহার মধ্যে থক্‌ বেদের 
অকুণ্ঠ জীবন-স্বীকৃতি নাই, আছে একট! একাস্ত আত্মমুখিতা--সেই দুধৰ্ধ মন 
যেন উপনিষদে অনেক স্থলে ‘sicklied 0’ with the pale cast of 
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thought’ যাহা অনৃত নয় তাহাতে তাহাদের আর পিপান| মিটিতেছে 
না। কারণ যাহা অমৃত তাহাই সত্য । জীবনের বাস্তব পিপালা যতক্ষণ 
তৃপ্ত না হয় ততক্ষণ মাহ্য এই পরম পিপাসার কথা টের পায় না। ক্ষুধা 
উদর বেদাস্তের কথা ভাবিতে পারে না-স্বামী বিবেকানন্'ও এই কথাটিই 
স্বরণ করাইয়া দিয়াছেন। অন্নব্রহ্ের কৃপা সহজলভ্য হইলে মাঙ্গুষ প্রাণ ও 
মনোময় কোষ ছাড়াইয়া বিজ্ঞানযয় কোষের দিকে মন দিতে পারে। অবশ্য 
ভাববাদীর সেই মানসিক ভাবনাও পূর্ববর্তী ও সমকালবতী বাস্তব অবস্থা, 
সামাজিক ব্যবস্থা ও মানসিক ধ্যান-ধারণার দ্বারা নিয়মিত ও অনুরঞ্জিত 
হইবে, তাছা্েণননেই ৰ naanfoundation.com 

বৈদিক যুগের শেষ দিকেই খগ বেদের দশম মণ্ডলে বিরাট পুরুষ সম্বন্ধে 
মাঙ্জয সচেতন হইল । হয়ত খণ্ড খণ্ড আৰ্য-অনার্য গোষ্ঠীগুলিও একীভূত 
হইতে তখন শুরু করিয়াছে-একই আর্য-শাসন জয়ী লইয়াছে। তাই 
বৈদিক দেবতাদের ছাড়াইয়াও এক-দেবতার কল্পনা স্বাভাবিক হইয়াছে। 
তাই তখন মানবীয় দেহের রূপকে সমাজদেহকেও সাজাইয়া লইতে 
তাছার!| চেষ্টা করিল। এই মানবীয় চিন্তা এক অধ্গত্য লইয়া তথন 
হইতে ব্যাকুল হয়। তাহা এই ঃ£ সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র সমহ্বিত 
প্রকৃতি ইহাদের চক্ষে মনে হইয়াছে, স্থায়ী ও স্থির, চক্রাকারে চিরাবন্তিত। 
কিন্তু মানুষের আয় অল্প, সে মরণশীল, অমৃত নয় ; তাহার জীবন-চক্র অস্থির, 
চঞ্চল, ক্ষণিক ; অতএব নিত্য নয়, শাশ্বত নয়। আসলে জীবন কেন, প্রক্ৃতিও 
যে কত অস্থির ইহারা তাহ! বুঝিয়৷ উঠিতেও পারে নাই ঃ আর যাঙ্্যও 
প্রক্কতিরই একটি প্রকাশ ইহাও তাহাদের মনে স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই । অমৃতের 
পিপাসা তাই তাহার পক্ষে আর কিছুই নয়_-জীবমাত্রেরই জৈবধর্ম সেই 
বাচিবারই সাধ। এবং শাসক শ্রেণীর পক্ষে বিশেষ করিয়| Status U০ 
অঙ্ষুখ রাখিবার প্রয়োজন। তাই তাহারা কেবলি অমৃতত্ব চাহিতেছিল, স্থিরতা 
খুঁজিতেছিল। ঘটনাপ্রবাহ ও গতিচঞ্চলতাই যে একমাত্র সত্য তাহারা 
তাহ| বুঝিতেছিল ন৷; ভাবিতেছিল, সত্য ইহার অতীত কিছু, যাহা স্থির, 
অচঞ্চল, স্থাণু। গতিময় বিশ্বের উপর স্থাণুত্ব আরোপ করিবার প্রয়াসেই 
দেখা দেয় আধ্যাত্মিকতাবোধ, মর মাঙ্মষে অমর আত্মার আরোপ, পরিবর্তমান 
প্রকৃতির কেঙন্সে তেমনি এক বিশ্বাত্মার কল্পনা, আর সমস্ত চঞ্চল রপকে গৌণ, 
এমন কি অসত্য ও মায়া বলিয়া পাশে সরাইয়া রাখিবার চেষ্টা । আসলে 
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বৌদ্ধ সংস্কৃতির রূপ ১৩৫ 


এই “a static application of a dynamic truth” পূর্ববর্তী কালের 
মন্ত্র-তন্ত্রেরও মূল, যজ্ঞাদি ক্রিয়ারও মূল, পরবর্তী তত্তচিন্তারও মুল (৫. 4A 
Short History of Culture, Lindsay, P. 40)| কিন্ত উদরজাল| 
যেখানে উগ্র সেখানে বাস্তবজীবনকে এমন মায়া বলিবার অবকাশ জোটে 
না--জীবিকার প্রচণ্ড দাবী চিন্তাকেও শাসনে রাখে। 


বৌদ্ধ সংস্কৃতির রূপ 


এই জীবন-বিমুখিতা বৈদিক যুগের পরে দেখি বুদ্ধদেৰের চিন্তায়ও প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছে০তষ্ব চিন্তায়! তিলিও পাগল ণহইর বািরহিইলেন। যে 
মতবাদ ‘নির্বাণকেই’ জীবন-জ্ঞালার চরম অবদান বলিয়! স্থাপন করিতে 
অগ্রসর, তাহার পক্ষে জীবনের প্রতি মমতা না থাকাই স্বাভাবিক। 
নির্বাণবাদও যেন উপনিষদের বরক্মবাদের আর এক ধারা, উহা বরশ্ভবাদ নয়, 
তাহা স্পষ্ট । কর্মবাদ ও জন্মজন্মান্তরবাদ স্বীকার করিয়া উহা! শুধু দর্শনে 
নয়, সমাজেও বিপ্নব-বিমুখী ভাববাদের প্রশ্রয় দিয়াছে। অবশ্য পাৰ্থক্যও 
সুস্পষ্ট । বুদ্ধদেব ঈশ্বরের সম্বন্ধে কোনে! উত্তর দিলেন না, আসত্মার অস্তিত্বও 
মানিলেন না ; বরং তাই দেখিলেন সবই অনিত্য, সবই ক্ষণিক, অবিচ্ছিন্ন 
প্রবাহও কিছুই নাই, ‘বিচ্ছিন্ন প্রবাহ’ই চলিয়াছে (দ্রষ্টব্য, দর্শন-দিগ দর্শন’, 
রাহুল সাংকৃত্যায়ন, পৃ ৫১২ )--_জন্ম জন্মান্তরের মধ্য দিয়! পুধু কর্মের জলস্ত 
শিখা পুড়িতেছে__সমস্তই পুড়িয়া যায়, পুড়িয়া পুড়িয়া শেষ হইলেই হুইল 
নির্বাণ--জীবনে তাই চায় শুধু এই সত্যকে অঙ্গীকার--শ্ষমা, মুদিতা, মৈত্রী, 
উপেক্ষার অঙ্ুশীলন। 

এইরূপ চিন্তার উপরে আধুনিক বাস্তব-বোধ আরোপ করা অবস্তই ভুল ; 
কারণ তাহা হুইলে ওঁতিহাসিক নিয়মধারাকেই অস্বীকার কর! হইবে। 
কর্ম ও জন্মাস্তর যেমন সেই প্রাচীনতর সামাজিক অবস্থার সম্ভাবনা ও ভাবনার 
পরিণতি, তেমনি বুদ্ধদেবের ‘অনাত্মবাদ’ ও ‘ঈশ্বর সম্বন্ধে নীরবতা’ হয়ত 
প্রাচীনতম ভারতীয় দর্শন “‘শাংখ্যের' সহিত সংযুক্ত । বল! বাহুল্য, সাংখ্য 
খাটি বস্তুবাদ ( Realism ) নয় 3 হহা! পরিচিত ভাববাদও ( Idealism ) | 
নয়। মাহুষের মন প্রাচীনকালে যতটুকু বস্তুনিষ্ঠ হইতে বাধ্য হইত তাহারই 
এক পরিচয় বৈশেষিক দর্শনে ( কণাদে ) এবং অন্ততর পরিচয় সাংখ্যে 
দেখিতে পাই--কোনোটিই বস্তবাদ নয়, তাহা বলাই বাহুল্য । ভারতীয় 
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১৩৬ সংস্কৃতির রূপাস্তর 


বস্তবাদের দর্শন ছিল চার্বাক প্রভৃতির লোকায়ত দর্শন। তাহার সামান্তই 
টিকিয়া আছে। যাহা টিকিয়া আছে তাহা কিন্ত সবল ও সরস। আর ইহা 
যে ‘লোকায়ত’ তাহা হইতে বুঝ৷ যায়, অলস শ্ৰেণী যতই ভাববাদে বুঁদ হইতে 
চান, জনসমাজ বাস্তবকে ভুলিতে পারে না, এবং সমাজের ও ধর্মের চিরাগত 
প্রথা-ণিয়মের সহিত তাহারা জীবন-যাত্রার পার্থক্য জানিত। তথাপি 
গাংখ্যতত্বের অপেক্ষাকৃত বাস্তবনির্টীই কপিল ও গৌতম বৃদ্ধকেও একেবারে 
পথ হারাইতে দেয় নাই বরং এই রূপে তাহাকে কতকট! জীবননিষ্ঠ করিয় 
তৃুলিয়াছে। 

অগ্যদিকে ধক এবার" কী চপৰা দন্তৰ জ্ঞানের 
পরিচয় দিল। সামাজিক জীবনের যাহা পরম প্রয়োজন, সহজ জীবনযাত্রার 
যাহ! একমাত্র পাথেয়, বৌদ্ধধর্মের পথ তাহাই--ক্ষমা, মৈত্রী, করুণা, মুদিতা 
প্রভৃতি ‘আর্য অষ্টমার্দ” এই পথ। উহাই ‘মধ্যম পথ--ইন্জিয় লালসারও 
নয়, ইন্দিয় সংহারেরও নয়, ইন্দ্রিয় সংযমের নিশ্চয়ই । ইহা এক সমন্বয়- 
সন্ধানী বস্তুনিষ্ঠ চেতনার আবিষ্কার-_যে চেতনা সমাজের দ্াবীকে সত্রদ্ধচিত্তেই 
- গ্রহণ করিয়াছে,_বুঝিতেছে, শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে এইভাবে একট! সুসঙ্গতি 
রাখা যায় 3 আর চিন্তার ক্ষেত্রেও একেবারে উপনিষদের অধ্যাত্মবাদ ও 
লোকায়ত বস্তুবাদের মধ্যে এই সমন্বয় খু জিতেছে । 

বুদ্ধদেবের সমস্ত মতবাদকে এই দৃষ্টিতে যাচাই করিলে বুঝিতে দেরী হয় 
না যে, তখনকার মামাজিক পরিবেশে এই সংগ্কারবাদী বৌদ্ধনীতির প্রয়োজন 
তীব্ৰ হইয়৷ উঠিয়াছিল। “বেদহীন” “জাতিহীন” মতবাদের পেছনে শ্রেণী- 
বিরোধ ছিল--তাহা বাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বিরোধ। মনে রাখা! প্রয়োজন, 
বুদ্ধদেব জন্মিয়াছিলেন এক ক্ষত্রিয় গণতন্ত্রের মধ্যে ; মরিয়াছিলেনও এক 
ক্ষত্রিয় গণতন্ত্রের মধ্যে ; তাহার ভক্তবৃন্দের মধ্যে সেকালের ধনাঢ্য বণিক 
এবং রাজা ও সম্রাটরাও অবশ্য ছিলেন। তিনি সমাজসাম্য চাহিবেন ইহা 
সম্ভব নয় : কিন্ত শ্ৰেণী-বৈষম্যকেও পারিলে তিনি অস্বীকার করিতেন 
তাহাও স্পষ্ঠ_ইহা প্রমাণিত হয় তাঁহার বৌদ্ধসজ্ঘের নিয়মাদি ছইতে, 
গণতান্ত্রিক ( অভিজাত ) রাষ্ট্রগুলির প্রতি তাঁহার উদার উপদেশ হইতে 
(দ্রষ্টব্য দর্শন-দ্বিগ_ দর্শন, পৃ ৫০৮ )। তথাকথিত আৰ্য-অনার্য বা আসলে 
সেদিনকার নিয্শ্রেণীর বিরোধের মুখপাত্র হইয়াছিলেন বোধ হয় সেদিনকার 
এই ক্ষত্রিয়ের।। সেই অসামন্জন্তপূর্ণ সমাজে বুদ্ধদেব (১) এক কেন্দ্রাভিমুখী 
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প্রথম সামন্ত সাম্রাজ্য ১৩৭ 


সংগঠন, (২) এক জনসমন্বরী ব্যবস্থা এবং (৩) এক জীবননিষ্ঠ মানসিক 
নীতি বা বিনয় পরিপাটির (০০৫ ০{ tie৪ ) নির্দেশ দান করিলেন। 
এই কারণেই বৌদ্ধধর্ম এক সগমাজরক্ষী ধর্মরপে উদ্দিত হয়। বৌদ্ধধর্ম 
ব্রাহ্মণ্যের বিরুদ্ধে সমাঞ্জের জনগণের এক প্রতিষ্ঠান ; কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে 
জীবননিষ্ঠ মাঙ্মুষের এক প্রতিরোধ । ক্ষত্রিয় শক্তি স্বভাবতই ইহাকে সমর্থন 
করিল, ইহাই বৌদ্ধধর্মের সামাজিক সার্থকত|। এবং ইহার বৈপ্রবিক ব্যর্থতা 
এই যে, বুদ্ধদেব ধনিক বণিকের উন্ন তের পথ করিয়| দিয়াছেন, ক্ষত্রিয় বা 


ব্রাহ্মণ শোষণের বিরুদ্ধে দাড়াইতে চাহেন নাই, আর শত সত্বেও উচ! 
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প্রথম সামন্ত সাত্রাজ্য 


জীবনের বাস্তব উপকরণে কতদূর পরিবর্তত তখন গাধিত হইয়াছে বলা 
কঠিন। কিন্ত ‘জাতকের’ কথাসমূহ এবং কোটিলোর ‘অর্থশান্ত্রে যে স্মৃতি 
রক্ষিত হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারি যে, সেই কুষিযুগে গৃহশিল্পের 
প্রসার কম হয় নাই ; অনাথপিণ্ডদের যত বণিকের! বেশ প্রবল । পণাবণ্টন 
"ও বিনিময় স্থত্রে স্বার্থবহদল দেশদেশাস্তরে চলিয়াছে আর বণিকগণ সমুদ্র 
পারাপার করিতেছে। ব্যবসায়ী সংঘ ও শিল্পী কারিগরের গিল্ড (ইহারই 
নাম ছিল ‘শ্ৰেণ’) গঠিত হইয়াছে। ছোট ছোট রাজ্যসীম! ইহাদেব উদ্যোগ 
বিস্তারের পক্ষে বাধ৷। রাজাদের যুদ্ধবিগ্রহও লাগিয়া থাকে, বাণিজ্য ব্যাহত 
হয়; তাহা ছাড়া উদয়ন, প্রসেনজিৎ, প্রস্তোত, বিশ্বিসার প্রভৃতি রাজগণের 
মধ্যে চলিয়াছে সংগ্রাম। রাজা-বিস্তারে তাহাদেরও আগ্রহ । কিন্তু 
অভিজাততন্র রাষ্ট্রও (শাক্য, লিচ্ছবি প্রভৃতি) রহিয়াছে, তাহাদের 
“সংঘাগার’ও আছে। ইহারাও সংগ্রামে কুন্ঠিত নয়! ইহারই মধ্যে ‘একই 
কালে দুই পূর্বদেশীয় ক্ষত্রিয় রাজকুমার--সিদ্ধার্থ ও মহাবীর--বিদ্রোহের ধ্বজা 
তুলিলেন। তাহাদের দুইটি অপূর্ব নিল--বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতি অবিশ্বাস 
তাহার একটি, অন্য'ট তাঁহাদের প্রচারিত অহিংসাবাদ । ব্রাহ্মণ শাসনের বিরুদ্ধে 
সমাজের অগ্যান্ স্তরের যে বিদ্রোহ ধোয়াইতেছিল, বৃদ্ধি ও জ্ঞানের দৃষ্টিতে 
এই ক্ষত্রিয় মনস্বীর! ব্রাহ্মণদের যাগযজ্ঞের সেই আঙ্ুুঠঠানিক ও তাত্বিক ভিত্তি 
অসার প্রমাণিত করিয়া ফেলিলেন, এবং সেই, ব্রাহ্মণের প্রভূত্বকে আরও 
ভ্রিয়মাণ করিলেন। এই বিদ্রোহের নেতা অবশ্যই অগ্রগামী ক্ষত্রিয়দল। অস্তত 
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১৩৮ স্কৃতির রূপাস্তর 


মগধ বিদেহের মত প্রাচ্য দেশে ক্ষত্রিয় রাই সমাজের শীর্ষস্থানীয়, ব্রাহ্মণের নয়। 
তাহাদের একটি শক্তিকেন্র ছিল অনাথপিণ্ডদের মত বণিকগণ আর তাহাদের 
সৰ্বশ্রেণীর অগুচরবৃন্দ। এই বৌদ্ধ অভ্যুথানের প্রথম ফলই এই :-(১) 
বৌদ্ধধর্ম ভারতীয় শ্রেণীবিভক্ত ব্ৰাহ্মণ্য সমাজের গণ্ডী অগ্রাহ্‌ করিয়া জন- 
সমাজের দাবী সেই যুগের মত কতকাংশে স্বীকার করিল। তাই বৌদ্ধধর্মে 
বৰ্ণ বা শ্ৰেণী ভেদ নাই। উহ্থার বিনয় পরিপাটি (নীতি ও ধর্ম) সকলেরই 
পালনীয়, এবং তাই সহজবোধ্য । বৌদ্ধদংঘে সকল শ্রেণীর প্রবেশের 
অধিকার রহিল। উহ্থাতে একত্র হুইয়| সামূহিক নির্ণয়ের নির্দেশ আছে। 
বৌদ্ধদের “ RAT SARIOTAE LT G: বিশাল জনসভা। 
বৌদ্ধধর্মের প্রচারপদ্ধতিও তাই সরল হুইল, সহজবোধ্য জনগণের ভাষায় 
সাধারণের কথাগল্লে রূপান্তরিত হুইল ( তুলনীয় খ্রীষ্টের পদ্ধতি )। (২) 
বৌদ্ধসংঘকে কেন্দ্র করিয়া এক কেন্দ্রাভিমুখী সমাজগঠনের আভাসও ইহার 
মধ্যে দেখা যায় ( তুলনীয় রোমান্‌ ক্যাথোলিক চার্চ )। খণ্ড কলহপরায়ণ 
রাজন্তবর্গ ও নানাজাতি লইয়! এক সাম্রাজ্য স্থাপনের যেই প্রয়োজন অশ্ুভূত 
- ইইতেছিল ইহা যেন তাহারই অঙ্ণুলিপি (দ্রষ্টব্য India Through the Ages, J. 
NN. 5৭7087) । মৌ সাম্রাজ্যের যে প্রাগ-অশোকরূপ কৌটিল্যের অর্থশান্তরে ও 
মেগেস্থানিসের ভারত-বিবরণে লিপিবদ্ধ আছে তাহাকে মৌর্য centralisn 
বলিলেই ভালে! হয়। ইহাতে ভারতীয় সামস্ততঞ্তরের প্রথম কেন্স্রিত সাম্রাজ্য 
গঠনের চেষ্টা দেখা যায়। তাহার শিল্পযূথে ‘শ্রেণী'-প্রবর্তন বর্তমান Corporate 
5tএte’'র একটি প্রাথমিক সংস্করণ। শূদ্-জাত মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের পরে মৌ 
অশোকের সাত্রাজ্যে বৌদ্ধ সংগঠনীধারার এই দিকটি আরও পরিপুষ্টি লাভ 
করে! হহা যেন Holy Roman Empireaরই এক প্রথম ভারতীয় রূপ। শূদ্ৰ 
সম্রাটগণ স্বভাবতই বৌদ্ধধর্মের সংস্কার-প্রয়াস ও বর্ণ-বিরোধী নীতিতে আকৃষ্ট 
হইবার কথা--ফলত বৌদ্ধধর্মের মত সেদিনকার শূড্রস্থাপিত মৌর্য-সাম্রাজ্যও 
সেদিনকার সমাজ-দন্দের স্ৃফক। পরবর্তী কালে সুঙ্গ লাত্রাজ্যের উত্থানে ব্রাহ্মণ 
পুষ্যামিত্রের অশ্বমেধে Orthedox Counter-Revolution-এর হুচনা হয় 
(ভষ্টব্য Manu and Yajuavaikya, Jayaswal, P 40-48 এবং তৎসহ 
ডাক্তার ভূপেজ্নাথ দত্তের প্রবন্ধাবলী )। আর, এই সময়েই সম্ভবত 
ধর্মশান্য, স্থৃতিশান্র ও রামায়ণ মহাভারতাদির প্রথম সংকলন আরম্ভ হয়; 
ব্রাঙ্গণ্যবাদের নূতন করিয়া আত্মসংস্কার ও সংগঠন চলে। নিছক 
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বৌদ্ধ সংস্কৃতির কীততি ১৩৯ 


সংরক্ষণশীল সামাজিক ও মানসিক প্রয়োগের বিচারে এই প্রয়াসকে তুচ্ছ 
করাও অগঞ্তব। 

কিন্ত আলেকজেণ্ডারের অভিযানকাল হইতেই হয়ত ভারতবর্ষ একরাষ্ট্রিক 
শাসনের প্রয়োজন বোধ করে। মোষ চন্দ্রগুপ্তের শাসনে আপনার একত্ব 
সহন্ধে সে ক্রমশ সচেতন হইয়া উঠিতে থাকে। এমন রাষ্ট্রীয় এক্য 
ভারতবর্ষের ভাগ্যে আর জোটে নাই । ( পরে গ্প্তযুগে হিন্দু তীর্থযাত্রার 
ও ধর্ম-পালনের নিয়ম হয়ত গুপ্ত সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় একত্ববোধটিকে দৃঢ় করিয়। 
দেয়)। কিন্ত বৌদ্ধ প্রেরণা ও এই বৌদ্ধ সংগঠনশজতিই মৌ্যসাত্রাজ্যের 
সহায়তায় ভারতীয় ভৌঁগোরিক 'বর্নকে ছাড়হিয় জলপূথে ও স্থলপথে 
ভারতকে পৃথিবীর সহিত সংযুক্ত করে, তাহার সংস্কৃতিকে দেশে দেশে 
প্রসারিত করিয়! দেয় ( দ্রষ্টব্য Indian and Indonesian Aft, A. 
Coomarswami )| বৌদ্ধধর্মের একটা আন্তর্জাতিক দৃষ্টি ছিল। এই ধর্ম- 
বিজয়ে সেদিনকার বণিকসমাজেরও যে বাণিজ্য প্রসারের দুয়ার খুলিয়া. গেল, 
তাহ| নিঃসন্দেহ ; --অবলুপ্ত থোটানের পুথিপত্রে পর্যন্ত তাহার প্রমাণ 
রহিয়াছে। 


বৌদ্ধ সংস্কৃতির কীতি 


এই আভ্যন্তরীণ ঘটনা-প্রবাহে ও বাহিরের সম্পর্ক-সংঘর্ষে মিলিয়া 
ভারতীয় সমান্ধ যে নৃতন ছাদে গড়িয়া উঠিতে লাগিল, তাহ! বুদ্ধদেবেরও 
স্বপ্নাতীত ছিল। তাই কয়েক শত বৎসর পরে ভারতীয় সমাজ যথন পারশিক 
যবন, শকদের আগমনে জীবনে ও চিন্তায় জটিল হুইয়া উঠিল, সেই জটিল 
বাস্তব পরিণতিতে বৌদ্ধ মতবাদেও কালক্রমে জটিলতা ও বৈচিত্র্য দেখা 
দিল। আলোড়িত ভারতীয় সমাজের চিত্র ভারতীয় বৌদ্ধ সংস্কৃতির 
পরিবর্তমান রূপে লাভ কর! যায় -_ইহাদের ভারতীয়করণ বৌদ্ধধর্মের এক 
প্রধান কীর্তি । বুদ্ধদেব “শাস্তার আসন হইতে ধীরে ধীরে মুক্তিদাতার 
আপনে উঠিয়া গেলেম-_ইহাতে বেদোপনিযদের বিরাট পুরুষ বা বৌদ্ধ ধর্মের 
স্থির জ্ঞানমার্গের পরিবর্তে মান্য জীবন্ত কিছু পাইল । জনসেবকের এই 
পরিণতি তখনকার দিনে স্বাভাবিক । জনশ্রেণীর আশাকে যিনি সঞ্জীবিত 
করেন স্বভাবতই তিনি অপ্রাক্ৃত শক্তির অধিকারীরূপে কল্পিত হন, শীত্রই 
অবতারে পরিণত হন । বুদ্ধ-জারথুস্তত হইতে লেনিন পর্যন্ত Culture Hero’ 
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১৪০ সংক্কৃতির রূপাস্তর 


দের এইরূপ পরিণতি ঘটিয়াছে। কিন্তু এই নূতন মানবীয় আবেগ এক 
অভিনব পথে আবার প্রকাশিত হইতে লাগিল--তাহ! বুদ্ধমুতি। ভারতীয় 
শিল্পের জন্ম হয় বৌদ্ধ অশোকের প্রেরণায় । সীচি, ভারহুত, অশোকস্তন্ত 
আজ হস্থূপরিচিত। আমাদের শিল্পের জাগরণ জাতকের কাহিনীতে 
চিত্রিত। দক্ষিণে অন্ধ, রাজ্যের অমরাবতী ও নাগাজু'ন কোণ্ডে ইহার সুরম্য 
দান একটু পরেই বিকশিত ছইয়৷। উঠে। করেক শত বংসর 
আবার তাহার বিকাশ উত্তরে গান্ধারে। ইহার কতটুকু প্রাচীনতর 
ধারার উদ্বোধন,_-যে ধারা পূবেও নানা মূতি গড়িতেছিল . পশ্চিম- 
উত্তরে, দক্ষিণে লা ganoUnAt RS পূর্বপুরুষের 
সমাধিস্তূপ সাজাইতেছিল,_কতটুকুই বা এই মূতিপূজা যুনানীদের 
সম্পর্কে প্রাপ্ধ তাহ! অনিশ্চিত। য়ুনানীর৷ তখন ঈরানে, গান্ধারে, 
কপিশায়-অধ্যুষিত, ভারতেও নানাস্থানে পরাক্রান্ত। আর এদেশে বৌদ্ধধর্ম 
অবলম্বন করিয়া তাহার! তখন যূনানী ছাদে বুদ্ধকাহিনী রচনা করিতেছে 
কিংবা হেলিওডোরসের মত বিষ্ণুভক্ত হইয়া গরুড়-স্তম্ভ নির্মাণ করিতেছে। 
* গান্ধার শিল্পে তাহাদেরই প্রেরণা ও পদ্ধতি সবল । প্রথম দিকে এই 
উৎকীর্ণ কাহিনীর মধ্যে বুদ্ধের মতি নাই, শুধু প্রতীক স্বরূপ অঙ্কিত হইত 
তাহার পদদ্বয়। তাহার পরে আর সে দ্বিধা রহিল না, নানা আসনে নানা 
রূপে ভগবান তথ্যগত আৰিভূত হুইলেন। ইহাতে কুশান যুগ হইতে 
আবার ভারতশিল্পের নবজন্ম হইল । মন্দিরে, মঠে, বিহারে, চৈত্যে, পর্বতে, 
গুহায় বৌদ্ধধর্ম শিল্পের জোয়ার ডাকিয়া আনিল। হিন্দু ও জৈনধর্মও তাহার 
ছুকুলপ্নাবনী ধারায় সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। ( দ্রষ্টব্য Civilisation in the 
East, Vol II, Rene Grousset)| অন্ত দিকে বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রধান 
কীতি তাহার দর্শন, তাহার ন্যায়শাস্ত্ৰ । যবন ( গ্রীক ) দর্শনের সঙ্গে তাহার 
মুকাবিলা করিতে হয়। নাগসেন, নাগাছ্ধুন, বস্গুবন্ধু, ধর্মকীতি (৬০০ খ্রী ) 
এই ধার বহিয়া যায়। 


পৌরাণিক হিন্দু সংস্কৃতি 


এই পরবর্তী বৌদ্ধধারাকে সহঅ্র গুণে প্রশস্ত করিয়৷ মহাযান বৌদ্ধধর্ম 
আবি্ড'ত হইল-_আর পরেকার ( খ্রীঃ ২০০-১,০০০ ) সাত-আটশত বৎসরে 
তাহা যেক্নপ বহু ধারায় বিভক্ত হইয়া একটা বিষম ও বিশৃঙ্খল রূপ লাভ 
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পৌরাণিক ছিন্দু সংস্কৃতি ১৪১ 


করিল তাহাতে তাহাকে আর বৌদ্ধ ধর্ম না বলিলেও চলে। তাহার 
ফলে পুরাতন হিন্দুধর্ম ও তাহার কঠিন জাতিবন্ধমই আবার মামুষের 
চেতনায় সমাজ্-শৃঙ্খলার ও সমাজ-সংগঠনের একমাত্র পথ বলিয়! প্রতিভাত 
হইল। উহাতে আহারে বিহারে, বিবাহে ক্রিয়াকর্ম ও শ্ুচিতা 
প্রাধান্য পায়। খ্ৰীষ্টীয় ১ম ২য় শতাব্দেও শক ও তুর'নী গোষ্ঠী রাজন্ত- 
শক্তি্ূপে বিভিন্ন কেন্দ্রে বৈষ্ণৰ বা শৈব হিন্দুধৰ্ম ও হিন্দু-নীতির আশ্রয় 
লইতেছিল। সনাতন হিন্দু সমাজ প্রতিষ্ঠা পাইল গুপ্থযুগে আলিয়া 
তখনে| বৌদ্ধ শিল্প বৌদ্ধ দর্শন কিছুমাত্র স্তিমিত হ্য় নাই। কিন্ত ইছার 
পরবর্তী অন্ধক Si FLL at bs ধর্মের মহিম৷, 
প্রসারে উদ্যোগী হউন, বুঝ! যায় বৌদ্ধ সম্প্রদায় পূর্ব কালের অধিকাংশ শক্তিই: 
হারাইয়! ফেলিতেছে--নানা উদ্ভট শৃ্খলাহীন'বাদে’, বৌদ্ধ চিন্তা ও জীবনযাত্রা 
তলাইয়া যাইতেছে। বোদ্ধ-চিন্তার সেই ক্রমবসান যে বাস্তব ও সামাজিক 
দুর্যোগের স্থচক তাঁহার সম্পূর্ণ হিদাব নাই, কিন্তু পরবর্তী কারণগুলি হুইতে 
তাহা অঙুমান করা চলে। যেমন (১) বৌদ্ধ সংঘগুলির বিপুল প্রভাবে দেশের 
রাষ্্রশক্তি নিজিত হইয়। পড়িতেছিল ; আর দেশের জনশক্তিও সেই 
ভিক্ষু সম্প্রদায়ের নিকট অবজ্ঞেয় ও শোবণেরই বস্তু হইয়া উঠিয়াছিল। 
অথচ এই বোদ্ধ সংঘের তখন কোনো সামাজিক দায়িত্ব নাই, এমন 
কি আসত্মরক্ষারও শক্তি নাই। (২) গুপ্ত লাত্রাজ্যের শেষে তরঙ্গের পর 
তরঙ্গে যে শক হুন ভারতবর্ষের উপর ভাঙ্গিয়া পড়িল, বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে 
প্রবেশ করিয়া তাহারা সেই ধর্মের মধ্যে নিজেদের জীবন-যাত্রা, ধারা- 
ভাবনা মিশাইয়া দিল, বৌদ্ধ সমাজেরও তেমনি শৃঙ্খলা-পামঞ্জন্ত ধ্বংস 
করিয়া ফেলিল। হয়ত বাস্তব জীবনযাত্রায়ও সেই যাযাবরের' ছিল 
নিয়সন্তরের। ফলে ভারতীয় সংস্কৃতি আর একবার বাহিরের আঘাতে 
পযুদ্বস্ত হইল। (৩) বৌদ্ধ-সংখে স্ব্ীলোকের প্রবেশাধিকার থাকাতে 
নারীর প্রভাব স্বীকৃত হইয়াছিল। নৃতন করিয়া তাই আবার নারী 
শক্তি'র্ূপে আবিষ্কৃত৷। হইলেন ; মনে পড়িল মাঙ্ষের জীবধাত্রী প্রকৃতির 
প্রতীক নারীই। সমকালবর্তী হিন্দুরাও এই আবিষ্ধারকে অঙ্গীভূত করিয়! 
লইতে দেরী করিল না। কিন্তু যেখানে জীবনযাত্রায় নারী গৌণ সেখানে 
এই মিথ্যা নারী-প্রাধান্ত মিথ্যাচারেরই কারণ হইতে বাধ্য । বিশেষত মঠে 
ও লংঘে যেখা নেএই ভিক্ষুক-ভিক্ষুণীদের দায়িত্ব রহিল না কিছুই, কিন্ত হাতে 


Wwww.alimaanfoundation.com 


১৪২ সংষ্কৃতির রপাস্তর 


রহিল অগাধ ধনৈশ্বর্য সেখানে বিরতি অনিবার্য হইয়া উঠিবারই কথা। 
অবস্থাটা প্রায় ‘হলিউডের’ই একট! পূববভাস-_আধুনিক পাশ্চাত্য ধর্নিক- 
সমাজের একট! প্রাচীন সংস্করণ। (৪8) অথচ এই বিস্তৃত কালের 
মধ্যে কৃষি-সমাজের স্বাভাবিক উন্নতি ঘটিয়াছে, জন-সংখ্য! বাড়িয়াছে, 
যানবাহনের প্রসার ঘটিতেছে ; কিন্ত রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিশৃঙ্খলায় 
তথাপি তাহার পরিপূর্ণ ক্ষতি সম্ভব হইতেছে না। এষন কি, যে অথণ্ড 
একরাষ্ট্র মোৌর্যরা গঠন করিতেছিল বাহিরের আক্রমণে তাহাতেও 
বাধ৷ পড়িল | 7 Gab /শিযার দিকে 
ভারতীয় বণিকের ও ধর্ম-প্রচারকের পথ খুলিয়া দিয়াছিলেন, কিন্ত দক্ষিণ 
ভারতে ও সমুদ্রপথে বাণিজ্য, প্রসারে কতটা সহায়ক হইতে পারিয়া- 
ছিলেন তাহ! বল! যায় না। এক সময়ে জলপথে ও স্থলপথে এই 
বাণিজ্যগতির পক্ষে বৌদ্ধ যুগ সহায়ক হইয়াছিল। কিন্ত শেষ দিকে শ্রেষ্ঠ 
ও বণিকদের ধনৈখ্র্য ভিক্ষুদের লুব্ধ মুষ্টি এড়াইবারই হয়ত পথ খুঁজিতেছিল 
( হরপ্রসাদ শান্্রীর “বেণের মেয়ে” গ্রন্থে বাংলা দেশের দ্বাদশ শতাব্দীর 
চিত্র দ্রষ্টব্য ); হিন্দু সমাজের সংযত ব্রাহ্মণ-শাসন তখন তাহার আশ্রয়স্থল 
হইল। ব্ৰাহ্ণ্যবাদী এই বৈশ্য সম্নাটদের নিকটে গুপ্ত সাম্রাজ্যের আমলে 
ব্রাহ্গণ্যবাদ প্রাধান্য লাভ করিল, সমাজের এই বাস্তব ও জাগ্রত শক্তিচয় 
বাধা পাইল না; সেখানেই তাই ভারতীয় সমাজের চরম প্রকাশ ফুটিয়া 
উঠিল। এই পরিবেশ একটিবার মাত্র প্রাচীন ভারতবর্ষের জীবনে ঘটিয়াছে; 
তখনো বৌদ্ধ মহাযান যুগেরই মধ্যাহ্ককাল। মনে হয় গুপ্ত সম্রাটেরা 
বৌদ্ধ ধর্মকেও প্রসারের ক্ষেত্র ছাড়িয়া দিতেন--বৌদ্ধ শিল্পকল৷ ভারতবর্ষে 
তাহাদেরই আমলে চরম ্ষ্টিতে সার্থক হয়। কিন্ত এই পরিবেশ 
সৃষ্টি করিল, সমাজে চিন্তায় এই শৃঙ্খলা ও শ্বাচ্ছন্য দান করিল, 
গাহিত্যকলায় তাহার সহ্রদল ছড়াইয়া দিল-_-কোনো পরম-যৌগত বৌদ্ধ 
সমাট নয়। মগধের পরম-ভাগবত গুপ্ত সম্রাটরা ভারতবর্যকে তাহারা 
আর একবার গক্যবন্ধ করিতে পারিয়াছিলেন; প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির 
তথনি এক সুদীর্ঘ উৎসব গিয়াছে--যতদিন সেই শান্তি, সেই শৃঙ্খলা, সেই 
সামঞ্জস্ত ও সমষ্বয় হনদের আক্রমণে একেবারে ভাঙ্গিয়া ন| পড়িল, ততদিন 
ভারতীয় কৃষি-সংস্কৃতির এক বিকাশ-বৈভবের যুগ ছিল। 
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গুপ্ুসাত্রাজ্যের কীতি ১৪৩ 


গুপ্তসাআজ্যের কীতি 


গুপ সাম্রাজ্যের প্রধান দান-_হিন্দুসংস্কৃতি। তথনি নূতন করিয়া ভাষা 
ও. সমাজ গঠিত হইতে লাগিল-_পুরাণ গ্রথিত হুইল, পৌরাণিক হিন্দু 
সমাজের পত্তন হইল। শিল্প ও ভাঙ্কর্যের সে এক স্বর্ণযুগ । অজ্ঞস্তার ১৬ ও 
১৭নং গুহা, সারনাথ, দেওঘর, ভিতরগাও প্রভৃতির মূৰ্তি ভারতবর্ষের চিরন্তন 
গৌরব। কিন্তু সুলতানগঞ্জের বুদ্ধমূতি, নালন্দার তাম্রনিমিত সুবৃহৎ 
(v০ ফিটের ) বুদ্ধ তি, এবং সর্বোপরি দিল্লীর লৌহস্তপ্ত গুপ্তযুগের 
কারুশিল্পের যে' বাস্তব "এম রাবিয়া দিয়াছে অত! ভেন বিশ্বয়কর। 
পরবর্তীকালে এই লৌহ ঢালাই ও তাম্ৰ ঢালাইর প্রক্রিয়। বিশ্বত হইয়া 
পড়ে। মাঙ্গষের সেদিনকার সভ্যতা যে কত গণ্ডীবদ্ধ ও স্বল্লাযু ছিল 
প্রসঙ্গত উহা তাহারও এক প্রমাণ। কিন্তু গুপ্রযুগ জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে কত 
অগ্রসর হইয়াছে, শুধু এই লৌহ স্তপ্তাদি হইতেই যে তাহ৷ বুঝ! যায় এমন 
নয়। আর্যভট্ট, বরাহমিহির ও ব্রহ্মগুপ্থাদি তথন গণিত ও জ্যোতিষের কঠিন 
তত্ত্ব উজ্ঘাটন করিতেছেন | মহাকবি কালিদাস কাব্য লিখিতেছেন; 
শকুন্তলা, মৃচ্ছকাটক অভিনীত হইতেছে ; কাশ্মীরের যুবরাজ গুণব্ধন 
যবদ্ধীপকে বৌদ্ধধর্ণে দীক্ষিত করিয়! নানকিং-এ দেহলীলা শেষ করিতেছেন। 
ফা-হিয়েন দেখিয় গেলেন সুসমৃদ্ধ, শাস্তিময়, সুসভ্য জাতির দেশ--যেখানে 
চৌ প্রায় নাই, মন্ধমাংস প্রায় বঞ্জিত হইয়াছে, বৌদ্ধ শরণ ও ব্রাহ্মণ হুই 
সমমর্ধাদায় বাস করে--বোদ্ধ বস্তুবন্ধু পরম-ভাগবত সমুদ্রগুপ্তেরও সুহৃদ । 

গুপ্তযুগ শেষ হইল বাহিরের আঘাতে । বর্বর হুনের দল প্রায় সমস্ত 
রাষ্ট্রশক্তি ও তাহার শাসকশ্রেণীকে নিঃশেষ করিল, কিন্তু নূতন কিছুই 
স্থাপন করিতে পারিল ন|। স্মাজ-শক্তি আর অথণ্ড রাষ্ট্রকেজ্র লাভ করিতে 
পারিল না--হর্ষবধর্নের পরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের মধ্যে নানা বিরোধী ধারার 
সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে পরিবর্তিত হইয়া চলিল--পরিব্ধিত হইতে 
পারিল না। ( দ্রষ্টব্য ডাক্তার ভূপেঙ্গনাথ দত্তের প্রবন্ধাবলী। সাম্রাজ্যগঠনের 
চেষ্টা শেষ হইলে খণ্ড থণ্ড 'কৌমী রাজতন্ত্র’ বা ‘সামস্ততস্্রের' দিন আসিল। 
বারে বারে এই সাম্রাজ্য সংগঠনের ব্যর্থতার ফলেই ভারতবালী এক 
রাষ্ট্রজাতি বা ‘নেশন’ হইবার সুবিধা পায় নাই, বহুজাতিক দেশ ও সমাজ 
হইয়া রহিয়াছে। ‘অখণ্ড ভারত’ চিরদ্বিনই সাম্রাজ্যবাদীদের স্বপ্ন--অতীতে 
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১৪৪ সংস্কৃতির রূপান্তর 


তাহা সফল হইলে এযুগে আমরা ভারতবাসী ‘অখণ্ড ভারতীয় নেশন’ হইয়া 
উঠিতে পারিতাম। তাহা হয় নাই-_এখন যাহা সম্ভব তাহা এই--বহু- 
জাতিক রাষ্ট্র সংগঠন--বহু জাতি লইয়া মহাজাতি গড়া )। সেই 
ক্রমক্ষয়িফ্ণুতার মধ্যে এখানে ওখানে জীবনের প্রয়াস ন! ছিল তাহা নয় 
তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার চলিল, চীনে কাশ্মীরের দুত গেল, বাঙলায় পাল- 
সাম্ৰাজ্য এক নূতন তেজে জ্বলিয়া উঠিল; সমস্ত উত্তরাপথে শকবংশীয় 
নরপতির! রাজপুত ক্ষত্রিয় সমাজে উন্নীত হইলেন, নানা রাজবংশ নানা 
সামস্ততান্রিক রাষ্ট্র পত্তন করিলেন, তাহাদের প্রসাদে সামস্ততন্ত্রের সষ্টি সেই 
সব রাষ্ট্রগঙীর মো ফটম। উঠি রিল ৭কিঞ ডেথ জাতীর সমাজ 
ও তাহার বহুখণ্ডিত রাজশক্তি আর বাহিরের একটি আক্রমণের সন্মুখে 
দীড়াইবার শক্তি পাইল না। হিন্নুযুগ শেষ হুইল--সংস্কৃতির এক পর্বান্ত 
হইল। ¢ 
“হিন্দু সংস্কৃতি” বলিতে যাহা আমরা বুঝি তাহার বিকাশ এই গুপ্-সম্রাটদের 
সময়ে--তাহার অবসান এখনো হয় নাই। কারণ শঙ্কর, রামাছুজ, চৈতন্য 
প্রভৃতির যুগ পার হইয়| বিবেকানন্দ অরবিন্দের মধ্যে, রবীন্দ্রনাথের চিন্তায়, 
"এমন কি, ছিন্দু মহাসভার প্রয়াসেও তাহার সেই নবায়মান প্রকৃতির নানা 
প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। কিন্ত হিন্দু সংস্কৃতির সুপ্রভাত সেই গুপ্রযুগ-_উহ্থার 
সামাজিক মানসিক পরিবেশ এক নূতন অভূাদয়ের পরিচয় বহন করে। 
তাহারও পৃর্ব হইতে আজ পর্যন্ত যে জীবনযাত্রা চলিয়াছিল তাহাও প্রধানত 
কষিমূলক ; শিল্পের ও “ব্যবসায়-বাণিজ্যের অভাব নাই ; মুদ্রারও প্রচলন 
হইয়াছে। কিন্ত এত বড় দীর্ঘ যুগেও রোম সাম্রাজ্যের মত, ‘money 
০০mm৷UNtY’ বা ‘কাঞ্চনকৌলিন্ত’ ভারত-সংস্কৃতিতে কোনো কালেই স্থাপিত 
হয় নাই। শেষ্ঠা অপেক্ষা গুপ্তরাজ্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের প্রভাব ছিল বেশী। 
অপর দিকে হয়ত এত দিনকার বৌদ্ধ প্রভাবে মস্ত মাংসাদি তখন হইতেই 
অশান্ত্ীয় হইয়া উঠিয়াছে। এদিকে 'প্রাকৃতের পরিবর্তে সংস্কৃত রাজাদের 
ভাষা হুইয়াছে। পুরাণ ও শান্র নৃতন করিয়া প্রাকৃতজনদের জীবনকে 
সুসংস্কত করিতেছে। মোটের উপর গুপ্তযুগ যেন এক সদাচারের পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠা, অভিজাত শ্রেণীর পৃনর্জাগরণ। এই বিষয়েই এই যুগের হিন্দু 
সংস্কৃতির সহিত বৌদ্ধ বা তৎপরব্তী অন্যান্য ভারতীয় প্রয়াস ও চিন্তার 
পার্থক্য মনে পড়ে--যেমন, নাথ সম্টদায়ের, সহজিয়াদের, চৈতন্য, নানক, 
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পপ্তসান্রাজ্যের কীতি ১৪৫ 


কবীর প্রতৃতির। সাধারণ মাঙ্ুষও তাহার নানা সহজ সংস্কার ও প্রথাকে 
স্বীকার করিয়া লয়, পৌরাণিক হিন্দু-সংস্কৃতি শৃঙ্খলা, সংযম প্রভৃতি অভিজাত 
গুণাবলীকে বড় করিয়| দেখে। এই সংস্কৃতির আদর্শে এক আভিঙঞ্রাত্য 
আছে। এই আভিঙ্জাত্য স্থচিত হয় কয়টি মানসিক দানে,_প্রথমত 
আত্মদংযমে, ৰ্বিতীয়ত অহিংসায়, তৃতীয়ত পরমতসহিষ্ণুতায়, চতুর্থত সত্যা- 
মুসন্ধিংসায়। সমগ্র হিন্দু-সংস্থতির মেরুদণ্ড এই আভিজ্ঞাত্যচেতনা ; উছবা 
বৰ্ণাশ্ৰম ধর্মেরও ভিত্তি। বারে বারে ভারতবর্ষের পক্ষে অতি বৃহৎ বর্বর 
আক্রমণের উচ্ছ খবলার শেষে এই আত্মসংযত, নিয়মনিষ্ঠ জীবনযাত্রার ও 
চিন্তাধারার বড় পঁয়েজি৭ইইয়াছিল৭৭ দেই /অক্রিমণে! ৷ ফাৎপ্তন্যায়ে সমাজের 
নিয়শ্ৰেণীর দুর্ভাগ্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। বণিক শ্রেণীর ধন ও ব্যবসা বিনষ্ট 
হইয়াছে। নিয্নশ্রেণীও এই ব্ৰাহ্মণ্যবাদী আভিজাত্য শাসন তাই তথন 
প্রায় স্বচ্ছন্দে মানিয়৷ লইয়াছে-_মনে মনে বুঝিয়াছে, এই শৃঙ্খল! স্বীকারেই 
তাহার আপন স্বার্থকতা। মোটের উপর ইহাই ব্রাহ্মণ্যধর্ম--'ত্রাহ্্মণিক 
কাল্‌চার ৷" গ্রপ্ত সম্রাটদের সময় হইতে ইহাই এক সনৃদ্ধ সংস্কৃতিরূপে 
প্রকাশ লাভ করিয়াছিল । 

মনে রাখা দরকার, পূর্বাপর হিন্দু-গংস্কৃতির বনিয়াদ শ্রেণী-বিভক্ত সমাজ ॥ 
শ্রেণী-ভেদ সেই বৈদিক সমাজেরও চিন্তায় ভাবনায় তাহার দুস্তর ছাপ রাখিয়া 
যাইতেছিল, আমর! তাহা দেখিয়াছি। ‘জন্মাস্তরবাদ’ ও ‘কর্মবাদ' এই 
পৃথিবীর বঞ্চিতদের প্রবোধ দিবার ও সাস্বনা পাইবার মত এক অদ্ভুত 
জিনিস। ‘পরলোক’, ‘তত্ত্বমসি’ও সেদিকে বেশ কার্যকরী হয়। পরবর্তী 
ছিন্দু-সংস্কৃতি এই শ্ৰেণী-বৈষম্যের বনিয়াদকে পাকা করিয়া লইয়াছে ‘অধিকার- 
ভেদ’ নামক নীতি স্বপ্রচলিত করিয়া--বঞ্চিতের পক্ষে এমন আত্মহত্যার 
নীতি আর নাই। হিন্দুর সমস্ত দার্শনিক ও সামাজিক চিন্তা এই বৈষম্যবাদের 
স্থারা জর্জরিত । দেখিতে পাই এই হিন্দু-সংস্কৃতির চক্ষে সমাজের উৎপাদক- 
শ্রেণীর স্থান কত নিয়ে--তাহারা রহিল শৃদ্ত ও অন্ত্যজ হইয়া ; মানুষের 
অধিকার হইতে তাহারা সর্বভাবেই বঞ্চিত হইয়া রহিল। তেমনি বঞ্চিত 
রিল স্ত্রীজাতি। হিন্দু সমাজের পরমতলহিষ্ণুতার অর্থ তাহা হইলে এই 
এই সমাজের জনগণের অর্থাৎ অধিকাংশের মন ও মতের একেবারে ধ্বংল 
সাধন। তাহার অহিংসার অর্থ--গো-ব্রাহ্মণেরই রক্ষা । এবং সত্যামুলদ্ধিৎস! 


এক অসাধারণ মানসক্রিয়া--পৃথিবীর রূপ রস স্পর্শ গন্ধকে তাহার বলে সে 
১০ 
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১৪৬ সংস্কৃতির রপাস্তর 


তত্ব হিলাবে উড়াইয়! দেয়, অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে তাহার তিলাধর্ও তাই বনলিয়৷ 
ত্যাগ করিতে পারে ন৷। আর হিন্দুর সংযমনিরত সাত্বিক জীবনযাত্রার 
অর্থ দাড়ায় শুবু অসংখ্য স্থৃতির অনুশাসন, শেষ পর্ষন্ত পঞ্জিকা ও বিধি-নিস্ধে। 
আর এই কথ| মনে করিবার কোনো কারণ নাই যে, ইহা শুধু আজিক্কার 
(বা মুসলমান আমলের )‘পতনে’র জন্যই ঘটিয়াছে-_পূর্বাপর হিন্দুধর্ম ও 
ভারতীয় সমাজ যে বনিয়াদকে অটুট রাখিতে চাহিয়াছে তাহাতেই এই পতন 
অব্তম্তাবী হইতে বাধ্য । 

তবে মানিতে হইবে, এই হিসাবে গুপ্তর৷ একাস্তভাবে প্রতিক্রিয়ার 
ধ্বজাধারী ছিলেন'ন। )তৰদকার মতন না দৈৱ ভূমিকা ছিল মাময়িক 
প্রগতি বাহকের-_প্রক্ৃতিপুঞ্জের আদর্শ-স্থানীয়, বণিক ও শিল্পীর প্রিয়, রাষ্ট্র ও 
সমাজে একটা শাস্তি ও সুপ্থিরতার প্রতিষ্ঠাতা--সমগ্র ভারতব্যাপী সাংস্কৃতিক 
ওরক্য স্থপয়িতা। তাই ন! গ্ুপ্তযুগে বোদ্ধ, ব্রাহ্মণ, জৈন সকলের স্বষ্টি 
এমন উৎসারিত হইয়া উঠে, এবং অব্যাহতভাবে বহি্ভারতেও ভারতীয় 
সংস্কৃতির অপুর্ব বিকাশ দেখি। গুপ্তহুগের প্রতিক্রিয়ার দিকটি তখনো ' 
* ভারতের সমাজ-জীবনে প্রকট হয় ন'ই । পরে তাহা ক্রমেই প্রকট হইল। 
এই প্রতিক্রিয়ার দিকই নিহিত ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদ ও বর্ণাশ্রমের বজ্রবন্ধন 
রচনায়, বর্তমান ( পুরাণগুলি তখন শেষবারের মত গ্রথিত হয় ) পৌরাণিক 
হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠায়_সনুদ্রযাত্রা নিষেধে, জাতিভেদ ও আচার, স্পর্শদোষ 
প্রস্থৃতি হাজার ব্যবস্থায়। 

গুপ্তরা নিজেদের জাতির কথা উল্লেখ করেন নাই-সম্ভবত তাহার! 
ছিলেন বৈশ্য। কিংবা আরে নাচেকার শূদ্র। লিচ্ছবী দুহিতাকে বিবাহ 
করায় হয়ত তাঁহারা শক্তিলাভ করেন; পুনর্গঠিত ব্রাহ্মণ্যবাদের মহিমাকে 
সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াই তাহার! ব্রাহ্মণশাসিত ভারতীয় সমাজের নিকট গ্রাহ 
হইতে পারিলেন। পূর্ববর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য রাজ্য ও রাজাদের অত্যাচার 
হইতে বণিক ও সাধারণ শিল্পীদের মুক্তি দিয়া তাহার! হয়ত (সিজার অগষ্টাসের 
মত, কিংব| ইংলণ্ডের টিউডর রাজাদের মত ? ) সত্যই সেকালের শ্রেণী-সমৃদ্ধ 
বণিক্‌ ও শিল্পীদেরও অগ্য দিকে পরম পূজ্য হইয়া উঠিয়াছিলেন ( 'রঘুবংশ’ 
যদি গুপ্তবংশের প্রতিলিপি বহন করে) । OO 

পৃথিবীর অধিকাংশ প্রাচীন সংস্কৃতির মতোই এই সংস্কৃতি শুধু মুষ্টিমেয় 
মাহ্ষের মানসিক উৎকর্ষের ও অগণিত জনগণের দেহ-মন-প্রাণের সুদীর্ 
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গুপ্সাম্ৰাজ্যের কীতি ১৪৭ 


দাসত্বের পরিচায়ক ।’ কিন্তু সেই জনসমাজ, শুদ্র ও চণ্ডালের দল, এই 
জীবনই মাথ৷ পাতিয়া লইয়াছিল,__-এখনো লয়, যতদিন পর্যন্ত সেই মুল কৃষি- 
সমাজের পরিবর্তন না হুইবে, গণতাপ্নরিক বিপ্লব কার্যকরী না হইবে, ততদিন 
লইবেও। 

কিন্তু বর্ণ-আভিজাত্য যেখানে একালের সাম্রাজ্যবাদী শোষণে ধ্বংস 
হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে যেখানে নৃতন ধনাভিজাত্য চাপিয়া বসিতে লাগিল, 
সেখানে বৱাহ্মণ্যধ্ণের ব! ক্ষাত্রধর্মের কোনো আত্মসংযযম ও আর্রোৎসর্ঘের চিহ্নও 
আর নাই। শুধু ধনাভিজাত্যের স্বার্থপরতা ও বিলাসবাহুল্যাই উৎকট হইয়। 
উঠিয়াছে, শো'বি্ শ্ৰেণীয় ন ধও ভই পৰিয়ে হৰ’ ইচন হইতেছে, অথচ 
এতদিনকার বাধ্যতার অভ্যাসে হিন্দু নিয়বর্ণের শোষিতদের সে বিদ্রোহ 
আজও উগ্র হয় নাই । 


১ ‘“‘We must not forget that these idyllic village communities, inoffen- 


sive though th:y may appear, had always been the solid foundation of 
Oriental despotism, that they restrained the human mind within the 
smallest possible compass, making it the unresisting tool of superstition, 
enslaving it beneath traditional rules, depriving it of all grandeur and 
historical energi:s. We must not forget the barbarian egotism which, 
concentrating on some miserable patch of land, had quietly witnessed 
the ruin of empires, the perpetration of unspeakab!e cruelties, the massdcre 
of the population of large towns with no other consideration bestowed 
upon them than on natural events, itself the helpless prey of any aggressor 
who deigned to noiice it at all. We must not forget that this undignified, 
stagnatory, and vegetative life, that this pa:’sive sort of existence evoked 
on the other part, in contradistinction, wild, aimless, unbounded forces 
of destruction and rendered murder itself a religious rite in Hindustan. 
We must not forget that these little communities were contaminated by 
distinctions of caste and by slavery, that they subjugated man to external 
circumstances, that they transformed a self-developing social state into 
never changing natural destiny, and thus brought about a brutalising 
worship of nature, exhibiting its degradation in the fact that man, the 
sovereign of nature, fell down on his knees in adoration of Hanuman, the 
monkey, and Sabbata the cow.” New York Daily Tribune, June 25, 1853. 
—KARL MARX. 
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১৪৮ সংস্কৃতির রূপান্তর 


প্রাচীন ভারতের আর্থিক বনিয়াদ 


আড়াই হাজার দুই হাজার বৎসরে ( আঙ্গুমানিক ১,০০০-১,৫০০ খ্রীঃ পুঃ 
হইতে খ্ৰীষ্টীয় ১,২০৩-এ মুসলিম বিজয় পর্যন্ত ) প্রাচীন ভারতের জীবনযাত্রা 
একটি বিশেষ আথিক বনিয়াদেরই উপর গড়িয়া উঠিয়াছে। এই কথ৷ 
আবার মনে কর! নিপ্রয়োজন যে, এই বিরাট দেশে সবত্র রাষ্ট্রীয় কেন, 
ভৌগোলিক পরিবেশও একরূপ নয়, এবং সর্বকালেও একই অবস্থা কোথাও 
অব্যাহত থাকে নাই-_জীবনযাত্রা একই বনিয়াদে গড়িয়া উঠিলেও দেশে 
ও কালে মিলিয়া” ইহার নযা ভাঙার আনেকনবিকমিফেরা দেখ! দিয়াছে; 
ওএঁক্য সত্বেও তাহাতে অসামান্য বৈচিত্র্য ফুটয়াছে। এই বৈচিত্র্যের জঙ্ত 
এবং স্থায়ী রাষ্ট্রীয় বন্ধনের অভাবে প্রাচীন ভারত “এক-জাতীয়তার” দিকে 
তথনে! অগ্রসর হইতে পারে নাই, তবে ভবিয্যতের “বহুজাতিক মহাজাতির” 
উপযোগী উপাদান রচনা করিয়! গিয়াছে _কারণ, এই দুই হাজার আড়াই 
হাজার বৎসরে তাহার সর্বকেন্দ্রের জীবনযাত্রায় একট! মুলগত মিল ছল, 
তাহার সংক্কৃতিরও একটা মূলগত এক্য রহিয়!া গিয়াছে-_-পরব্তী কালেও 
"তাহ অটুট রহিয়াছে। তাহাই ভারতীয় মহাজাতির প্রাচীনতম 
ভিত্তি । 

জীবন-যাত্রার এই মিলের কারণ, ভারতীয় সমাজ পূবাপর রুষিকর্মকেই 
আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। পৃথিবীর প্রায় সকল প্রাচীন সভ্য দমাজেরই 
প্রধান আশ্রয় থাকে কযি। ক্ুষি-সম্পককিত শিল্পেরও সেই অবস্থায় জন্ম 
হয়-কিন্ত শিল্পীর স্থান সেখানে গৌণ । কিন্তু ভারতীয় সমাজে এই কৃষি- 
সত্যতারও একটা বিশিষ্ট রূপ বিকশিত হয়, তাহাই বুঝিবার মত। 
ভৌগোলিক, গঁতিহাসিক বা রাষ্ট্রীয় নানা প্রভাব ছাড়াও যে-দুইটি বিশিষ্ট 
পদ্ধতিতে কুষি-সমান্মের বিকাশ এথানে প্রভাবিত হয় তাহার একটি 
ভারতীয় ভূমি-ব্যবস্থা, অন্যটি ভারতীয় “জাতি”-ব্যবস্থা। দুইটিই পরশ্পর 
সম্পর্কিত; দুইটিই প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের দুই জটিল প্রশ্ন, এবং 
'কোনোটিরই বিষয়ে আজও এঁতিহাসিক ও পত্ডিতগণ সকল প্রশ্নে একমত 
নন, তাহা মনে রাখা প্রয়োজন। অথচ, ভারতবর্ষের ক্বৃষি-সভ্যতার ব! 
ভারতের সামস্ততক্ত্রের বিশেষ রূপটি এই আথিক বিন্তাস.ও সামাজিক বিধি- 
নিষেধের দ্বারা সর্বাধিক প্রভাবিত হইয়াছে। 
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ভূষি ব্যবস্থা ১৪৯ 
ভূমি ব্যবস্থা * 


কষি-সমাজের প্রধান কথা হইল ভূমি-ব্যবস্থা--যাহারা প্রকৃত কৃষক, 
মূল উৎপাদক ( primary Producer ), জমিতে তাহাদের স্বত্ব কি ধরণের, 
অন্তান্যরাই ব! জমিতে কি স্বত্ব ভোগ করে? 

বিভিন্ন সময়ে প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্রে নিশ্চয়ই এই ভুমি-স্বত্ব ও 
ভূমি-সম্পর্কের রদ-বদল হইয়াছে। কিন্তু মোটামুটি কয়েকটি সাধারণ রূপ 
ভারতবর্ষে প্রচলিত হইয়! যায়। যথা, (১) গ্রামের জমি প্রথমত গ্রামের 
দশজনেই ( সতা][স্্চায়েত।/.পনীমযাজ ) নিলি রযরস্থ)।করিতা। (২) জমির 
বণ্টন হইত পরিবার (‘কুল’ বা 'গৃহ’) হিলাবে। পরিবারই সমগ্রভাবে 
তাহাদের জমি চাষ করিত, নিজেদের হালবলদ, বীজধান তাহাদের ছিল,_ 
সমগ্রভাবে পরিবার হইত তাহাদের উৎপন্ন শন্তের অধিকারী। অবশ্য 
গ্রামের কিছু কিছু সাধারণ জমি, সাধারণ গোচারণ ভূমি প্রভৃতিও 
থাকিত। কিন্ত মোটের উপর জমি পরিবার বা ব্যক্তির সম্পত্তি । (৩) 
উৎপন্ন ফসলের একট! অংশ 'রাজস্ব’ হিসাবে প্রজার বা কৃষকের রাজাকে 
দিতে হইত । মুদ্রায় নয়, ‘রাজস্ব’ দিতে হইত দ্রব্যজাতে। রাজস্ব না 
দিলে ‘অব্য’ ভূমি হারাইতে হইত। এইখানেই প্রশ্ন_রাজস্ব কি 
অধিকারে রাজা আদায় করিত? প্রজাপালক ও রাজ্যরক্ষক বলিয়া? ন! 
সমস্ত ভূসম্প্তির মালিক বলিয়।? অর্থাৎ ইহ! কি ট্যাক্স্‌, না, রেণ্ট { 
জমির উপর ক্বযকের অধিকারই বা কি? এই প্রশ্নে ভারতীয় প্ডিতদের 
মতভেদের অস্ত নাই । 

মেন্‌ প্রস্থৃতি বিদেশীয় পণ্ডিতদের অনুসরণ করিয়া আমাদের দেশীয় 
গবেষকগণ অধিকাংশেই পল্লী-সমাজ ( ভিলেজ কমিউনিটিকে ) গ্রামের জমির 
মূল মালিক ও কৃষককে ( বা কৃষক পরিবারকে ) জমিতে স্বত্বাধিকারী বলিয়া! 
অভিমত প্রকাশ করিতে চাহেন। তাহাদের মতে-_ভারতীয় কৃষক এই 
স্বত্বস্বামিত্ব হারায় বিদেশীয় বিজেতাদের আমলে--অর্থাৎ মুসলমানদের সময়ে, 


বিশেষত ইংরেজ রাজত্বে । এই বিষয়ে প্রযাণপত্র তুচ্ছ নয়। সত্যই মঙ্ছু 
*‘ভূমি-ব্যবস্থ'' ‘জাতিভেদ' প্রভৃতি বিষয়ে ডাঃ ভুপেন্ত্রনাথ দত্তের Studies in 
Indian Social Polity, 1944, Calcutta, জষ্টব্য। যথাসম্ভব ওঁ গ্রন্থে ও রাছুল 


সাংকৃত্যায়নের গ্রন্থাদিতে মুল শাস্ত্র, পুরালিপি প্রভৃতির বিচার আছে, এখানে তাহার 
উল্লেখ নি ্রয়োজন। 
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(খ্ৰীঃ পুঃ ২০০এর দিকে), জৈমিনি (খ্রীঃ ২০০এর দিকে ) ও সায়নাচার্য 
( খ্ৰীষ্টীয় ১৩০০’র দিকে, বিজয়নগর সাম্রাজ্যে ) প্রজাকেই ভূমির যালিক 
বলিয়াছেন। ফ্লাউড কমিশনের নিকটে ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এই 
সব প্রমাণ বিশদ্দ ভাবেই উপস্থিত করেন। ইহাও ঠিক, মুসলমান রাজগণ 
বিজেতা হিসাবে সমস্ত দেশের মালিক বলিয়া নিজেদের গণ্য করিতেন, 
ইরানের নিয়ম ও ধারণামুযায়ী এরূপ ব্যবস্থাও প্রচলন করিতে থাকেন, 
প্রজার অধিকার ক্রমশ তাহাতে খৰ্ব হয়। -ইহাও ঠিক, ইংরেজ 
পণ্ডিতেরা (ফ্লাউড কমিশন পর্যন্ত ) ভারতবর্ষে বরাবরই ‘রাজা জমির মালিক’ 
এই মত os LTE LY রাজের বিরুদ্ধে দেশী 
সাধারণ ক্ষকের দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যও আমাদের জাতীয় স্বার্থ- 
বাদী গবেষণার যে একটা ঝৌক আছে, তাহাতেও সন্দেহ নাই । ( এই 
‘জাতীয়তাবাদী’ পত্ডিতগণ এখন আবার কংগ্রেসী রাজের আমলে 
কুষককে জমিতে অধিকার না দিয়া জমিদারী প্রথা বিলোপের নামে নৃতন 
করিয়া 'রাষ্টরাধিকৃত জমিদারী প্রথার’ পুনর্গঠনের পক্ষপাতী হইবে কি?) 
* কিন্ক রাজাই.যে জমির মালিক ছিল মেগেস্থানিস প্রমুখ গ্রীক ও কৌটিল্য 
প্রমুখদের কথা এই বিষয়ে প্রামাণ্য। এই দিকেও এরূপ যথেষ্ট প্রমাণ 
এই মতাবলঙ্বী পণ্ডিতগণ উপস্থিত করেন। ভারতবর্ষে প্রজাদের ভূ- 
সম্পত্তিতে কোনে স্বামিত্ব বা মালিকানা (প্রাইভেট রাইট্‌স্‌ ইন্‌ ল্যাণ্ড ) ছিল 
না, ইহা মার্কসূএর অভিমত। মার্কস ভালো করিয়াই জানিতেন, “প্রাচ্য” 
বা ‘এশিয়াটিক সমাজে’ পল্লী-সমাজ বা ভিলেজ্জ কমিউনিটির আয়ু কম 
ছিল না। গুঁতিহাসিকরা আরও দেখেন, সর্বকালে সর্বত্র প্রজা ভূমি 
দান-বিক্রয়ও করিতেছে।. তাই মনে হইতে পারে, প্রজাই জমির 
মালিক। অথচ উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় গবেষকদের যে সব 
প্রমাণপত্র মার্বসের হস্তগত হইয়াছে তাহা হইতেই তাঁহাকে প্রাচীন ভারতবর্ষ 
সম্পর্কে মত গঠন করিতে হয়। তাই এই সব প্রশ্নে তাহার ভূল ঘটা অসম্ভব 
নয়। কিন্ত ভুল মার্কসের ঘটে নাই। ডাঃ ভূপেন্্রনাথ দত্ত মৌর্য যুগ হইতে 
বিজয়নগর সম্রাটদের কাল পর্যন্ত বহু শিলালিপি ও তাত্মখলিপি বিচার 
করিয়া এই সুস্থির সিদ্ধান্তেই পৌছেন ( দ্রষ্টব্য Studies in Indian Social 
Polity, Chapter xv )| মার্কসের কথা ভালে! করিয়! খুজিয়া দেখিলেই 
তাহার বক্তব্য পরিষ্কার হইয়া উঠে। ( এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য £ The Modern 
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Quarterely, Summer, 19484 জন মরিস লিখিত 5৫৮৫5 ০nd 5৫15 নামক 
প্রবন্ধ )। 

মার্কস্‌ এশিয়ায় সাধারণ ভাবে দেখিতে পান--‘কর-গ্রাহী রাষ্ট্র’ 
(“tribute state *), অর্থাৎ প্রাষ্্র প্রধানতম ভুস্বামী” (“State as the 
supreme landlord”)|I কখনো কোনো যাযাবর ‘জন’ বা কোনো পল্লী- 
সমাজের কিংবা উহারও উপরকার কোনো বড় সংগঠিত রাষ্ট্র এক একটা 
সামূহিক (০০]]e৫i৮e ) সত্তারূপে গণ্য হইত । ( কাশী, কোশল, মগধ, এবং 
পরে মৌর্য সাস্াজ্য এমনি একটি রাষ্ট্রে পরিণত হয়, শাক্য-লিচ্ছবী, 
সংবঙ্গদের ট্রাইবল “ফাষ্ট ও" ডিন তায মির জো নি। . বৈদিক 
যুগের ‘প্রাচা সমাজ’ এইরূপ রাষ্ট্রের বিকাশে অবশ্য লোপ পায় নাই, 
তাঁহা বলাই বাহল্য )। এইরূপ সত্তার যে শাসক, তোক সে রাজা 
কিংবা! সম্াট, কিংবা অভিজাততয্ন, সমগ্র ভাবে সত্যার ক্ষমতার সেই 
জীবন্ত প্রতীক ; সমগ্র ভূ-সম্পত্তিতে তাহারই স্বামিত্ব থাকিত। কাজেই 
“জমিতে কাহারও নিজস্ব স্বত্ব নাই ; অবশ্য জমিতে দখল ও ভোগের 
সম্পূর্ণ নিজস্ব অধিকার থাকিত ৷” (“there is n0 private ownership 
of land, although there is complete private possession and use 
of land.” Capital TIL, D 918 হইতে উদ্ধৃত ; দষ্টব্য The Modern 
Quarterly, Summer,P. 948, P 44) | এই উক্তি ভারতবর্ষ ও মিশর সন্ধে 
সত্য হইলেও প্রাচীন মেসোপোটেমিয়! সম্বন্ধে সত্য নয় বলিয়! বে প্রভৃতি 
রুশ ওঁতিহাসিক কেহ কেহ আপত্তি করিয়াছেন। ভারতবর্ষ সহন্ধেও এইরূপ 
আপত্তি হইতে পারে। কিন্ত 'স্বামিত্ব” ও ‘দখল ও ভোগের অধিকার’ এই 
দুই-এর পার্থক্য মনে রাখিলে এইরূপ আপত্তির কারণ ভারতবর্ষ বা 
মেসোপোটেদমিয়। কোনে! ক্ষেত্রেই থাকে না। ভারতবর্ষের প্রজা-সাধারণ 
এক একটি পরিবার (“কুল” ব৷ “গৃহ”) অহুযায়ী গ্রামের অন্তর্ভুক্ত হইত । 
গ্রাম্য সমাজ’ ক্রমে অন্তর্ভুক্ত হইল এক একট রাষ্ট্রে, কখনো-কখনো বা 
সামাজ্যেও । কখনো লে রাষ্ট্র হইত রাজতন্ত্র কখনো রাজগ্যতন্ত্র ( অভিজাত 
তন্ত্র )। প্রজা-কুলের উৎপাদনের একাংশ (এক-যষ্টাংশ) শাসকরা ভূস্বামীরূপে 
পাইতেন। রাজশক্তির ইহাই ছিল আয়ের প্রধান পথ। অবশ্য এই 
মূল আদায়ের সঙ্গে শ্রমের উপরও দাবী (‘বেগার’ ), এবং আরও অন্যান্ত 
নান! রাজকীয় সামস্ততান্জিক আদায়-উত্তল (আবওয়াব) প্রভৃতির দাবী, যথা, 
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‘কর’ বা ট্যাক্ম্‌ (পুষ্প, দুগ্ধ, দধি, প্রভৃতির উপর), কিংবা 'প্ুন্ধ’ প্রভৃতি বাড়িতে বা 
কমিতে পারে ; এবং রাজা ও কযকের মধ্যে রাজা কাহাকেও নিজের রাজস্ব 
দান করিয়! ভূমির সামস্তরূপে স্থাপন করিতে পারেন, কিন্তু মোটামুটি রাজাই 
যে ভূমির মালিক, ইহার প্রচুর প্রযাণ পাওয়! যায়; এবং প্রমাণাবলী 
হইতে দেখ! যায়-(ক) প্রজারও অধিকার কিছু ছিল, সেই অধিকার 
জমি দখলের ও ভোগের । রাজা খাজনা অনাদায়ে ছাড়া সাধারণত তাহা 
বিদুপ্ত করিতে পারিতেন না! (খ) অন্যকে রাজা দিতেন তাঁহার নিজ অধিকার- 
টুকু-_-প্রদত্ত ডূসম্পততির জ্রবাজাতের যেটুকু রাজার প্রাপ্য তাহাই রাজ্জা দান 
করিতে পারিতেন--উহ! প্র্জা দিলে তাহার স্বত্ব অক্ষুন থাঁকিত। (গ) এই 
ভতোগ-দখলের অধিকার প্রজ্গা-পরিবার হস্তান্তর করিতে পারিত। কিন্তু হস্তান্তর 
করিতে হইলে ভূমির নিকটস্থ দশজনকে অধিকারীর সাক্ষ্য রাখিয়া করিতে 
পারিত--অর্থাৎ পল্লীপ্রধানদের উহাতে অঙ্করমোদন প্রয়োজন হইত। 
তাই চাষীর ভূসম্পত্তিতে স্বত্ব কতটুকু ছিল ? দখলীস্বত্ব_রা!জস্ব না দিলে সে 
উচ্ছেদ হইত। হস্তান্তরেরও কিছু বাপ৷ ছিল। ধর্মকর্মে ছাড়া--দেব- 
ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্যে ছাড়া--প্রজাদের সত্য সত্যই একেঅন্তে ক্রুয়-বিক্রয়ের 
স্বাধীন অধিকার ( প্রাইভেট রাইট, ইন্‌ প্রোপার্টি ) কতটুকু ছিল? 

মোটের উপর এই পরশ ্পর-বিরোধী প্রমাণাবলী হইতে যে এঁতিহাসিক 
সহজ সত্য বুঝা যায় তাহা এই বৈদিক সমাজেই রাজা যোদ্ধনায়ক 
হইতে রাজমহিম| আয়ত্ত করিতে লাগিয়াছিলেন। তখনো তিনি নিজ 
প্রাপা পাইতেন উপহাররূপে, সে প্রাপ্যের প্রথম নাম ছিল ‘বলি’ (সশ্রদ্ধ 
উপহার); কিন্তু ক্রমে উহাতে তাহার অধিকার জন্মিল । তখন উহার 
নাম হইল ‘ভাগ’, হয়ত স্পষ্ট করিয়া উহাকে ‘খাজনা’ বলিয়া ঘোষণা 
করিতে সময় লাগিয়াছে। পতিত জযি, বন, খনি প্রভৃতির উপর রাজার 
স্বামিত্ব স্থির হইয় গিয়াছে, অবস্থাট| নির্ভর করিয়াছে রাজার ও জন- 
সমিতির "পরনপরের শক্তির উপর। শক্তি থাকিলে ক্রমেই রাজার! এই 
দাবী প্রতিষ্ঠিত করিতেন--'নৃপতি' তখন অবস্য ‘ভূপতি’ হইয়া উঠিতেন। 
মৌর্য সাম্নাজের ঠাট দেখিয়াই বুঝা যায়-_-রাজার শক্তি সেখানে 
অপরিমিত, কৌটিল্য বা গ্রীক সাক্ষীর রাজাকে ভূখির মালিক 
বলিলে সত্য কথাই বলিয়াছেন। তখন হইতে অবশ্য ছোট-বড় সকল 
রাজাই এইরূপ দাবী করিত, তাহাতে ভুল নাই ; এবং ক্রমশই প্রজাদের 
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ভূমিস্বত্বের রূপ ১৫৩ 


তুলনায় রাজার দাবী বাড়িয়া যায়, তাহাও নিঃসন্দেহ । বারে বারে 
বিদেশীয় আক্রমণে বিদেশীয় রাজশক্তি নিজেদের ক্ষমতা বাড়ান ; অষ্টবস্ুর 
শক্তি ভগবানের প্রতিনিধি বলিয়াও ক্রযশ রাজারা অলৌকিক মহিমা আয়ত্ত 
করিতে থাকেন। তথাপি কিন্তু এ বিরাট দেশে সকল স্থানে রাজার 
এই দাবী গ্রাহ হয় নাই ; সর্বকালেও স্বীকৃত হয় নাই। মঙ্গ-জৈমিনি 
প্রভৃতি হয়ত এমনি আদর্শের কথা মনে রাখিয়াই রাজার স্বামিত্ব অস্বীকার 
করিয়াছিলেন। সায়ন ও মাধবাচার্য প্রভৃতির কথ! অন্তত বিজয়নগরের 
রাজশক্তির সম্বন্ধে মোটেই খাটিত ন!। তথাপি মনে করা চলে, ভারতবর্ষে 
যখন যেখানে যীভনকি ছি হইয়া টেৰা ভাইদের থই সাৰভৌম 
অধিকারের দাবীও টিকে নাই ; অন্তত মন্ত, জৈমিনির মত গৌড় ব্রাহ্মণরাও 
রাজার এই দাবীকে স্বীকার করিতে ব৷ শাশ্বত বলিতে প্রস্তুত ছিলেন না। 


ভূমিস্বত্বের রূপ 


প্রজার অধিকার যে ক্রমশই খব হইতেছিল তাহাতে সন্দেহ নাই । রাজা 
ও প্রজার মধ্যে রাজা নানা মধ্যস্বত্ব গড়িয়া তুলিতে থাকেন। কত রকমের 
ভূমিস্বত্ব যে স্ষ্টি হইতে থাকে তাহারও উল্লেখ পুরালিপি হইতে পাওয়া : 
যায়--যথা, (ক) ‘নিবি-ধৰ্ম' ও ‘অক্ষয় নিবি’, হয়ত দুইটি কথ! মোটামুটি একই 
স্বত্বকে বুঝাইত--মূল দ্রবোর (‘শিৰর’ ) ক্ষয় না করিবার শর্তে বরাবর ভোগ 
করিবার অধিকার (ইউরোপের ফিয়েক্‌ এর মতই ? ); 'অপ্রদ’--যাহা আর 
দান করা চলিবে ন৷,--তাহাও এই স্বত্বই বুঝাইত। (খ) কিন্তু নিবিধর্ম-ক্ষয়’ রূপ 
স্বত্বে গ্রহীতা বা ক্রেতা দান ক্রয় বিক্রয় প্রভৃতি সমস্ত স্বত্ব লাভ করিত। 
‘অপ্রদ ক্ষয়ও' এইর্লপই অধিকার । (গ) ভূমি ছিড্েরে’ (ভূচ্ছিদ্র') কথাই বেশি 
পাওয়া যায়--ইহার অর্থ আজকালকার ভাষায় ‘খাজনা লাগিত না'। স্বভাবতই 
অনেক দান এই পর্যায়ে পড়িবে। (ঘ) ‘দান’ বা 'নিষ্কর’ জমি, দেবত্র, ব্রহ্মত্র 
প্রভৃতি সর্বরকম কর, শুন্ধ, শ্রম-শুন্ধ ( বেগার ) হইতে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইত 
(ইউরোপীয় ‘বেনিফিন্‌’-এর অনুরূপ ?) | (ঙ) 'স্থল বৃত্তি'তে কর, খাজনা 
প্রভৃতি দ্রব্যজাত দ্বারা দেয় হইত । 

এই সব নানা স্বত্বের, উদ্ভবের মধ্য দিয়া স্বভাবতই বুঝি রাজ৷ ভূস্বামী 
রূপে স্বীকৃত ; তিনি নান৷ স্বত্বের মধ্যবিত্ত সৃষ্টি করিতে পারেন; প্রন্ধা- 
সাধারণের অধিকার সীমাবদ্ধ। কিন্তু সকল প্রজাই যে জমি চায ফরে তাহা 
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১৫৪ সংস্কৃতির রপাস্তর 


নয় ; 'ভাগচাষী’ ব! ‘বৰ্গাদার’এর মত চাষীও আছে। কোথাও তাহারা 
পায় ফসলের ‘আধি’, কোথাও তাহার! পায় ‘তেভাগার' মাত্র এক ভাগ। 
অর্থাৎ সামন্ততাপ্্রিক একট! ভূমিব্যবস্থার ও সমাজব্যবস্থার পরিষ্কার সাক্ষ্য 
ইহাতে দেখি। ভারতীয় সামস্ততন্নের স্বরূপ বুঝিবার পূর্বে অবশ্য এর 
জা'তভেদ প্রথার প্রশ্ন সংক্ষেপে বুঝিতে হুইবে। আর বর্তমান প্রসঙ্গে এই 
অধিকারহীন ‘ভূমিদাস’ ‘দাসদের’ কথ| একবার বুঝিয়া লওয়| প্রয়োজন। 


ভারতীয় দাসপ্রথা 


/ WWe Alm anfoundation.com 
কি কখিকি: ক কর্মে কোনে দিকে দাস-পরিশ্রমে (৪1৪e 


1ab০U॥rএ) উৎপাদন কি প্রাচীন ভারতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল ? তাহা 
মনে হয় না। গ্রীসের মত ‘খনি’ বা ‘কারখানায়’ এখানে দাস-শ্রমিক প্রযুক্ত 
হইবে, কিংব! কার্থেজ বা রোগের মত ক্ষেতে বাগিচায় (প্লান্‌ ষ্টেশনে ) 
পণ্যশস্ত উৎপন্ন হইবে দাস-পরিশ্রযে, এমন অবস্থাও হয় নাই। উহার প্রমাণও 
ভারতবর্ষে কোথাও নাই। যেইরূপ দেখি ইউরোপের ফিউডাল সমাজের 
- সাফব| ‘ভূমিদাস’ ও ভারতবর্ষে ছিল না--প্রজা বা কষক জয়ি হস্তান্তর 
করিতে পারিত। অবশ্য 'দাপ’ বা স্লেভ বরাবর ছিল, ( একেবারে আদিতে 
বৈদিক সমাজে ‘দাস’ প্রথার যাহাই অর্থ থাকুক, দাস? আমরা এখানে 
‘স্লেভ৷ অর্থে ব্যবহার করিতেছি) বৈদিক সাহিতোও দাসদের অনেক 
উল্লেখ আছে, ক্রীতদাস ছিল, খণদাস ছিল. যুদ্ধদাসও ছিল; বিচারে অধিকার 
হারাইলে দাস হইত, দ্যতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া (সবংশে) চিরকালের মত 
বা নিধারিতকালের জন্যও কেহ কেহ দাস হইত। প্রভুর পরিবারে দাসেরা 
থাকিত, অর্থাৎ গৃহদাস হইত, ভৃতারূপে শিল্পে বাণিজ্য-ব্যবগায়েও নিযুক্ত 
হইত ; অনেকে রাজভৃত্য রূপে বহু উচ্চপদে আরোহণ করিতে পারিত। 
এই সব বিষয়ে তাহাদের অবস্থা গ্রীক দাসদের অপেক্ষা হয়ত 
ভালোই ছিল। কিন্তু কোনে| সময় ভারতীয় সমাজে দাসেরা সংখ্যায়ও 
তত অধিক হয় নাই, আর উৎপাদন ক্রিয়ায়ও প্রধান অবলম্বন হইয়া উঠে 
নাই। তাহার প্রধান একটি কারণ এই যে, ভারতীয় সমাজ এমন নিয়- 
শ্রেণীর ছিল, যাহাদের দ্বারাই উৎপাদন কর! চলুক, দাসতা প্রথার প্রয়োজন 
হয় নাই। অর্থাৎ ঠিক দাস না থাকিলেও দাসতুল্য শ্রেণী সমাজের মধ্যে 
পাওয়া গিয়াছিল, আর তাহারাই ক্ষেতে, গৃহশিল্লে, গৃহকর্মে উৎপাদনের একটা 
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ভারতের ‘জাতিভেদ’ ১৫৫ 


বড় অংশ জোগাইত।. এইরূপ ‘সাফ? ন! থাকিলেও এমন স্বত্বহীন উৎপাদক 
শ্ৰেণী তৈয়ারী হইয়াছিল যাহার! ‘সাফ“তৃল্য”_নিজের ইচ্ছামত শ্রমোৎপাদনের 
কোনো অধিকারই পাইত না। ‘জাতিভেদ’ প্রথার ইহাই এক 
অসাধারণ কীতি-_আইনত দাস ন! করিয়া কার্যত দাসশ্রেণীর স্থষ্টি কর 
চিরস্থায়ী দাস প্রথার প্রচলন করা। 


ভারতের ‘জাতিভেদ’ 


‘জাতিভেদের ব(/্বর্ণএরম ধম্েরেণ্ধীহ।০প্রধান''িশেষস্থা তাহ। মোটের 
উপর তিনটি--বংশাঙ্গুগত বৃত্তি গ্রহণের নির্দেশ, ভিন্ন জাতিতে বিবাহের 
নিযেধ, এবং ভিন্ন জাতির সহিত আহারের নিযষেধ। অবশ্য ইহা ছাড় 
ছোটখাটো কত রকমের বিশেষ বিশেষ নিয় ও আচার, থাদ্যাথাদ্ক 
বিচার, এবং স্পর্ণ-দোষ-কৌলিগ্যের নানা ধাপ প্রভৃতি ধারণ৷ যে 
প্রচলিত আছে তাহার ইয়ত্তা নাই ! তাহা ছাড়া সগোত্র, সপিণ্ড প্রভৃতি 
কৌলিক ধারণাও আছে, আর মূলত আছে পরিবারগত এঁক্য। কিন্তু এই তিনটি 
মূল ব্যাপার সকল প্রাচীনপষ্থী হিন্দুই মানে; হিন্দু ছাড়া ভারতের অন্য 
সম্প্রদায়ের উপরও ইহার প্রভাব যথেষ্ট পড়িয়াছে। এবং আজ আবার সমস্ত 
ভারতবর্ষেরই আধুনিক যক্্রশিল্পের প্রচলনে শহরে ও খানিকটা পল্লী অঞ্চলেও 
শিক্ষিত সমাজে জাতিভেদের কঠিন বিধিনিষেধ শিথিল হইয়া পড়িতেছে, 
তাহাও স্বরণীয়। 

বৈদিক সমাজে আমর! দেখিয়াছিলাম ‘বর্ণভেদের' উৎপত্তি; শ্রমবিভাগ 
ও শ্রেণীভেদকে কেন্দ্র করিয়া তাহার আবির্ভাব হয়। প্রাচীন সমাজে 
অন্তত্রও এই ধরণের ‘বর্ণভেদের’ অস্তিত্ব যথেষ্ট দেখা যায়--বংশাম্ুগতভাবে 
বৃত্তিবিভাগ ও বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহের নিষেধ, এশিয়াটিক সামন্ত সমাজ 
কেন, প্রাচীন গ্রীসে রোমেও ছিল; সামন্ত ইউরোপেও ইহার সন্ধান পাওয়া 
যায়। (দ্রষ্টব্য ডাঃ দত্তের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৭ম অধ্যায়) । স্থৃতরাং এইরূপ অবস্থার 
উৎপত্তি একমাত্র ভারতীয় বৈশিষ্ট্য নয়। অন্যান্য দেশের সেই সব ব্যবস্থার 
সঙ্গে ভারতীয় ব্যবস্থার তফাৎ তবু গুণগত এবং অসামাগ্য। পৃথিবীর আর কোনো 
সভ্য সমাজে ঠিক এইরূপ ভাবে এই ব্যবস্থা এমন ভাবে গড়িয়া উঠিয়া এমন 
জটিল, এমন পাকা, এমন অচ্ছেষ্ বিভাগে পরিণত হইতে পারে নাই । 
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১৫৬ সংস্কৃতির রূপান্তর 


বেদের প্রথম দিক্‌কার তিন বর্ণের পরে বৈদিক যুগেই (যজুর্বেদে ) 
চতুর্থ বর্ণ শৃদ্রদের কথা জানিতে পারি। 'বর্ণ' সত্যই কি এবং কাহারা এই 
‘শৃত্ব'-এ বিষয়ে নিঃসংশয় হইবার উপায় নাই। কিন্তু যাহা সত্য মনে হয় 
তাহ! এই £ বিজিত অনৃ-আৰ্য জাতির! শৃত্রে পরিণত হইয়াছিল। তাহার! 
কৃষ্ণকায় ছিল, আর্যরা শ্বেতকায়, আমাদের বহুপঠিত এই সব ধারণা খুব সম্ভব 
যিথ্যা। সযস্ত ‘বর্ণভেদের’ গোড়ায় ছিল শ্রমবিভাগ ও শ্রেণীভেদের বনিয়াদ ; 
সাধারণ ‘বিশ’ ভাঙিয়া যোদ্ধারা শাসক শ্রেণীতে উঠিয়া যায়, সম্ভবত ( অন্ান্ত 
দেশের মতই ) ইহাদেরই একাংশ এবার পু বা যাজকরূপে ব্রাহ্মণ 
শ্ৰেণীতে পরিণত 'ইয়।' সাধারণ লৈকি স্বাধীন মক ও কারিজীবীরা রহিল 
বিশে। এই ‘বিশের’ বা কৃষক ও বৃত্তিজীবীদের বৃহৎ অংশই অধিকারচ্যুত হইয়! 
দাসতা প্রাপ্ত হয় ও ‘শুত্রে’ পরিণত হয়। অবশ্য বাকীবাদ অংশ বাবসাবাণিজ্য 
করিয়া স্বাধীন থাকে, ‘বৈশ্য’ জাতি হয়, শ্রেণী হিসাবে হয় শ্রেষ্ঠ’ বণিক। এই 
অধিকারচ্যুত ‘শুদ্রের’ মধ্যে প্রাক্‌-আর্য সমাজের শ্রমিক শ্রেণী ( যেমন, হরপ্া 
সভ্যতার বস্তিবাসী শ্রমিক শ্রেণী ) যেমন ঠাই পাইয়াছিল, তেমনি বৈশ্যের 
. শ্রেণীর মধ্যেও ঠাঁই পাইয়া থাকিবে সেই প্রাক্‌-আর্য সমাজের সম্পন্ন বণিক 
শ্রেণী। ক্ষত্রিয়দের মধ্যেও হয়ত ঠাই পাইয়াছে ‘অঙ্কুর’, ‘রাক্ষস’ প্রভৃতি অন্‌- 
আর্য ( এবং সম্ভবত সুসভ্য ) ক্ষমতাবান্‌ শাসক শ্রেণীর লোক--ইহা অনুমান 
করা যায়। অন্তত বর্ণভেদের মূল কারণ রঙের পার্থক্য (বা কলার ডিফারেনস্‌) 
নয়, জেতা-বিজেতার রেসিয়াল্‌ সমস্তাও নয়_আসল কারণ এই শ্রম- 
বিভাগ ও শ্রেণীভেদ, উহ্বাই ক্ৰমে ‘জাতিভেদে’ রূপ লাভ করে--এই কথা 
বহু পণ্ডিতেরই মত। সমাজের বিকাশের সঙ্গে নৃতন নূতন শিল্প দেখা 
দেয়। তন্তুবায়, কুম্ভকার, তারকার, (লৌহকার, কাংস্যকার), স্থত্রধর, 
রথকার, চর্মণী ছাড়াও আরও নৃতন শিল্পী দেখা দেয় তৈলকার, নাপিত, ধোপা, 
ইত্যাদি। নৃতন নূতন কারিগর ও নূতন বৃত্তিজীবী এইভাবে বাড়িতে থাকে 
শিল্পকৌশলের ক্রমবিকাশের জন্য। সমস্ত শিল্পী শ্রেণীই প্রায় শূদ্রদের মধ্যে 
পরিগণিত হয়, শুধু চার বর্ণে তাই আর কুলাইল না। সন্দেহ নাই যে 
শারীরিক শ্রম ত্বণ্য বিবেচিত হইতে শ্রেণীভেদ ক্রমশ বংশগত হইতে লাগিল; 
বিবাহ, আহারাদির নিষেধ ইহার মধ্যে জুটিতে লাগিল। এইরূপে বর্ণভেদ 
হইতে ‘জাতিভেদ'-রূপে মূলের শ্রেণীভেদ এমন আকার গ্রহণ করিল যে মূল 
লতাও প্রায় চিনিবার উপায় রহিল না। ‘জাতিই’ একটা প্রবল ও ব্যাপক 
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ধারণা ও ব্যবস্থা হিসাবে উক্ত যুগের সময় হইতে গ্রাহ হয় এবং সমাজের 
নানা ভাঙা-গড়ায় এক এক অঞ্চলে নৃতন জাতিরও এইভাবে আবির্ভাব ছয় 
(যেমন, প্রাচ্য ভারতের লেখক-বৃত্তিধারী ‘করণ’, কায়স্থ, ও মহারাষ্ট্রদেশের 
‘প্রভু’ ), অনেক পুরাতন জাতি লোপ পায় (যেমন, হিন্ুন্তান ও রাজপুতনার 
বাহিরে ক্ষত্রিয় প্রায় বিলুপ্ত), অনেকের আবার অধোগতিও হয় ( যেমন, বৌদ্ধ 
পালদের পরে স্বর্ণ বণিকদের বাংলায় দুর্দশ! ঘড়ে, অনেক বৌদ্ধ মুসলমান 
হয় ; অন্বেরা পরেবেষ্ণচব সমাজে স্থান পায় ), বিভিন্ন অঞ্চলের জাতির মধ্যেও 
ব্যবধান বাড়ে (যেমন, ‘রাটী’, ‘বারেন্দ’ বাহ্মণের তফাৎ), এবং হয়ত পুরাতন 
ট্রাইব হইতেওঁ দুণ জাতি গড়িয়া ভঠতে থাকে দোধরিরি বাদী, বাউডি, 
প্রভৃতি জাতি )। 

বর্ণভেদ হইতে জাতিভেদও একটা স্থদীর্ঘ কালের ইতিহাস--তাহা 
ভারতীয় সামাজিক বিবর্তনের ও সাংস্কৃতিক জীবনের একটা প্রধান সত্য । 
এই বিবর্তন-ধারা তাই লক্ষণীয় । বৈদিক যুগেই বর্ণভেদ্রের যখন সুচনা 
হয় তখনো ভেদ বংশগত নয়, বৰ্ণান্তর বিবাহে বাধারও উল্লেখ নাই, 
আহারাদির সম্পর্কেও নিষেধ দেখা যায় না। অনেক রাজা মন্ত্রী শৃদ্দ ছিল, 
শৃদ্ত্ব অনেকে প্রাপ্তও হইত, অ:বার অনেক শৃদ্রও শাসক বর্ণে উঠিয়া যাইত। 
কিন্ত শৃদ্র তথনো হেয়, সম্ভবত দাসমাত্ৰ। প্ৰভু তাহাকে মারিয়া ফেলিতেও 
পারে--এঁতরেয় ব্ৰাহ্মণে এই কথা বলিতে আরম্ভ করে। ইহার পরে 
বৈদিক যুগের পরে বুদ্ধজন্মকালে ব্রাহ্গণ্যবাদও জন্মিয়াছে। আপন্তম্ত, গৌতম 
ও বোধায়নের ধর্মস্থত্রে ( আঙ্ুমানিক কাল খ্রীঃ পূঃ ৬০০-গ্রীঃ পূঃ ৩০০ পর্যন্ত ) 
দেখিতে পাই--ব্ৰাহ্মণ সুবিধাভোগী ( প্রিভিলেজড_) শ্রেণী হুইয়া উঠিয়াছে. 
তবু অঙ্ুলোম-প্রতিলোম বিবাহও চলে, ব্রাহ্মণ ও শুদ্রা বিবাহও অসিদ্ধ নয়, 
ব্রাহ্মণের ওুরসের পুত্র ব্রাহ্মণই থাকে,__অর্থাৎ বরাহ্মণ্যবাদ ও জাতিগত 
হেয়তার গোড়াপত্তন হইয়াছে, তবে তাহা তত কঠিন হইয়া উঠে নাই । সম- 
সাময়িক বৌদ্ধ প্রমাণে দেখি ক্ষত্রিয়ই শ্রেষ্ঠ বর্ণ, বুদ্ধ ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরোধী ও 
তখনো ব্ৰাহ্মণ সম্মানিত, কিন্তু পেশা হিসাবে ব্রাঙ্গণও চাষী, ব্যবসায়ী, 
শিকারী, সূত্রধর, সৈনিক, কশাইর কাজ করে। এই মর্ণের তথ্য রামায়ণ 
মহাভারতেও মিলিবে _হয়ত এওঁসব পুরাণ-ইতিহাসে তাহা সংগৃহীত 
রহিয়াছে। বৌদ্ধজাতকে দেখি এক ক্ষত্রিয়-কুমারও রাঁধুনি, মালাকার ও 
বেতওয়াল! হিসাব কাজ করিতেছে। তবে কারিগর ও শিল্পীরা গিল্ডে 
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সুসংগঠিত, বৈশ্য ব্যবসায়ীরাও শ্রেষ্ঠী্পে গিল্ড বা শ্রেণী রক্ষা করিতেছে। 
তথাপি সন্দেহ নাই যে, কাজ এই সময়ে বংশগত হইয়| গিয়াছে । 

অন্য দিকে এই বিষয়েও সন্দেহ নাই যে, ব্ৰাহ্মণ্যবাদের আধিপত্য 
বুদ্ধ প্রস্তৃতি ক্ষত্রিয় জিজ্ঞাসুরা, ও নানা অ-বৈদিক সম্প্রদায় এবং বৌদ্ধ ও 
"জৈন ধর্মের মত অ-বৈদিক ধর্ম অনেকাংশে খর্ব করিয়া দেয়। মাম্ুুষের 
মুল্য নির্ণয়ে বুদ্ধদেব মাঙ্ষের গুণের উপর জোর দিয়াছেন-_জন্মের উপর 
নয়, শ্রেণীর উপরও নয়। ইহার পরে তৃতীয় পর্বে মৌর্য যুগ যখন 
আসিল তাহার পূর্বেই মগধের সিংহাসনে শূৃদ্র মহাপদ্ম নন্দ অধিষ্ঠিত 
হইয়াছে, A RANG RE QUAND) তাহাও 
সাধারণ বিশ্রাশ! কৌটিল্যের ‘অর্থশাঙ্ত্রে' তাই ব্রাহ্মণ্যবাদের ওদ্ধত্য পাই 
না, শূদ্দের বিরুদ্ধেও তেমন উগ্রতা! দেখি না-_এমন কি শ্ত্দেরও আর্য 
পর্যায়ের অস্তভুক্ত করা হুইল, বলিয়া মনে হয়। জয়স্বালের মতে এই 
অর্থশান্ “Imperial Code of the Law of the Mauryas”| অশোকের 
শিলালিপিতে যে ধর্ম, নীতি, অহিংসার আভাস, ‘ধর্ম-মহামাত্যোর’ নিয়োগ, 
 'রণ্ড-সযতা’ ও ‘ব্যবহার সমতার’ নির্দেশ দেখি তাহাতে বুঝি বরাহ্মণ্যবাদ 
রীতিমত প্রতিহত হইল। অপর পক্ষে পুরাণাদির ( বিষ্ণুপুরাণের ) কথ! 
হইতেও বুঝি নন্দদের পর হইতে ক্ষত্রিয়! আর রাজশক্তি একচ্ছত্র 
অধিকারে রাখিতে পারে নাই; শূদ্ৰ শ্রেণী হইতে রাজার উদ্ভব হইল, 
বৌদ্ধ ও জৈনমতাবলম্বী রাজারাও বহু স্থলে রাজত্ব করিতেন। এই 
পর্বেরই পরে (চতুর্থ পর্বে) আসিল কথ ও স্থঙ্গদের ব্রাহ্মণ-রাজত্ব, অশ্ব- 
মেধ, বান্মণাবাদের প্রথম রাষ্টরপ্রতিষ্ঠা, “Orthodox Counter-Revo- 
Iution” (জয়ব্বালের ভাষায় )। আর, এই সময়েই মঙ্ণুসংহিত| রচিত 
হয়। ব্ৰাহ্মণ্যশক্তির হিটলারী দাপট, ‘ব্লাড থিওরি’ হইতে আরম্ভ করিয়া 
পৃথিবীর শাসক-শ্রেণীর যাবতীয় উৎকট-অধিকারের দাবী এবং শুদ্রের 
বিরুদ্ধে জেহাদ, দ্বণা, অবঙ্গা--মন্তু মহারাজের পাতায়। ইহাই First 
Code of Law of Fascism. 

ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে গ্রীক-বংশোডূত বাহ্লীকের যবন রাজারা, শকেরা, 
বিশেষত কুশান্‌ সম্নাট্‌রা অধিষ্ঠিত হইতেছিল। ব্রাহ্মণ্যবাদ গ্রীকদের মিশ্র বর্ণ 
(ক্ষত্ৰিয়ের গুরসে শৃদ্বার গর্ত্ডে জাত) বলিয়! বলিল, শকদের বলিল শুদ্র, গ্লেচ্ছ। 
আগলে এই নবাগতরা বোদ্ধধর্ম স্বীকার করে, ব্রাহ্গণ্যশক্তি ও তাহার 
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ভারতের ‘জাতিভেদ’ ১৫৯ 


শাসন-চক্র চূর্ণ করা তাহাদের প্রয়োজন, নিঞ্জেদের শাসন-চক্র প্রচলন 
করাও চাই। হহাই শ্রীযুক্ত জয়স্বালের অভিমত। কিন্তু দক্ষিণ 
ভারতে অন্ধ, শাতকমী ব! শাতবাহন (খগ্রী পূঃ ২০০ হইতে খ্ৰী ২৩০ পৰ্যন্ত ) 
একদিকে এই বিদেশীদের রাষ্ট্রক্ষমত! ঠেকাইয়া রাখেন, অন্তদিকে ব্রাহ্মণ্যবাদকেও 
সুদ্ঢ় আশ্রয় দেন। এমনি সময়ে ( পঞ্চমপবে ) মধ্য দেশে হয়ত শ্লেচ্ছ 
রাজারই রাজত্বে যাজ্ঞবন্ধ্য ( খ্রীঃ ২০০?) তাহার স্থৃতি রচনা করেন--মঙ্গুর 
মত উগ্ৰত| তাহাতে নাই ; শূদ্ৰ, স্ত্রীলোক প্রভৃতির সম্বন্ধে বিধি-নিষেধে একটু 
কড়াকড়ি কম। এই স্থৃতিই সম্ভবত পরবর্তী গুপ্ত রাজত্বে পশ্চিম ভারতে 
বিশেষ প্রতিষ্ঠা লভি করে ॥।-৭কস্বৎত্থদের দুরে ভারতে আর একটা 
ভাঙা-গড়ার কাল গেল। ষষ্ঠপর্বে ব্রাহ্মণ্যবাদের তাই পুনণঠন শুরু হইল। 
বৈদিক কমকাণ্ড আর চলে ন!, নৃতন দেবতাদের পূজা প্রচলিত হইতেছে 
ভারশিব ৰাকাটক রাজারা তখন মধ্যভারতে রাজত্ব করেন। নাগরাজ 
ভারশিব ছিল সম্ভবত দ্রাবিড় বংশোদতূৃত, কিন্তু তাহারা শৈব, ব্ৰাহ্মণ্য সমৰ্থক, 
-_পূর্বাধিষ্ঠিত বৌদ্ধ রাজা ও বৌদ্ধধ্ণের সহিত তাহাদের দ্বন্দ স্বাভাবিক । 
ভারশিবর! ক্ষত্রিয় আখ্য! পাইলেন ব্রাহ্মণদের কৃপায় । (তাহার! ব্রাহ্মণ 
ছিলেন, না, ছিলেন বৈশ্য ? ) ‘বিন্ধযশক্তি' বাকাটকগণ ( খ্রীঃ ২৮৪-৩৪৮ ) কিন্তু 
নিজেরাও ব্রাহ্মণ ; তবু ভারশিব-কষ্যাকে তাহার রাজপুত্র বিবাহ করিতে 
বাধে নাই । বাকাটরাও শৈব ছিলেন। বৈদিক যজ্ঞাদিও করেন । এদিকে 
আরও দক্ষিণে পল্পবরা (ব্রাহ্মণ?) কেহ শেব, কেছ বৈষ্ণব ; কিন্ত 
ব্রাহ্মণ্যবাদের তাঁহারাও পরিপোষক । বর্ণাশ্রম ধর্ম এই স্তরে সুদৃঢ় হইল । 
এই যষ্ঠপর্বের পুনর্গঠিত ব্রাহ্মণ্যবাদের যাহ! কিছু শক্তি ও কীর্তি 
তাহা কিন্ত প্রকটিত হয় গুপ্ত যুগে; আর তাহাকে চিরস্থায়ী করার 
যাহা কিছু প্রতিক্রিয়া-মূলক প্রচেষ্টা তাহাও তথনি শাণিত ও স্থনিশ্চিত 
হইয়া উঠিল। পৌরাণিক হিন্দুধর্ম বা সনাতন হিন্দুধর্ম তখন উদ্ভূত হইল 
বেদের পরিবর্তে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলিকে অবলম্বন করিয়া 
(বৌদ্ধ জাতকের সহিত তুলনা করিলে দেখি ইহাতে সাধারণ জীবন' 
যাত্রা নাই ); বৰ্ণাশ্ৰম ধর্ম বা জাতিভেদ প্রথা তাহার ভিত্তি্নপে নির্দিষ্ট 
হইল--মাঙ্ুষের ( নিয় বর্ণের, বৌদ্ধ শ্রমণের ) দর্শনে, স্পর্শে পাপ ; আচার- 
বিচারের অবধি নাই । অথচ তখনো বিধব! বিবাহের বিধানও কোনে! 
কোনে! স্থৃতিতে আছে। শূদ্র ও বৈশ্যদের প্রতিও এক-আধটুকু কপার 
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১৬০ সংক্কৃতির রূপাস্তুর 


দৃষ্টি আছে ( সম্ভবত গুপ্যরা৷ বৈশ্য না হইলে আরও নিয়নজাতীয় ছিলেন)। 
ব্রাহ্মণ তখন “ভূদেব” ছইয়াছেন। স্বভাবতই অন্যদিকে বাস্তববিমুখ ভাবনাদিতে 
যেদান্ত-দর্শন বিকাশ লাভ করিতেছে। শঙ্গে সঙ্গে বাস্ুদেব-ভক্ত পরম 
ভাগবত সম্বাটদের যুগে বৈজ্ঞব ধর্মও ( মহাযান বৌদ্ধ যুগকে আত্মসাৎ করিবার 
জন্যই যেন) একটু করুণামিএিত ভক্তিবাদকে সমাজে প্রচলিত করিতেছে। 
গীতায় “গুণকর্মবিভাগশই” ভগবান চাতুর্বণ্য স্থষ্টি করিয়াছেন, ( বুদ্ধদেবের 
অম্তুকরণে ) এমন কথ'ও স্বয়ং বাহ্গুদেব শ্রীকৃষ্চ বলিতেছেন। তবু মোটামুটি 
ব্ৰাহ্মণ্যবাদের সার্বভৌম শাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান প্রল্ত . সম্রাটরা, 
তাহাদের পে ভিয়সত ভূত কর বিডির বিকা: আহারে বিধি- 
নিষেধ, জাতি-ধৰ্ম, ক্ষাত্র-ধর্ম (সামন্ততন্থ, দাল-ও-ভূমিস্বত্বের বিকাশের 
সহিত ), রাজার এখরিক বিভূতি প্রভৃতি সাধারণের মনে গাঁথিয়া যায়। 
সমুদ্রগুপ্যের সময় হইতে উত্তরাপথ দক্ষিণাপথের এই দিকে সাংষ্কৃতিক 
ব্াবধানও যুছয! যায়-সাতবাহনদের মতই চের ও পাণ্য রাজারা 
( ক্ষত্ৰিয়’ বলিয়! দাবী করিতেন ) ব্রাহ্মণ্যবাদের পরিপোষক হুন। পল্পবরাও 
* (হয়ত উত্তরাপথের ব্রাহ্মণ বংশীয়ই তাহার!) ব্রাহ্মণযবাদকে পরিপৃষ্ট 
করেন। শকরা, যবনর! ( হোলিগোডোরস্ও ) বরাহ্মণ্যধর্নের আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। 

গুপ্তযুগের পরে একটা অন্ধকার--_সেই অন্ধকারে ব্রাহ্মণ্যধর্মের বজ্রবন্ধন 
টিকিয়৷ রহিল। তাই সপ্তম পর্বে হর্ষযবধর্ন যখন আসিলেন খ্রীঃ ৬০৬-খ্রীঃ 
৬৪৮) তাহার পূর্বে গৌড়ের ব্রাহ্মণ রাজা শশাঙ্ক বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম উৎপাটিত 
করিয়া হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। হর্ষবধ'ন বৈশ্যবংশোদ্তব, সম্ভবত শ্রেষ্ঠীর! 
অনেকেই তখন বৌদ্ধও ; গুপ্তদের সময় হইতেই শ্রেষ্ঠী বণিকদেরও সম্পদের 
ও স্থযোগের পথ প্রশস্ততর হইয়াছিল ; বণিকশক্তির সঙ্গে ব্রাহ্মণশক্তির তাই 
প্রতিদ্বন্থিতাও চলিতেছিল ( ব্রাহ্মণ্যবাদ ও বোৌদ্ধধর্মকে আশ্রয় করিয়া ), 
হর্যবধৰনের জয়লাভে সাময়িকভাবে বেশ্যদের ও বোদ্ধদের প্রতিপত্তি রক্ষিত 
হইল--বৈশ্যরা তখন হইতে বাণিজ্যই সার করে, কষিকমও শূদ্রের কর্ম হইয়। 
পড়ে। বৈশ্য অবশ্য তখন রাজার জাতি ; তাহাদের ‘শ্রেণী’ ব! গিল্ড প্রবল, 
সম্পদও যথেষ্ট। তাই পরবতী বহু দুষৌগের মধ্যেও উত্তর ভারতে বৈশ্যরা 
এক সন্মানিত জাতি রহিয়া গেল। লেই দুর্যোগের মধ্যে (অষ্টম পর্বে ) 
বাঙলার পাল সম্নাটরা প্রকৃতিপুঞ্জের দ্বারা নির্বাচিত হইয়! 'মাৎপ্তম্ায়’ শেষ 
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করেন। তাহার! ছিলেন সম্ভবত শূদ্র (দাসজীবিন), অস্তত ( তাস্তরিক সিদ্ধাচার্য 
ও নাথগুরুদের ) বৌদ্ধধর্ণের শেষ পরিপোষক আর সামস্ত অত্যাচার ও 
ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরোধী বলিয়| তাহারা পরিগণিত--নিশ্চয়ই শূদ্র সামন্ত ও 
শালক-চক্র তাহাদের সঙ্গে প্রবল হয়, আর বৌদ্ধ পণ্ডিতদের মত বৌদ্ধ 
নণিকেরাও তাহাদের আশ্রয়ে পৃষ্ঠপোষকতায় দেশ-বিদেশে গৌড়ীয় 
বৌদ্ধ-সংস্কৃতির মহিম! প্রচার করেন- আর তাই শেন যুগের সময় হইতে 
বাঙলার অনেক প্রতিষ্ঠাবান্‌ জাতি (বৌদ্ধ ? সুবর্ণবণিক, সাহা, প্রভৃতি) 
অনাচরণীয় হছন। 

কিন্তু ইতিএঁনোয//ঙাঙ্জৰ/দ|। যে কটি।০েঈলচাতর্ণের। উদ্ভাবন 
করিয়া বসিয়াছেঁ_যে কে!ন জাতির নৃতন রাজশক্তিকে তাহারা কোনো- 
রূপে একটা ক্ষত্রিয় আখ্যা দিয়া নিজেদের ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করিয়া! 
লইতে পারে--ন্থধবংশ-চক্ত্রবংশের বংশ-গীঠিকায়ও প্রয়োজন মত তীছাদের 
স্থান করিয়া দেয়। বলা বালা, এই ভাবে প্রমোশন, পাইয়া 
প্রতোক নৰাগত রাজবংশও ব্রাহ্মণ্যবাদের বড় পরিপোষক হইয়! 
দাড়াইবে এবং অন্য ছোট জাতিকে দঢ় হস্তে দমন করিবে, তাহাতে 
বিন্ময় নাই। তাই এখন হইতে (এই নৰম পৰে) আবার নূতন 
ক্ষত্রিয় বংশের স্বষ্টি হইল। গুর্দর প্রতিহারর! 'ক্ষত্রিয়', চালুক্যর! 
সুর্যবংশীয়, রারকূটর! চক্দ্রবংশীয়, সেণরা কণাটের 'বরহ্-ক্ষতিয়’ ৷ অব্য এই 
সব ক্রত্রিয়দের বিবাহাদিও ভিন্ন জাতিতে হয়/_আর তাই ইহাদের পরে 
(দশম পৰে ) যদি হিন্দু যুগের শেষ দিকে দেখি নানা সামস্ত শাসক 
সকলেই ‘রাজপুত' এই নামে ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে ( ভারতবর্ষ তথন 
রাজপৃত রাজবংগুলিরই কবলিত) তাহা হইলে বুঝিব জাতিভেদ প্রয়োজন 
মত ‘উদার' হইয়া তাহার নিগড়কে দীর্যস্থারী করিয়া ফেলিয়াছে। দুইটি চতুর 
নীতির ফোড়ন এ জন্য ইহার দরকার হয় প্রথম হইতেই চাতুবর্ণ্যের' 
বাহিরের বর্ণকে ‘মিশ্র জাতি’ বলিয়া ব্যাখ্যার চেষ্টা, আর পরে রাজবংশ 
(ও তাহার স্বজন ) মাত্রকেই ক্ষত্রিয়ত্বে প্রমোশন দান। যুগলমান বিজয়ের 
পর হুইতে অবশ্য এই 'বর্ণাশ্রম ধর্ম" আত্মরক্ষার প্রয়োজনে অনেক বেশি 
সংকীৰ্ণতার ও বর্জননীতি গ্রহণ করে-_এবং কতকাংশে হয়ত এই ‘কমঠ ব্ৰতের’ 
জন্যই ইসলামের সর্ববিজয়ী প্লাবনের মধ্যেও হিন্দুধর্ম টিকিয়া থাকিতে পারে 
ব্রাহ্মণ্যবাদের স্বপক্ষে ইহাও বলা চলে। এই সময়ের মধ্যে এক-একটি গিল্ডের 

১১ 
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১৬২ সংস্কৃতির রলপান্তর 


অন্তর্ভুক্ত বৃত্তিজীবী যূথ ক্রমে স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হয়--মিশ্র জাতিগুলি 
অনেকাংশেই এই গিল্‌ড-জাতি। তাই গিলৃডের বিবর্তনও এই দিক হইতে 
স্মরণীয় । বৈদিক যুগের পর হইতে বৃত্তি বংশগত হইতে থাকায় কারিগরদের 
গিল্ড বা শ্রেণী গঠন সহজ ও স্বাভাবিক হইতে থাকে। শিল্পীদেরই 
তাহা কারুসংস্থা। মোষ বুগের পূর্বেই গিলৃড ব! শ্রেণীগুলির সুস্পষ্ট 
অস্তিত্ব দেখা যায়। কিন্ত শ্ৰেণীগুলি তখনে| গণ্ডীবদ্ধ হয় নাই ; দুয়ার 
রুদ্ধ করিয়া বসে নাই, ‘জাতি’ হইয়া উঠে নাই। এই মোর্যদের সময় 
( খ্ৰীঃ পূঃ ৩২১) হইতেই বৰ্ণাশ্রমের তৃতীয় স্তরের স্থচনা-_ক্ষত্রিয়ের শক্তি 
থিত, শূত্ররা রাজা। "ওদিকে অর্ধণীডে” দেখি তন খ্যবসারী শ্রেণী- 
গুলিও সুবিকশিত। কোনো কোনে৷ বিষয়ে রাজা তাহাদের আত্মশাসনের 
সুবিধাও দিয়াছে! (কৌটিল্য শৃদ্রকেও ‘আর্য--স্বাধীন নাগরিক, যে দাস 
নর-_পর্যায়ে গণ্য করিয়াছেন মনে হয়। মৌর্য সম্রাটদের বংশট! উচ্চ নয় 
বলিয়াই কি?) এক একটি কারুবৃত্তি এক একটি শ্রেণী স্থষ্টি করে, 
এক একটি কারুবৃত্তিধারী শ্রেণী নিজেদের মধ্যেই কলাকৌশল, বিবাহ 
ও সামাজিক বন্ধন আবদ্ধ রাখিতে থাকে--জাতি হুইয়৷। উঠিতে থাকে। 
খ্ৰীষ্টীয় শতাব্দ আরম্ভ ন! হইতেই (কথ ও স্ুঙ্গদের ব্ৰাহ্মণ্য প্রতিক্রিয়ার 
সহায়ে মঞ্জু তথন শুদ্রের বিরুদ্ধে জেহাদ চালাইলেন) মোটামুটি এই 
শ্ৰেণীগুলি গণ্ডীবদ্ধ হইয়া যায়_জাত্যন্তরে বিবাহ ও আহার নিষিদ্ধ হয়। 
গুপ্তযুগে তাহারা নিজেদের বিচার ও ব্যবস্থা সম্পর্কে অধিকতর স্থবিধা 
উপভোগ করে (দ্রব্য New History of Indian People, Ed. 
Altekar & Majumdar, D 333 #) ; করিবারই কথা, কারণ গুপ্ব সম্রাটরা . 
সম্ভবত বৈশ্য (?) ছিলেন; শ্ৰেষ্ঠদের এক একটা! ‘শ্রেণী তখন এক- 
একটা ‘কর্পোরেশনের' মত হুইয়া উঠিয়াছে। বহু শহরে উহাদের শাখা, 
উহ! আবার অনেকটা ‘চেশ্বার অব কমাসের’ ও মত। সমুদ্ধিও তাহাদের 
যথেষ্ট। মন্দির নির্মাণ, গুহা নির্মাণে তাহারা উৎসাহী। আবার কারি- 
গরদের শ্রেণীগুলিও সমৃদ্ধ_যথ৷ তঙ্তবায়, তৈলকার, প্রস্তর ভাস্করদের। 
মহাজনীও আছে। কারিগরের শ্রেণী বৃহৎ হইলে ভাগ হইয়া একটা 
নূতন শ্রেণী’ স্থষ্টি করে *-_অর্থাৎ নৃতন জাতি আরও বাড়িল ( যেমন 


* প্রাচীন ভারতে ‘গিল্ড'কে বলিত শ্রেণী । এখানে বাজ্লায় আমরা ‘ক্লাস’ অর্থে 
শ্রেণী শব্দ সুপ্রচলিত হওয়ায়, গিল্ড, অর্থে ‘শ্রেণী’ (উদদ্ধ কমার মধ্যে) প্রয়োগ করিলাম । 
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ভারতের ‘জাতিভেদ’ ১৬৩ 


হেলে ও জেলে কৈবর্ত, কলু ও তিলি)। নানা ভাগাাবিপর্যয়ের মধ্যেও 
এই শ্ৰেণীগুলি সামন্ত যুগে লোপ পায় নাই--পাঠানর! চেষ্টা করিয়াও 
হহাদের দমন করিতে পারে নাই। উহারই অনেকখানে 'জাতি-পঞ্চায়েৎ'এ 
পরিণত হয়। তথাপি ব্যবসায়ীদের গিলড_ ( পঞ্চায়েৎ-শাসিত ) এখনে 
দক্ষিণে ও উত্তর ভারতে টিকিয়|া আছে। . 

এই বহুস্তরের নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া ভারতীয় বর্ণভেদ জাতি- 
ভেদের যে বিবর্তন ঘটে তাহাতে তাই মোটামুটি দেখা যায় ঃ 

(১) বৈদিক যুগেই ক্ষত্রিয়-ব্ৰাহ্মণ শাসক শ্ৰেণীরূপে জনসাধারণের ক্ষমতা 
আয়ত্ত করিয়াছে রাজা জমির চর সাফ দিল 0 সৈফিন্ত বা যধ্যস্বত 
স্থষ্টি করিত ৷ | 

(২) ‘বিশ’ প্রথমত ছিল জনসাধারণ, পরে ‘বৈশ্য’ অর্ধ হইল কৃষক, 
ব্যবসায়ী, শিল্পী। তাহার! বণিক হিসাবে যথেষ্ট সম্পদ ও মর্যাদা গুপ্তযুগে 
লাভ করিয়াছিল। হর্ষবধ্ণও বৈশ্যকুলসম্ভূত। তখন হইতে বৈশ্যরা ব্যবসায়ী । 
আর তথন হইতে এখন পর্যন্ত বৈশ্যরা উত্তর ভারতে সন্মানিত জাতি রহিয়াছে। 
অন্যত্র তাহার! প্রায় লুপ্--হয়ত বৌদ্ধ বণিক সম্প্রদায় ক্রমে শৃদ্ জাতিতে 
নিমজ্জিত হয়! 

(৩) বিশের সাধারণ শিল্পীর! ( যাহারা কায়িক পরিশ্রয করিত ) তাহারা 
চাবী, কারিগর হিসাবে ক্রমশ “শূদ্' হইল। (ক) শুদ্রর! সাধারণত ছিল 
অধিকারহীন,__ভূসম্পত্তি তাহার! গ্রহণ করিতে পারে না। সকলে কিন্ত 
ক্লে নয়, তাহারা ভাগচাষী কিংবা ক্ষেতমজুর। (খ) শিল্পী কারিগর 
হিসাবে অবশ্য তাঁহারা হইত সমস্ত গ্রামের প্রতিপাল্য--গ্রামের চাহিদা 
জোগাঁইয়া যদি কিছু থাকিত তাহা শ্ৰেষ্ঠীারা হয়ত নগরের পণ্যরূপে 
গহণ করিত। (গ) অধিকারহীন শূদ্রদের মধ্যেই ছিল ক্রীতদাস, থণদাস, 
এবং অন্ত জাতির পতিতরা, এবং বিজিত দেশের শ্রমজীবীর! ! (ঘ) শুদ্রদেরও 
বাহিরে ছিল মেচ্ছ, অন্ত্যাজ। মোঁ্য যুগে শুদ্রদের যেটুকু প্রতিষ্ঠ' ছিল 
মমুন্থতি তাহা হরণ করে। মোটামুটি শৃদ্রের অর্থ হইয়! দীড়ায়-_ভারতের 
অধিকারহীন দাস-তুল্য শ্রমজীবী শ্রেণী। (ঙ) পরে ইহাদের মধ্যে যাহারা 
একটু সুবিধা করিতে পারে, বাংলাদেশে তাহার! .একটু প্রোমোশন 
পাইয়া সংৎশৃদ্র হয়; অন্যেরা অনাচরণীয় হয়, অন্তযাজ হয়, পঞ্চম হয়। 
দীর্ঘকাল ধরিয়া ভারতীয় সমাজের উৎপাদক শ্রেণী এই শৃদ্র ও অন্ত্যজ 
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১৬৪ সংস্কৃতির রূপান্তর 


জাতিরাই-_ইহারাই ছিল ক্ষেতমজুর, বর্গাদার, সামান্য কারিগর শিল্পী, এবং 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহারাই কৃষকও। মোটামুটি শূদ্র অর্থ দীড়ায় এই--দাস- 
তুল্য, অধিকারহীন। 

(৪) প্রধানত ব্রাহ্মণরাই এই শ্রেণীবিন্যাসে নিজের মহিম। ও আধিপত্য 
প্রতিষ্ঠার জন্য অন্য শ্রেণীর মধ্যেও এই উচ্চ-নীচ-পর্যায় বাড়াইতে 
থাকে। বৃত্তি বংশগত হইয়া উঠিতে থাকিলে বৃত্তিভীবীরা কলাগত 
জীবিক! নিজেদের বংশগত রাখিবার জন্য তাহ! মানিয়া লয়।--তাহাদের 
এইরূপ গিলৃড,_ বা শ্রেণীগুলিই নান! জাতিতে পরিণত হয়, এই. বংশগত 
বৃত্তির সুবিধার উই বিবাহ" ওআছারের বিদানও হণ করৈ। তথন গিল্ড 
‘জাত পঞ্চায়েতের’ জাতি হয়। 

(৫) এই ভেদ-রেখা ধরিয়া ক্রমে টোটেন (বা গোষ্ঠপিতা বিষয়ক ) 
তাবু (বা ভক্ষাভক্ষ্য ও অন্তান্ত নিষেধাোত্মক ) সম্পর্ক ও ‘মেন!’ 
(বা শুদ্ধাশুদ্ধ, পাপ পুণ্য) মূলক আদিম সংস্কারগুলি নূতন করিয়া 
প্রভাব বিস্তার করিল । তাহার ফলে উচ্চ শ্রেণীর জাতির পক্ষে নিয় শ্রেণীর 
জাতির স্তধু ভোজ্যপেয় বা বৈবাহিক সম্পর্ক নয়, স্পর্শ, দর্শন পর্যন্ত অমঙ্গল 
স্চক হইয়া উঠিল। শুদ্ধাস্তদ্ধের ধারণা ও বিচার শুধু অসম্ভব রূপে পল্পবিত 
ছইল না, এই ভেদরেখা অঙ্গুসরণ করিয়া তাহ অসম্ভব রকমের স্ুদৃঢ়ও 
হইল; এবং প্রত্যেকটি জাতিকে তাহারই শ্রেণীর অন্তান্ত জাতি হইতেও 
দূর করিয়া রাখিল, শ্রেণীর মধ্যেও অসংখ্য ও অলজ্ঘ্য প্রাচীর তুলিয়া! 
দিল। যে ‘জাতি’ আসলে আথিক মাপকাঠিতে যত নিয়, স্বভাবতই 
সে হইল অশুদ্ধ, অস্পহ্য। কিন্ত তাহার পক্ষে এই ধারণা মানিয়া 
চলাই হইল তাহার জাতি-নিয়ম, পাপ-পুণ্য প্রন্থৃতি সংস্কারের অনুশাসন । 
এই ভাবে একটা আথিক-সামাজিক শ্ৰেণীবিন্যাস অন্তান্ত : সংস্কারের 
দ্বারা একেবারে আচ্ছাদিত হইয়া আরও দুর্বোধ্য ও রহন্তাবৃত হইয়| 
পড়িল । এই রহুন্তময় বিধিবিধান সম্বিত জাতিভেদ প্রথা সামন্ত সমাজ- 
ব্যবস্থাকেও একটা রহন্তময় এখবরিক মহিমাও দেয় আর ভারতীয় সামন্ত- 
তঙ্টরের একটা অবিচ্ছেষ্ব অঙ্গও হইয়া উঠে। 

তাই জাতিভেদের প্রধান যাহা উদ্দেশ্য তাহা যে অনেকাংশে সিদ্ধ ন৷ 
হইয়াছে তাহা নয়। আণিক শ্রেণীভেদকে প্রথম হইতেই ধর্মশান্ত্রের বলে 
অপাথিব বিধান বলিয়! প্রচার করা হয়। শুধু সমাজ নয়, শাসিত শ্রেণীও 
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ভারতীয় সামস্ততন্তর ১৬৫ 


খণ্ড, জাতিতে ভাগ হুইয়া গেল--না রহিল জাতীয় অথণ্ডতা, না রহিল 
শ্ৰেণীগ’ত অখণ্ডতা । ইহার ফলে সামস্ততাপ্তরিক উৎপাদন ব্যবস্থায় কলানৈপুণ্য 
জোটে, কিন্ত মোট উৎপাদনশক্তি ক্রমেই কুদ্ধগতি হইয়া পড়ে অর্থাৎ 
নূতন যন্ত্র উদ্থাবনা. বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ দ্বারা উৎপন্ন বৃদ্ধির তাগিদ রহিল না, 
উৎপাদক শ্রেণীর মনে উদ্যোগের কারণ নাই, শাসক ব! ধনিক শ্রেণীর লাভ ও 
প্রাপ্য এতই সুনিশ্চিত যে, শিল্পোপ্ঠোগেরও প্রয়োজন তাহার! বোধ করে 
নাই। গ্রীস সভ্যতাও পুরানো সভ্যতা এইরূপ দাসতার ফাঁসে মরে: 
ভারতীয় সভ্যত| জাতিভেদের বন্ধনে ধীরে ধীরে 51০% eat গ্রহণ করে। 
এই বর্ণভেদের ৬ বাদধীবারের কছত ভরত সীিস্ততন্তরে টানিয়া 
থাকিবার মত একটা স্থাণু ব্যবস্থা হইল, এবং শ্রেণী-সংঘাতও প্রতিহত 
করিবার মত বাস্তব উপায় শাসক শ্রেণীর হাতে আসিল । সমাজ-বিকাশ 
রুদ্ধ কর! গেল উৎপাদনশক্তি এইরূপে দুর্বল করিয়া।. উৎপাদক শ্রেণীকে 
এইভাবে ধর্মের নামে শাস্ত্রের নামে এবং বাস্তব রাষ্ট্রীয় বিধানের জোরে 
পোষ মানাইয়! রাখিয়। সমাজতন্ত্র টিকাইয়! রাখিবার পক্ষে জাতিভেদ প্রথার 
মত এমন নিগড় আর কি হইতে পারে? 


ভারতীয় সামস্ততন্তর 


ভারতীয় ভূমি-ব্যবস্থা ও শিল্প উৎপাদন যেমন ভারতীয় ‘বর্ণা্রষের” সহিত 
জড়িত, তেমনি সেই ভূমি-ব্যবস্থা ও ‘জাতিভেদ প্রথা’ মিলিয়া আবার ভারতীয় 
সামস্ততস্ত্রকে বিশিষ্ট রূপ ও বিশিষ্ট স্থাযিতা দান করিয়াছে। এই ডন্তই এই 
সামস্ততগ্কে ইউরোপীয় বা অন্তান্ত ফিউডাল ব্যবস্থার তুলনায় স্বতন্ত্র জিনিস 
বলিয়া মেন্‌ প্রভৃতির মনে হইয়াছে। কিন্তু কয়েকটি মোট! লক্ষণের কথ! 
সন্মুখে রাখিলে বুঝিতে কষ্ট হইবে না যে এই ভারতের সামস্ত-ব্যবস্থা কি 
আকারের। . 

প্রথমতঃ কষিই যখন প্রধান উৎপাদন-পন্থা, ভূমি-ব্যবস্থাতেই তখন 
সমাজের মূল জট নিহিত থাকিবে। সেই ভূমি-ব্যবস্থার দিক 
হইতে দেখি--সর্বোপরি রাজা আছেন ভুস্বামী ; তাঁহার নীচে তীহার 
ষষ্ট দেব-ব্রাহ্মণ হইতে নানা মধ্যস্বত্ববান্রা আছে ; এবং তলাকার দিকে 
আছে দখলী স্বত্ববান্‌ কৃষক গৃহস্থ (পূৰ্বে একাজ করিত বৈশ্যরা ; পরে গ্তধু 
যৈশ্য ধনিকেরাই বৈশ্য থাকে, এই কৃষকের! শুদ্র হইয়! যায় ), তাহাদের নীচে 
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আছে বৰ্দাদার, নানা পর্যায়ের দাশ ও অন্ত্যজ ক্ষেতমজুর। ঠিক ‘ক্রীতদাস’ 
বা ‘ভূমিদাস’ না হইলেও ইহাদের অনেকের অবস্থা দাসদের মতই । মুদ্রার 
বেতন বা মুদ্রার প্রচলন মোটেই বাড়ে নাই। কাজেই শম্তে বা বস্তুতেই 
বেতন দেওয়া হইত । 
জন বা! ট্রাইব্‌ ভাঙিয়া যখন বৈদিক সমাজ গঠিত er তথনো এই 
স্তর-বিন্যাস (হেয়ারারকি) ছিল না, অবশ্য রাজার! তখনে| ভূমিদান 
করিতেন; সম্পন্ন (মহাকুল, মঘবন্‌ ) সন্মানিত গোষ্ঠী তখনো ছিল। 
মৌর্ষযুগেও সামনস্তদের সাক্ষাৎ পাই না; বিরাট মোসাত্রাজ্যের কেন্দ্রীয় 
শাসন রাজকRL WRLRG 97 RUA 2b 00 ডঙ্গদের সময়ে 
সামন্তদের উল্লেখ প্রথম পাওয়! যায়। হয়ত মহামাত্রদের পূর্বাধিকার 
এইভাবে স্বীকার না করিয়া এই দুর্বল রাজারা পারিতনা। কিন্ত ভারশিব- 
বাকাটক ও গ্ুপ্রযুগে আসিতে আগিতে সামন্ততগ্ন স্থপ্রতিষ্ঠিত হইয়া! 
যায়। সমস্তহিন্দুযুগে উত্তরে ও দক্ষিণে সামন্ত-ব্যবস্থা প্রচলিত থাকে, 
(মুসলমান যুগে তাহা আরও নূতন ও সুদৃঢ় হয় ) । 
এই বিভিন্ন স্তরের সামস্তদের স্তরবিভাগ স্ুপরিচ্ছন্ন ন! হইলেও 
কৌতূহলোদ্দীপক । ডাঃ ভূপেন্দ্ৰনাথ দত্ত পুরালিপি হইতে তাহা উদ্ধার 
করিয়া দিয়াছেন। যথা! £ (১) উপরে মহারাজাধিরাজ্, পরে একে একে (২) 
মহাসামন্ত, মহাসামন্তাধিপতি, মহামাগুলিক, (৩) সামন্ত মাগুলিক, মণ্ডলেশ্বর 
‘ইত্যাদি, (8) ভূক্তিপতি, ভোগপতি, ভূগিক ইত্যাদি,(৫) বিষয়পতি, গ্রামপতি, 
(৬) যষ্ঠাধিক্ত ( রাজস্বের এক ব্ঠের অধিকারী ), (৭) ভোজক ( সম্ভবত 
গ্রামের অধিকারী ), (৮) কুটুদ্বি, ক্ষেত্রকার, কর্ষক, ইত্যাদি (ক্ক্যক, 
ক্ষেতকার ), (৯) পরের ভূমিতে কর্ষণ করিয়া শস্তের একাংশ পায় (ভাগচাষী, 
বর্দাদার) ও (১০)' যাহারা একেবারেই ক্ষেতমদুর ( তাহারা সম্ভবত এই 
‘কর্ষক’ নামেই পরিচিত হইত, ডাঃ ভূপেঞ্জ নাথ দত্তের ইহাই অনুমান )। 
ইহা রাজকর্মচারীদের উপাধি নয়। বরং মামন্তরাই নিজ নিজ এলাকায় 
শাসন-বিচারেরও অধিকারী ছিলেন। এবং রাজকর্মচারীরাও যেমন সামন্ত 
অধিকার লাভ.করিত, সামস্তরাও তেমন রাজকর্মচারী হইত, ইহাতে নূতনত্ব 
কিছুই নাই। দ্বিতীয়ত, ভূমিস্বত্বের দিক হইতে নিবি-ধর্ম (ফিউডাল 
ফিয়েক্‌, মুশলমান আমলের জায়গীরের সমতুল্য), পরিহার ( ইমিউনিটি ), 
ভূমিছিত্,, দান ( ফিউডাল '‘বেনিফিস্‌’এর সমতুল্য ) প্রভৃতি ব্যবস্থা 
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সামস্ততম্বের সুপরিচিত ব্যবস্থা । ইহার সহিত পরবর্তী কালের '‘নিষ্কর, 
‘চাক্রান্‌’. প্রভৃতির কথা “স্বরণীয়--প্রভু গোষ্ঠার পূজ৷-যাজন, এবং 
দেবী-প্রতিমা, হাড়িকুড়ি, ক্ষৌরকর্ম, বনস্র ধোলাই প্রভ্ৃৃতির প্রয়োজন 
যিটাইবার শর্তে ব্রাহ্মণ (ব্রহ্গোত্র ),.ও কুন্ভকার, নাপিত, ধোপ! প্রভৃতি 
নানা শিল্পীরা, এমন কি ভৃতার! পর্যন্ত, এইরূপ ভূমি লাভ করিত। ইহা 
ইউরোপীয় সামস্ততস্ত্রের অসুরূপ ব্যবস্থা । তবে ভারতে এই ব্যবস্থা যুসলমান 
আমলেই এতটা বিকাশ লাভ করিয়া থাকিবে। শেষ কথা ঃ ভাবাদর্শের দিক 
হইতে ক্ষাত্রধর্মের যে আদর্শ ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়-_-রাজপুতদের কেন, 
মুসলমানদের ন” দেৰি হউন পীর সদর আঁদশৈর অপেক্ষা 
অনেকাংশেই উচ্চতর । | 

ভারতীয় সামন্ততন্ অবশ্য যোদ্ধশ্রেণীর (ক্ষত্রিয়দের) স্ষ্ট নয়; ভারতের 
সামাজিক অবস্থাটা উদৃত হয়। এই ব্যবস্থার মধ্যে যাহ৷ স্বরণীয় তাহা এই £ 
‘চাকরানা' ব৷ ইউরোপীয় ধরণের মেনোরিয়েল প্রথা এখানকার বৈশিষ্ট নয়; 
বরং এখানকার প্রধান বৈশিষ্য ছিল এই যে, শিল্পী কারিগররা গ্রামের 
প্রয়োজন জোগাইত, গ্রামই তাহাদের .পোষণ করিত। একমাত্র শহরে 
বন্দরে হয়ত রাজশিল্পীর৷ রাজা বা সামন্তের ভৃত্য ছিল--কেহ একটু 
সন্মানিত, কিন্ত অধিকাংশেই গণণাযোগ্য নয়। - 

সাধারণভাবে শিল্পীরাই শিল্পকর্মের ও জীবিকার উপযোগী নিজেদের 
যন্বপাতির অধিকারী ছিলেন, এবং ক্মকেরা নিজেদের লাঙল, গোকরু প্রভৃতি 
দ্বারা জমি চাষ করিতেন ইহাই কিউডাল ‘সাফে'র’ অবস্থা--ভূমিদাস’ 
বলিলেও আসলে ইহার! জমি ছাড়িয়| অন্যত্র যাইতে পারিত। কারণ, সামস্ত 
প্রথার মূল কথা হইল এই_উংপাদকের ( কষক ব৷ কাঁরিগর যাহাকেই ধরি ) 
সহিত তাহার উর্দ্ধতন অধিকারীর ব! মালিকের সম্পর্ক কি কি সামাজিক 
আখিক সত্যের উপর এই পারম্পরিক আদান প্রদানের সম্পর্ক স্থাপিত। * 


* ‘‘The emhphasis...will lie......in the relation between the direct producer 
( whether he be artisan in some workshop or peasant cultivator on. the 
land ) and his immediate superior or overlord and in the sotio-econo mic 
contents of. the obligation which conriects them.’’ (Maurice Dobb, 
Studies in the Development of Capitalism), 


*‘“The direct producer is here ( i.e. Feudalism ) in production of his 
means of prodution, of the material labour conditions required for the 
realization of his labour and the production of his mear.; of subsistence, 
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বলা বাহুল্য, সাধারণ কৃষক ব! কারিগরের অবস্থাটা ইঁহাতে স্লেভ্‌বা 
দাগের মতও নয়, আবার নির্বিত্ত বন্ধনমুক্ত প্রোলিটেরিয়েটের মতও নয়। 
কতটা শাসক-শক্তি কোন্‌ শ্ৰেণীর-_যোদ্ধ, শ্রেণীর অন্তর, না পুরোহিত 
রাজাদের, ন কোনে! চিরাগত প্রথ৷ ও বিধি-বিধান সেই শক্তির উৎস, 
এই কথ৷ গুক্লতর হইলেও গৌণ, আসল কথা উৎপাদকদের অবস্তা! 
এই বিচারে দেখিব যে, ভারতায় সামস্ততপ্নের কাঠাযে| ক্ষাত্রশক্তি 
জোগায় নাই, ব্ৰাহ্মণশক্তি জোগাইয়াছে,_-তাহাদের বণ৷শ্রমের বাস্তব 
মতাদর্শ ও বাবস্থা দ্বার; উহার মেরুদণ্ড স্তরবি ন তৰাৰ বটে, কিন্ত 
এই মেরুদণ্ড PR I) 0 gL আথিক নীতি: 
এবং উহার ভিত্তিহুমি ভারতের চিরদিনকার বিচ্ছিন্ন স্বযং-নিভর পল্পী- 
সমাজ, উহার কৃষি ও কৃষিশিল্প। 

সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যে এই ভারতীয় পর্লী-শমাজের পরিবর্তন 
কতট! হইয়াছে? এই কথ! সত্য, ভূমি কোনো দিন গ্রাম্য-সমাজের 
সাধারণ সম্পত্তি ছিল না। উহা ছিল পরিবারগত সম্পত্তিঃ পরে 
গ্রোমপতিরও উদ্দেশ মিলে। পল্লীর স্বায়ত্ত-শাসন-ক্ষমতাও অনেকাংশেই 
ক্রমশ বিনষ্ট হইয়া যায়। বেদের গ্রাম্য-সভার কথা মৌ যুগেই আর 
পনি না; অবশ্য শহরের শ্রেণী বা করপোরেশন তখন প্রভাবশালী । 
গুপ্তবুগে আসিতে আসিতে দেখি, ‘নগর শ্রেষ্ঠা’, প্রথম সার্থবহ’ ( বণিক 
গিল্ডডের নায়ক), ‘প্রথম কুলিক’ (শিল্পা গিল্ডের নেত! ), প্রথম কায়স্থ’ 
(লেখাকারদের নেতা) প্রভৃতি লইয়। নগরের ‘নিগম-সভা’ চলে: 
গ্রামে ভূমির ক্রয়-বিক্রয়ে দানে 'গ্রামকুট’, ‘মহামাত্' (মাতব্বর), গ্রামিক' 
(প্রধান), ‘কুটিধী’দের (গৃহস্থ কৃষকদের) মতামত ও উপস্থিতি প্রয়োজন ; 
_প্রত্যেক গ্রামের জীবন অনেকটা স্ব-নির্ভর। উত্তরে ও দক্ষিণাপথে 
( বাংলারও ) গ্রামা-সভ! বা গ্রান্য-সমিতির এইটুকু ক্ষমতা অনেকদিন 
স্বীকৃত ডিল, অবধ্য গ্রাম্য ও নগর সভায় অবস্থাপন্রাই আসন লাভ 
করিত, নির্নাচিত হইত না। কিন্ত মূুদলমান বিজেতার! এই ক্ষমত৷ 


( ১৬৭ পৃষ্ঠার পর হইতে ) He carries on his agriculture and the rural house 
industries with it an independent producer, at the sametime, the property- 
relation must assert itself as a direct relation between rulers & servants 
that the dirzsct producer is not free.” (গন্ধে Capital INI হইতে উদ্ধৃত ) | 
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ভারতীয় সামস্ত তন্ত্র ১৬৯ 


আর স্বীকার করেন নাই । তাহার পর হইতে গ্রাম্য সভা নয়, জাত 
পঞ্চায়েত'ই প্ররল হয়। তখনও কিন্ত তাই বলিয়া গ্রাম্য অর্থনীতির বন্ধন 
বিচ্ছিন্ন ছয় নাই ;--বাহিরের বাজারে যায় বিলাসপণ্য এবং 
কৃষক ও পল্লীর শিল্পী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী পরস্পরের প্রয়োজন মিটায়। যানবাহন 
নাই, মুদ্রার প্রচলন সামান্য, গ্রামের উপজ্জ তাই গ্রামেই রহে। তাই ক্ষুদ্র 
কুষক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর এই আথিক শক্তি লইয়|। আত্মমন্তষ্ট গ্রাম্য- 
সমাজ মোটামুটি শত পরিবর্তনের মধ্যে একই অবস্থায় রক্িয়া গিয়াছে। 
ভারতীয় ননমন্ততাযের এই স্ব্প বুঝিলে বুঝিতে কষ্ট হয় না--কেন 
এত সুদীৰ্ঘকাল ইহা সী হইতে পিরিন! দুকিক্জি হিৰলেও তাহা 
আর একবার স্বরণীয় £ প্রথমত স্ব 5াবিক কারণ ছিল (ক) নাতিশীতোষ্ণ 
বায্বতে ভারতবাসীর জীবনমান সরল ছিল; (খ) উর ভূমির জন্য 
ক্ুবি-সমাজের জীবনযুদ্ধ সহজ্জ হইয়াছিল ; (গ) বিরাট দেশের লেদিনে 
জন-সংখ্যা ছিল অল্প; দ্বন্থ বাধিলে নূর্তন গ্রাম স্থাপনেও বাধা হয় নাই। 
দ্বিতীয়ত ভারতীয় সমাজে শ্রেণীভেদ বৰ্ণভেদ্দ ও জাতিভেদে পরিণত 
হইয়া শোষিত শ্ৰেণীকে বিভক্ত ও উদ্যোগহীন করিয়া রাখিতে পারে। 
তৃতীয়ত, ভ'রতের এই চিরাগত ভাবাদর্শ, ধর্ম, দর্শন, এমন কি, 
সাহিতা, শিল্পনীতি সামাজিক ব৷| সাংস্কৃতিক উদ্যোগ-আয়োজনে বিশেষ 
সহায়ত! দেয় নাই ;-_চনুৰ্খত, ‘কৰ্মফলের’ ধারণা ও '‘অধিকার-ভেদের’ 
ধারণ! প্রায় অবিসংবাদিত সত্যঙ্পপে গ্রাহ হওয়ায় মাঙ্গুম যে-কোন 
দুঃখ দৈগ্যকে মানিয়৷ লওয়াই শ্ৰেযঃ বলিয়া বুঝিয়াছে। আর শেষ 
কারণ, এই সব বাস্তব ও মানসিক কারণে এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে 
উৎপাদন-শক্তি এত বৃদ্ধি পায় নাই যে সমাজ-বিপ্লব অনিবার্য হইয়। 
পড়ে। নতুন গ্রাম গঠঠন করিয়! কিংবা ব্রাহ্মণের সুচতুর শম-দয-দণ্ড-ভেদ নীতি, 
শ্রেণীদ্বন্ব চাপা দিবার অদ্ভুত কৌশল প্রভৃতি অগ্রাহা করিয়া উৎপাদনশক্তি 
ফাটিয়া বাহির হইবে কবষিব্যবস্থার বা শিল্পব্যবস্থার এমন কোনে৷ 
উপকরণগত পরিবর্তন হয় নাই--সেই পুরনো সামান্য লাঙল-গরু রহিল 
সমল, সেই পুরনো চাকা কুমারের সববস্ব, সেই হাতুড়ীই কামারের 
উপায়-_এবং বন্দরের বণিক, সমুদ্ধ বণিক শ্রেণী, উপনিবেশের বহিবাণ্জ্যি 
ও আস্তর্বাণিজ্য সত্বেও শিল্পোৎপাদনে অগ্রসর হয় নাই, কারখানা বসায় 
নাই,-(হয়ত দাদন দিয়া) শিল্পীদের পণ্যজাত লইয়া ক্রয়-বিক্রয় করিয়াছে 
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১৭০ সংস্কৃতির রূপাস্তর 


মাত্র, ব্যবসা ও সাউকারী করিয়াছে, শিল্পোষ্ঠোগে হাত দেয় নাই। মোটা- 
মুটি মুদ্রা-বুগ আসে নাই, যানযাহন চলাচলের ব্যবস্থা সামান্য, পল্লী-প্রধান 
সমাজ নিশ্চল রহিয়াছে । 


শ্রেণী সংঘাতের সাক্ষ্য 


ইহা দেখিয়া বল! হইতে পারে, ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থা শ্রেণীবিরোধের 
মীমাংশ৷ করিয়াছিল (‘'জাতিভেদের? ও “কর্মফলের’ ব্যবস্থা দ্বার? )। 
উল্টাইয়৷ কেহ বা বলিৰেন--শ্ৰেণীবিরোধই যে ইতিহাসের, মূল সুত্র 
ভারতের ইতিছাদ ভাইর নী দছ।০৮৪৪০ৰষ্ত উপরেই রহিয়াছে 
কোনে৷ একটা বিরোধকে দমন বা প্রশমন করিতে পারিলে অবশ্য 
বিরোধের অনস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না, অস্তিত্বই প্রমাণিত হয়। ইহাও 
সত্য বটে, ভারতবর্ষের ইতিহাসের স্পষ্ট প্রমাণপত্র এত কম যে, 
উহাতে শ্রেণীদ্বন্দের কথা| ন৷ পাইলে মোটেই বিস্মিত হইবার কারণ নাই। 
কিন্ত বিস্ময়ের কারণ এই যে, যত ভাবেই শেণীদ্বন্ব চাপা দেওয়া হউক, 
তাহার সংবাদ তবু এক আধটটুকু খুঁজিয়া পাওয়া যায় (দ্রষ্টব্য রাহুল 
সাংকৃত্যায়ন, মানব শমাজ, ৫ম অধ্যায় ও ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত Studies 
in Indian Social Polity, Class Struggle in Ancient India, 
০9 £)| বৈদিক যুগেই ক্ষত্রিয় ও যাজক শ্ৰেণী অন্যদের ক্ষমতা কাড়িয়া 
নিজেদের শক্তিশালী করিতে থপাকে। কিন্ত মল্ল লিছবী শাক্য প্রভৃতি অভি- 
জাততগ্ন তবু রাজা বা ব্রাহ্মণকে বিশেষ প্রতিষ্ঠা দেয় নাই, যৌধেয় মালব প্রভৃতি 
গণতন্ত্র গুপ্তযুগ পর্যন্তও টিকিয়াছিল। এদিকে বৈদিক যুগ শেষ না হইতেই ক্ষত্রিয় 
ব্রাহ্মণ এই শাসক শ্রেণীর অস্তবিরোধ আরম্ভ হইয়াছিল। বৌদ্ধ, জৈন 
প্রনৃতি ক্ষত্রিয় কুমাররা যে নতুন ধর্ম প্রবর্তন করিলেন, তাহা কোন 
সামাজিক আথিক তাড়নায় ? অবশ্য অনেকাংশে তাহা সেই শ্রেণীদ্বন্দের 
একটা আপোষ মীমাংসা। প্রাচীন ও মধ্য যুগের যে-কোনো সামাজিক 
দ্বন্থই যে ধর্মের দ্বন্ব বা দেবতার দ্বন্দর্ূপে স্বাভাবিক ভাবেই প্রকাশিত 
হয় তাহ! তো জান৷ কথা। ইহাই যুসলমান আমলের ধর্ম প্রবর্তকদ্ের ও 
সংস্কারকদেরও সঙ্বন্ধে সত্য । নন্দদের পর হইতে ক্ষত্রিয় রাজাদের 
পরিবর্তে শৃদ্র রাজাদের অভ্যুখান ঘটিল কি করিয়া-_যদি সেই বিশেষ রাজবংশ 
ও তার অঙ্জুচরগণ বর্ণাশ্রমের নিয়মে. উচ্চবর্ণের সেবাতেই জীবন উৎসর্গ 
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শ্ৰেণী সংঘাতের সাক্ষ্য ১৭১ 


করিয়া সন্তুষ্ট থাকিত ? আর কোন্‌ স্থত্রে আসিল স্থঙ্গ কধ্বদের ব্রাহ্মণ রাজত্ব, 
ব্রাহ্মণ প্রতিক্রিয়া ? কিংবা পরবর্তী কালের নিয়জাতীয় সমাটদের অণ্যুদয় ? 
গুপ্তদের ব্রাহ্মণ্যতক্ত্রের ছায়ায় বণিক ও শিল্পী জাতীয় শ্রেণীর সমুদ্ধিই কি অর্থ- 
হীন? (অস্তযজের ‘দেবী’ মনগার পূজ! প্রচলিত হইবে টাদবেণের পৃজায়_ 
ব্রাহ্মণের নয়, ক্ষত্রিয়ের নয়, একজন বণিক নেতার ? একি পাল রাজত্বের 
বাঙ্গালী সমাজে বণিক প্রতিপত্তির স্বতিচিহ্ন?)। বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের 
আপেক্ষিক উদারত| ও শাস্তির প্রয়াসকে অবলম্বন করিয়া যে 'শ্রেষ্ঠী বণিকের! 
প্রথম অবধিই ॥স[ননারের/র্যব্থ।রিরযরিযার কর্যিত চাহিয়া ছে, সমাজের 
নিয়শ্রেণীরা আপনাদের দুর্ভাগ্যের বোবা লাঘব করিতে চাহিয়াছে, তাহারও' 
আভাস যথেষ্ট আছে। বৌদ্ধধর্মের বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে সেই সব 
শ্রেণীর ভারতীয় বর্ণাশ্রমের মধ্যে শুদ্র শ্রেণীতে স্থান হইল, তাহারও প্রমাণ 
মিলে। অবশ্য এই শ্ৰেণীদবন্দের সব চেয়ে ভালে প্রযাণ এই যে, নান! 
অশ্রুতনামা গোষ্ঠী রাজশক্তিতে পরিণত হইলেই ‘ক্ষত্রিয়’ বলিয়া গণ্য হয়, 
তাহাদের স্বজনগণও সম্ভবত মর্যাদা লাভ করিত। কিন্ত এই সুযোগ 
লাভে তাহারাই আবার শোষিত ও বঞ্চিত শ্রেণীকে বর্জন করে। শ্রেণীদ্বন্দ্ের 
ইহাতে সমাধান হয় ন! ; হয় কোলে নিয়শ্রেণীর রাজগোষ্ঠার উন্নতি, 
সমগ্রভাবে শ্রেণীবিদ্রোহে আসে একট! সাময়িক ব্যর্থতা । 

এই কথা নিশ্চয়ই সত্য যে, এই দীৰ্ঘকালে সমাজবিপ্লৰ সাধিত হয় নাই । 
তাহার কারণ আমর৷ পূর্বেই বুবিয়াছি, উৎপাদনশক্তির তত বিকাশ ঘটে 
নাই। শুধুমাত্ৰ বিলাস-পণ্যের বাণিজ্য-স্বত্রে পল্লী-প্রধান সমাজ পরিবর্তিত 
হয় না, এমন কি মুদ্রা বিনিময় ও টেক্‌নোলোজিক্যাল উন্নতি যথেষ্ট 
না| হইলে ‘বণিকপ্‌জি’ও প্রভাবশালী য় না, আর নিবিত্ত বা প্রোলিটে- 
রিয়ানের ( ভূমিহীন শ্রমসর্বস্ব শ্রমিকের ) স্থষ্টি না হইলে আসলে ধনিক- 
তন্তও ধনিকতক্তে উন্নীত হয় না। কিন্ত তাই বলিয়! শ্ৰেণীদ্বন্ব ঘটে না 
তাহ! নয়,__শ্ৰেণীবিরোধ ও, শ্রেণীবিদ্রোহ এই সামন্ততন্ত্রের মধ্যে প্রাচীন 
ভারতে ও মধ্যযুগের ভারতে নানারপে আত্রপ্রকাশ করিয়াছে ! এই 
শ্ৰেণীসংঘাতের ছাপ তাই রাষ্ট্রে সমাজে কেন সাহিত্যে দর্শনেও লাভ 
কর! যায়_তবে লাভ কর৷ যায় অনেক খু'টিয়া খু'টিয়া বিচার 


করিলে। 
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চ৭২ সংদ্কৃতির রূপান্তর 


মুসলমান বিজয় 


মুসলমান বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যযুগের দ্বিতীয় 
পব শুরু হইল। প্রথমপৰ জুড়িয়। ছিল হিন্দু-সংস্কৃতি-তাহ! অবশ্য শেষ 
হইল ন; আশিল দ্বিতীয় প্ব__এক নূতন শক্তি । 

মনে রাখিবার মত কথ৷ এই যে, এই দুই পর্বের মধ্যে জীবনযাত্রার 
দিক হইতে মৌলিক তফাৎ সামান্য । দুইই একটি প্রধান যুগের রূপভেদ 
মাত, জীবিক| 1g RS ডগায় কী য় সম্পূৰ্ণ একই বহি রহিয়াছে ; তাহ! 
সেই কৃষি যুগের PRS বস্ত-স্তার। উহাতেও যাহা ছু তফাৎ দেখা 
যাইবে তাহা সামান্য । কতকাংশে তাহাও এখানকার কষি-সমাজের 
স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের ফল, কতকাংশে তাহা নবাগত তুক তাজিক 
ইরানী মুঘল প্রভৃতি জাতিদের বিষয় সম্পত্তি বিষয়ক নিজস্ব নিয়মকাঙ্ুন 
ও ধারণা, কতকাংশে বা তাঁহাদেরহ গৃহীত মুসলমান ধর্মের ব্যক্তিগত ও 
সম্পত্তিগত আইন কাঙ্ুন, ক্রিয়া কলাপ, আঁচার পদ্ধতিঁ-_তাহাও আবার 
অধিকাংশেই আরবীয়, খানিকটা ইরানী । কিন্ত জীবনযাত্রার বাস্তবভিত্তি 
তখন পরিবতিত হয় নাই--এইটুকু ভুলিবার নয়। পরবর্তীকালে যে 
সামন্ততম্ব সমস্ত যুসলমান আমলের প্রধান লক্ষণ হইয়া রহিল, তাহার 
স্পষ্ট বিকাশ গুপ্তযুগেই দেখা যায়। হৰ্যবধনের পর হুইতে ভারতবর্ষের 
ইতিহাসে মধ্যযূগের যে স্ৃচন| হয়-_-তাহাতে ক্রমে রাজপুত জাতির রাষ্ট্র 
ও সমাজ-ব]বস্থায় এইরূপ সামস্ততঞ্ত্র প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল। 

তর্ক বিজয়ের সঙ্গে দিল্লীর মুসলমান সুলতানর। স্বভাবতই তুর্ক ও ইরানী 
আফঘান সেনাপতি ও প্রাদেশিক কর্তাদের বড় বড় জায়গীর দিয়া এক 
নৃতণ ধরনের সামন্ততস্ত্রের পত্তন করিয়াছিলেন। অধশ্য পুরাতন হিন্দু 
রাজারাও অনেক ক্ষেত্রে বস্যত! স্বীকার করিয়া সামস্তপদে অধিষ্ঠিত থাকিত, 
অনেক ক্ষেত্তে মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করিয়া শাসক শ্রেণীতে নিজেদের 
স্থান সুদূঢ় করিত! তথাপি রাজ্যের প্রধান সামন্ত, পাত্রমিত্র, সেনাপতি 
প্রায় সর্ব ক্ষেত্রেই যে তুর্ক কিংব! আফঘান জাতীয় ছিল ইহাতে সন্দেহ 
নাই । এই নূতন সামস্ততন্ত্ের প্রতিষ্ঠার জন্য জাতিভেদ বা পুরাতন 
হিন্দু শ্ৰেণীভেদের মূল ভিত্তিই ধ্বসিয়া গেল। কিন্তু মুসলমান সম্রাটদের 
শাসনকালে ভারতে সামস্ততন্ত্রের অবসান হুইল না, ভারতীয় সামস্ততন্তরে 
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মুসলমান বিজয় ১৭৩ 


একট! নৃতন প্বের স্বচনা হইল। তুর্ক তাজিক প্রভৃতি জাতিরা ভারত- 
বর্ষের বাহির হইতে যে মামস্তপদ্ধতি বহিয়া আনিল তাহা সুপরিচিত 
সামন্তপ্রথার অঙ্তুর্লপ বরং সশামস্ততগ্্রের আরও প্রবল ও আরও স্ুচূঢ 
রূপমাত্র। ইছারই জন্য এই বিপুল দেশে দিল্লীর স্ূলতানদের একটু 
মাত্র কড়া দৃষ্টির অভাব ঘটিলে তাহাদের এই সামন্তরা বিদ্রোহী হইত, 
নিজেদের স্বতন্ত রাজ্যে নিজের! স্বাধীন হইয়া বমিত। আলাউদ্দীন 
খিলিজী (১২৯৪-১৩১৬ ) অবশ্য জায়গীরের পরিবর্তে সেনাপতি ও 
শাসনকর্তাদের বেতন দিবার প্রথা প্রবর্তিত করিয়াছিলেন, কিন্ত তাহা 
বেশি দিন কার্যকরী হ"৪}৫৭ 4904 SER হিন্দু ধনিকবণিক 
কাহাকেও নিস্তার দিবার কথ! নয়, দেনও নাই। নিশ্চয়ই মুসলমান ধর্মের 
অমুশাসন ছিল তাহার প্রধান যুক্তি এবং তৃকদের ধর্মান্ধতার অপেক্ষাও তাহা 
ক্রুর নিষ্ঠুর প্রবল ছিল--কিন্ত যুক্তিট৷ আসলে শোষণ মাত্র ; তখন জমির 
নতুন করিয়! মাপজে'ক হয়, রাজার পাওনা হিন্দু আমলে ছিল মাধারণত 
একষঠ্ঠাংশ, এখন আলাউদ্দীন আদায় করিলেন অধ1ংশ। “কাহারও 
ঘরে সোনা রূপা! রহিল ন৷.:-.-.কোনে| জিনিসই উদ্ধ ত্ত দেখ! যায় না।” 
ইহাতেই বিদ্রোহের মূল কারণ নাকি দর হয়! অবশ্য খাজন| আদায়ের 
জন্য তুরুক ঠোকা, কারাদণ্ড হইতে শুথ্খলবন্ধন কিছুই আলাউদ্দীন বাদ 
দিতেন ন!|--অলবররণী তাহাও জানাইয়াচেন। 

আলাউদ্দিন শীরীর (দিল্লীর তৎকালীন শহর ) নির্মাতা, নূতন শসৌধ- 
হর্য্যও নির্মাণ করেন, তাহার সভাতেই কধি চিলেন প্রসিদ্ধ আমীর থখস্রু 
(যদিও খদ্্‌রুর হিন্দী পদ হয়ত তাহার রচনা নয়, কিংবা কালে কালে অনেক 
পরিবতিত হইয়াছে )। এই অখ্বর্য ও' সংস্কৃতি অমুরাগের সহিত দেশের 
জনসাধারণের সম্পর্ক থাকার কথ! নয়--উহ| এক সামন্ত সত্রাটের কঠিন দর্প 
ও দুধৰ্ষ স্বেচ্ছাচারিতারই সাক্ষ্য বহন করে। এই কণা সত্য যে, এই 
শ্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ যাহার! করিত তাহারাও সামস্তশ্রেণীরই 
প্রধান, তাহাদের সেই বিদ্রোহের শক্তি জোগাইত সাধারণ মাহযের ধূমায়িত 
অসন্তোষ--মহন্মদ তোগলকের (১৩২৫-১৩৪৭ ) সময়েই দিল্লীর এই 
সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে ( আচুমানিক ১৩৪৯ ); বাঙলায়, গুজরাটে ( পাঠান 
শিল্প ও স্থাপত্যের বহু কা্তিই এই সব স্বতন্ত্র রাজ্যের রাজাদের ), সিন্ধুতে 
বিদ্রোহ দেখা দেয়, দক্ষিণে বিজয়নগরের হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠিত (১৩৩৬-১৬৪৬) 
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হয়, কুলবর্গায় বাহমনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা (১৩৪৬-১৪৭৪ ও ১৬৭৩) করে 
হাসান গঙ্গু বাহমনি । অলবররনী বলেন “জনসাধারণও বিদ্রোহ করিতে 
ক্ষান্ত হয় নাই, সূলতানও তাহাদের শান্তি দিতে ক্ষান্ত হন নাই।” হয়ত 
ইহার মধ্য দিয়াই পুরাতন জমিদার প্রথা পুনঃ প্রবর্তিত হইতেছিল। অন্তত 
ফিরোজশাহ_তোগলোক (১৩৫১-১৩৭১) জায়গীরদারী প্রথাই পুনঃ প্রবর্তন 
করেন। তূর্ক-পাঠানের রাজত্বশেষে মুঘলরা (১৫২৬ হইতে ) রাজ! হইয়। 
বসিলেও এই জায়গীরদারী পদ্ধতি অব্যাহত চলে। ( ইহারই মধ্যে 
অশোকের কাল হুইতে পূর্বাপর আমরা যাহ! জানি তাহাই দেখি 
শের সাহের (১৫৪১৫৪০০ দ্র আরও" ‘চত র্াপে )। কেন্দ্রীয় 
রাষ্ট্র বিরাট দেশের পথঘাট নির্মাণ করে, কূপ খনন করে, সরাই 
স্থাপন করে, ক্ষকের লেচের ব্যবস্থা করিয়৷ তাঁহাকে শ্বেচ্ছাচারী 
শাসকদেরও  যুখাপেক্ষী করিয়৷ রাখে--বলা বাহুল্য এই 
পালন-মূলক মূল কাজ সাধারণ গ্রাম্যসমাজের পক্ষে দাধ্যায়ত্ত নয়। ক্ষুদ্র 
সামস্তের পক্ষেও কূপ ও পুদ্ধরিনী খনন মাত্র সম্ভব,_এই কুষি সমাজের 
পক্ষে এই দুধর্ব এবং শোষণ্ধ্মী কেন্দ্ৰিত রাজ্যগুলিও ছিল তাই 
ৰাঞ্চজনীয়। এইখানেই ছিল সাধারণভাবে তাহাদের সার্থকতা, কদাচিৎ 
যদি অশোক, শের শাহ, আকবরের মত মহৎ রাজ! এই রাজ্যের নিয়স্ত| হন, 
তখন প্রজাসাধারণের পক্ষে তাহ! একটা অভাবনীয় সৌভাগ্য-_আসলে 
তাহা প্রায় নিয়মের ব্যতিক্রম (কি হিন্দু, কি মুসলমান যুগে, কিংব| কি 
বিজয়নগর সাম্রাজ্যে, কি বাহমনি সাম্রাজ্যে প্রজার৷ শোষণের পেষণ 
হইতে নিঃশ্বাস ফেলিবারও অবকাশ পাইত কদাচিৎ )। 

ভারতবর্ষে এই সামন্ত প্রথার অবসান আরম্ভ হয় সম্রাট আকবরের আমলে 
{১৫৫৫-১৬০৫ ) টোডরমল্লের নূতন জরিপ ও বন্দোবস্তে। আকবর এক 
কেন্দ্রত ও সংগঠিত সাম্রাজ্য গঠন করিতে সক্ষম হন । জায়গীরদারী প্রথা ভিনি 
বাতিল করিয়| সেনাপতিদের (মনসবদার) ও শাসনকর্তাদের (সিপাহিসালার) 
বেতন দিতে লাগিলেন। তাহাদের পক্ষে শর্তঘত পৈষ্য সরবরাহ কর! 
অনেক ক্ষেত্রে আর প্রয়োজন হইল না--শৈন্যবাহিনী সরাসরি রাষ্ট্রের হাতে 
আসিল। রাজস্ব যাহারা আদায় করিত তাহারাও জায়গীর হিসাবে উহ! 
রাখিতে পারিত না, আদায় উত্তলের ভারই মাত্র তাহাঁদের উপর ছিল, 
জমির মালিকানা নয়, কোনে স্বত্ব নয়। কৃষকের সঙ্গে ব্যবস্থা হইত রাজার 


Wwww.alimaanfoundation.com 


মুসলমান বিজয় ১৭৫ 


আধুনিক রায়তোয়ারী প্রথার মত। আকবর ফগলের একতৃতীয়াংশ 
আদায় করিতেন--মুদ্রায় আদায়ও চলিত। কিন্তু স্বরণীয় এই যে, এই 
ভূমিব্যবস্থা যথার্থভাবে বাঙলায় তখনে| প্রবর্তন করা সম্ভব হয় নাই। 
আসলে বাঙলাদেশের ভুূমিব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটান মুশিদ কুলি খাঁ--বাঙলার 
পুরাতন জমিদার বংশগুলি ( নাটোর, দীঘাপতিয়া, মুক্তাগাছা, প্রভৃতি ) 
তখনকার নবাবী আমলা ও প্রধানদের এই রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভ 
হইতে উদ্ভৃত হয়। ইহা রায়তোয়ারী ব্যবস্থা নয়, বরং অনেকট! জমিদারী 
ব্যবস্থার প্রথম সংস্করণ ( দ্রষ্টব্য ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত History of 
Binkal vol. {f0/Www.alimaanfoundation.com 

কিন্তু তৎপূর্বেই পাশ্চাত্য দেশে বিরাট উদ্যোগ দেখ| দিয়াছে। পর্তুগীজ 
ও ওলন্দাজ বণিকেরা! ভারতবর্ষে আসন স্থাপন করিতেছে, ইংরেজ ফরাসির 
অভ্যুদয়ের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইতেছে। ইহার মধ্য দিয়! সুদীর্ঘ সামন্ত 
যুগের জীবনে একটা নূতন স্রোত আসিয়া লাগিয়াছিল সন্দেহ নাই-_প্রথমত, 
ভারতবর্ষের বাণিজ্য এইবার সত্য সত্যই সিংহল, মালয়, লঙ্কা ও ইরাণের 
উপকূল ছাড়াইয়া বিশাল পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল—5alt petre, 
সুতা, বিশেষত বস্ত্রশিল্পের প্রকাণ্ড চাহিদা এই প্রথম দেশের উৎপাদক 
শ্রেণীর পক্ষে গোচর হইবার কথা। এতদিন পর্যন্ত শত সত্ত্বেও উৎপাদনের 
প্রধান উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় প্রয়োজন মিটানো, বড় জোর সম্তরান্ত আমীর- 
ওম্রাহ, বাদশা-বেগমের জন্য বিলাসোপকরণ তৈয়ারী কর! (ফিরোজ শাহ 
হাজার কুড়ি ক্রীতদাস কিনিয়া নানা শিল্পকর্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন 
প্রধানত হয়ত রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন মিটাইতে )। কিন্ত এই বিদেশী বণিকদের 
বাণিজ্য-প্রসারে পণ্য উৎপাদন --““বাজারের জন্য’ উৎপাদনও আরম্ভ হয়, 
{ বেশি হইত দাদনে ), তবে ইহাদের কুঠিতে ফ্যা্টরির অঙ্ু্লপ উৎপাদন 
পদ্ধতি গৃহীত হয়। মজুর খাটাইয়| কারখানা চলিত, তাহার প্রমাণ আছে। 
দ্বিতীয়ত, প্রতি বৎসর বহুলক্ষ টাকার গোনা ও রূপা বিদেশ হইতে এই 
পণ্য ক্রয়ের জগ্য ভারতবর্ষে আসে,_তাহার বৃহৎ অংশই হয়ত অলঙ্কারে 
পরিণত হুইত। কিন্ত মুদ্রা-চালিত বিনিময়ের ( মানি ইকোনমির ) যে 
সূত্রপাত হয় তাহাও স্বীকার্য (ভ্ষ্টব্য History ০ Bena, ও )। অর্থাৎ 
বিদেশের বণিকপ্‌জি ক্রমেই সামস্ততস্ত্রের মধ্যে পরিবর্তনের শক্তিসঞ্চার 
করিতেছিল। 
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মধ্যযুগের ভারতবর্ষের ইহাই অন্যতম বিশিষ্ট লক্ষণ_-উহার প্রথম পরেও 
যেমন, দ্বিতীয় পর্বেও তেমনি সামস্ততন্ত্র প্রবল ছিল। ভারতীয় জীবনযাত্রায় 
সামন্ততক্পের ভিতরকার অসামঞ্জস্ত ইংরেজ অভ্যুদয়ের পূর্বে ফুটয়! উঠে নাই, 
জীবনযাত্রার বাস্তব ভিত্তি তখনে৷ স্থদৃঢ় ও বিস্তৃত ; ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ 
জীবিকা-পদ্ধতিতে তখনো উহার প্রসারের ক্ষেত্র রহিয়াছে। যেমন করিয়। 
শক, হুন প্রভৃতি পূর্ব পূর্ব জাতির! বাহির হইতে আসিয়াছিল, তেমনি করিয়! 
প্রায় সেই মধ্য এশিয়ার উষর প্রান্তর হইতেই তাহাদেরই বংশধরগণ তুক, 
পাঠান মুঘল এবারও আসিল, আর ভারতবর্ষে তাহারাও স্থান করিয়৷ 
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ভারতবর্ষের দিক হইতে দেখিলে পরাজয়ট! নূতন নয়, শুধু তাহার 
আভ্যন্তরীণ দু্বলতারও ফল নয়, তাহার জীবিকালম্বনের ক্রটি মাত্রও নয়। 
তথন পৰ্যন্ত পৃথিবীতে ক্রষির অপেক্ষা শ্রে্ট জীবিকা-উপায় মাহ্বষবের জানা 
ছিল নাঁরূস্গুস, টায়ার. সিডোন প্রভৃতির বাণিজ্যপৃষ্ট প্রাচীন সভ্যতাকে 
অবহেলা না করিয়াও ইহা বলা যায়। মেই কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষের জীবনে 
তখনে৷ প্রসারের ক্ষেত্র ছিল-_তাছারও দেশবিদেশে বাণিজ্য বাড়িতেছিল: 
ভরকুচ্ছ, তাম্মলিপ্ত ও চোলমগ্ুলের বাণিজ্যকেন্গুলি উহারই পরিপোষকরূপে 
বিকাশলাভ করিয়াছিল; আর লোকনংখ্যা বাড়িলে নূতন জাতির 
আবির্ভাবেও সেই জীবনযাত্রায় স্থানাভাব হইত ন!। বরং ভারতবষের এই 
স্ুজলত!| ও সুফলতাই ছিল বাহিরের জাতিদের ভারত-আগমনের ও ভারত- 
আক্রমণের প্রধান কারণ। 

এই আক্রমণের হেতু হয়ত আরও আছে। মধ্য এশিয়ার বা দুর 
দুরান্তরের এই জাতিগুলি প্রায়ই ছিল যাযাবর--যাযাবরের হাতে গৃহস্থ- 
সভ্যত!| অনেক সময়ে মার খায় ও মারা পড়ে, ইহা নূতন কথা নয়। কিন্ত 
এই যাযাবরের দলও যে কারণে নিজেদের পরিচিত ভূভাগ ছাড়িয়া দেশ 
দেশাস্তরে ছড়াইয়া পড়ে সেই কারণ অনেক সময়ে বংশবৃদ্ধি; অনেক সময়ে 
মধ্য এশিয়ার এরূপ অন্তান্ত দেশের এক-একবার সাময়িকভাবে ভৌগলিক 
পরিবর্তন । এক-একবার নদী মরিয়! যায়, মরুভূমির তলে গ্রাম নগর চাপা 
পড়ে, আর পত্তচারণের তৃণভূমি শুকাইয়|। উঠে--অমনি যাযাবরদল সেই 
ভূভাগ পরিত্যাগ করে, নিকটবর্তী ভূভাগে চড়াও হয়। এমনি করিয়াই 
শুরু হয় তাহাদের অভিযান, যেমন ভারতবর্ষে শুধু নয়, ইয়োরোপ-এশিয়ায় 
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আর্যদের সময় হইতেই তাহা হইয়াছে! শক-হুন-তুর্ক-তাতারের আক্রমণে 
ভারতবর্ষের মতো পূর্ব-ইয়োরোপও বারবার বিধ্বস্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষে 
মুসলমান বিজেতাদের আবির্ভাব সেই বৃহত্তর ইতিহাসেরই একটি পরিচ্ছেদ, 
তাহা মনে রাখা দরকার। উদ্থার পিছনকার এঁতিহাসিক তাগিদট! 
ভারতের নয়, ভারতের অভ্যন্তরে উৎপাদন-প্রথার সংকটে বা কোনোরূপ 
অর্থনৈতিক অচল অবস্থার জঙ্য তাহা জন্মে নাই, জন্নিয়াডিল বরা!বরকার 
মত ভারতের বাহিরে সেই মধাএশিয়ায় আথিক কারণে, রাষ্ট্রীয় কারণে এবং 
সঙ্গে সঙ্গে ধর্মগত কারণেও । { 

এবারকার Uy A Waimea Unde ) '( ক তিনত ছিল--সে 
নূতনত্ব এই যে তাহাদের এই অভিযানের সঙ্গে মিশিয়াছ্ছিল তাহাদের নৃতন 
গৃহীত ধৰ্মের প্রেরণা । মুমলমান ধর্ম অন্যান্য সেমিটিক ধর্মের মতোই 
স্বমতসর্ব্বস্ব এবং পরমতে অবিশ্বাসী । সেমিটিক জাতিদের ইতিহাসে ইহার 
কারণ দেখা যায়; তাছার| ভিন্ন মতের জাতি ও রাজাদের হাতে কম 
নিপীড়ন সহা করে নাই। সেমিটিক গোষ্ঠীর মধ্যে উদ্ভূত মুসলমান ধর্মের 
প্রেরণাও তাই উগ্র। গেই প্রেরণা যে কত প্রবল তাহা এই বলিলেই 
যথেষ্ট হইবে যে, শতখানেক বৎসরের মপো যুসলযানগণ আরব, পারপ্ত, 
সিরিয়া, আর্মানীয়া জয় করিয়| মিশর ও উত্তর আফ্রিকার উপর দিয়া স্পেন 
পর্যন্ত অধিকার করিয়! ফেলিল, পূর্বে অক্ষু নদীর পরপারে বর্তমান তুকীস্থান 
জয় করিয়া উহা চীনের সীমান্তে আসিয়া ঠেঁকিল, সিন্ধুনদ উত্তীর্ণ হইয়া 
সিন্ধুদেশে পদার্পণ করিল ।. মরুভূমির এই ঝড়ের সন্মুখে পৃর্বযুগের মিশর 
ঈরান তো মুহম্মদের মৃত্যুর পরে পঁচিশ বৎসরও টি'কিয়া রহিল না। এই 
বিপুল প্রেরণা অবশ্য ইতিহাসে আরব জাতির অভ্যুদয়রূপেও পরিচিত। 
তাছার সামাজিক ওঁতিহাসিক কারণসমূহ সেই সময়কার সেই ভূখণ্ডের 
জীবনযাত্রার দিক তইতেও পর্যালোচনা করা চলে। তারপর পূর্ব পশ্চিমের 
বিবিধ সংস্কৃতির সার্থবহ হিসাবে, বণিক হিসাবে, আরব জাতি সমস্ত মধ্যযুগ 
জুড়িয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আলোচনায় ইতিহাসের পথকে আলোকিত 
করিয়া রাখিল,_তাছারও বিচার-বিশ্লেষণ কর! শিক্ষাপ্রদ।* কিন্ত যাহাঁদের 


১ আরব জগতে বণিক ও বাণিজ্যের যে প্রাধান্য ছিল তাহ! এইক্ষেত্রে কম কাজ 
দেয় নাই। আরব সভ্যতার বাস্তব কারণের ও বস্তযুখীনতার কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় । 
দষ্টব্য Cambridge Mediaeval History—Voll. 
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১৭৮ সংস্কৃতির ক্লপাস্তর 


সন্মুখে পৃথিবী দাড়াইতে পারে নাই, তাহারাও সেদিন সিন্ধু জয়ের পরে 
আর ভারতবর্ষে অগ্রসর হইতে পারিল ন!। মুসলমান ধর্মের আঘাতে 
একশত বৎসরে মিশর স্পেন পর্যন্ত ভাঙিয়া পড়িল-_অথচ পাঁচশত বৎসরেও 
ভারতবর্ষে তাহ! প্রবেশ-পথ পাইল না। যাহার! মনে করেন ভারতীয় 
হিন্দুদের অধঃপতনেই মুসলমানের! এদেশে বিজয়ী হন তাহাদের এই কথাটি 
স্মরণীয় : ইসলাম ঈরান তুরানে প্রবেশ করিল, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত মধ্যএসিয়ার 
দুর্ধৰ্ঘ জাতিদের উহ! স্বধর্ম হয় নাই, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহা ভারতবর্ষ বিজয়ের 
পথও পায় নাই। সিন্ধুদেশে প্রবেশ করিয়।ও সখানেই ঠেকিয়া' গিয়াছিল। 
মধ্য এলিযার 2A চবির [রে করিয়া তু, 
তাজিক, উজবেগ জাতিদের উহা! নিজ পক্ষে টানিয়া লইল, তখন ভারতবর্ষেও 
ইসলামের প্রবেশ ঠেকানে৷ দুঃলাধ্য হইল । কারণ, এই মধ্যএসিয়ার জাতিরা 
বরাবরই ভারতবর্ষের দুয়ার ভাঙিয়া ঢুকিয়!| পড়িয়াছে, তাঁহাদের প্রতিরোধ 
করা যায় নাই। প্রবেশের পরে বারবার তাহার জীবনযাত্রার ও সংস্কৃতির 
মধ্যে অনায়াসে তাহাদের স্থান হইয়া গিয়াছে। স্থান এবারও হইল, কিন্ত 
এবার তাহার! মিলাইয়া গেল না। কারণ এবার তাহার! এক নূতন গবে 
গরীয়ান হইয়া! উঠিয়াছিল। পৃথিবীতে এমন উগ্র গর্ব আর নাই,--তাহারই 
নাম ধর্মপ্রাণত৷ বা ধৰ্মান্ধতা। 

একদিক হইতে বলিতে পার! যায় ভারতীয় জীবনধারায় ও সংস্কৃতি- 
ধারার এই প্রথম পরাজয় ঘটিল-_এই পরাজয় রাষধ্ট্রশক্তির কাছে নয়, 
ইসলামের আত্ম-সচেতনতার নিকটে । ভারতবালীর পক্ষে রাষ্ট্রীয় পরাজয় 
নূতন নয়-_-সে তে বন্ুবার ঘটিয়াছে। কারণ ভারতবর্ষের সমাজ্জ রাষ্ট্রের 
মধ্যে তাহার নিজ শক্তিকে বড় কেন্দ্ৰিত করিয়! তুলিত না--ক্বষিসমাজের 
পক্ষে তাহা করা সহজও নয়। সেখানকার জীবন পল্লীগত, শক্তি সেখানে 
সংহত নয়, বিসপিত ; নিতান্ত প্ৰয়োজন ছাড়া রাষ্ট্রে কেন্দ্ৰিত হইত না, 
কেন্দ্ৰিত হইলেও বেশিক্ষণ টি'কিত না । ইহার কতকগুলি কারণ এঁতিহাসিক, 
কতকগুলি ভৌগলিক । যেমন, যেখানে বহুজাতি আসিয়াছে, মিশিয়াছে, 
বহু ভেদ রহিয়াছে, বিভাগ চলিতেছে, সেখানে বৈচিত্রাই স্বাভাবিক, সেখানে 
‘গরক্যের’ শক্তি দুর্বল, “এক জাতি, এক দেশ, এক রাষ্্র_এইরূপ কথা 
উঠিতেই সেখানে পারে না--তাই, হিন্দু ভারতেও তাহা উঠে নাই। অবন্ঠ 
রাজার! একরাট্‌ হইতে চাহিয়াছেন, সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন, রাজচক্রবর্তা 
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ইসলামের স্বাতয্ন্য ১৭৯ 


হইবার ‘চেষ্টা করিয়াছেন আর এত বড় দেশে বারেবারেই সেই অখণ্ড 
ভারতরাষ্ট্র গড়িবার চেষ্টা ভাঙিয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া যেখানে দেশ এত 
প্রকাণ্ড--রুশিয়াশূৃষ্য ইয়োরোপের প্রায় সমতুল্য_-সেখানে এই ‘এক দেশ, 
“এক জাতি’ কথাটা শত চেষ্টা সত্বেও বাস্তব হয় না। ইউরোপে 'হোলি 
রোমান এম্পায়ার’ও এক রাষ্ট্রে এমনি বড় এক ভূখণ্ডকে আনিতে পারে 
নাই,__ভারতবর্ষেও পরন্ত বা মৌর্য-দম্রাটরাও তাহা পারেন নাই। পরে 
মুঘল সম্ৰাটদের চেষ্টা সফল হইল না। ভারতবর্ষের সেই রাষ্ট্রীয় থণ্ডতা তখন 
স্বাভাবিকই ছিল; তাহার এক্য ছিল সামাজিক ও জীবনযাত্রায়। কিন্ত 
যানবাহনের বমন সুযোগ 'তবিন ছিল 7 ভাই বিষত দেশে এই এক্যবোধ 
গভীরতর হইয়া সুদৃঢ় হইয়া উঠিতে পারে নাই। ইহা! সহজ কথা--ইহাতে 
বিজেতার সুবিধা হইয়াছিল । আর এই বিজেতারা দুর্ধর্ষ ও যুদ্ধবিদ্ায় 
সত্যই কৌশলী ছিল। কিন্তু পূর্বাপর দেখিলে, সমসাময়িক কালের পট- 
ভূমিকায় দেখিলে, ইহাকে “ভারতবর্ষের পতনের যুগ” বলা চলে না। কারণ, 
সামরিক ও রাষ্ট্রীয় পরাজয়ে ভারত-সমাজ পরাঞ্জিত হইত না, সে সমাজ 
আহত হইত। দুইদিনেই সে ক্ষত শুকাইত--সমাজ নূতন রাষ্্রশক্তিকে 
অঙ্গীভূত করিয়া লইত। ক্ষতি দুইদিনেই পূরণ হইয়| যাইত । 

ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির এই পরাজয়ই ঘটিল এইবার। তাহার 
বাস্তব জীবিকাপ্রণালী ও সামাজিক জীবনধারা যথেষ্ট নমনীয় ছিল, উদার 
প্রশস্ত ছিল। মুসলমানগণ নূতন জীবিকা-উপকরণ দাবী করিল না,--কিন্ত 
তাহারা এক উগ্র মানসিক'ওদ্ধত্য ও রাষ্ট্রীয় শক্তি লইয়া উহার উপরে বিরাজ 
করিতে লাগিল। এবার আর বিজেতার| ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে মিলাইয়া 
গেল না। 


ইসলামের স্বাতন্ত্য 


ভারতীয় সংস্কৃতি মুসলমান বিজেতাদের আত্মসাৎ করিতে পারিল না; 
তাহার কারণ মুসলমান ধর্ম সেই প্রয়াস ব্যর্থ করিয়া দিল। ইস্লামের 
একেশ্বরবাদ ‘তত্ত্বের’ বেশি পরোয়া করে না, কোনে! বিচার বিশ্লেষণের 
সুস্মতা সহা করে না! ইস্লাম সেমেটিক্‌ গোষ্ঠীর ধর্ম,__তাহার হিলাবপত্রও 
সেই গোষ্ঠীর মতোই একেবারে পরিষ্কার । হিন্দুধর্ম বলিতে পারে 
“একমেবাদ্বিতীয়ং’, ‘সর্ব খন্ধিদং ব্রহ্ম"; আর ইহার পরে ব্যাখ্যা দ্বারা শুধু 
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১৮০ সংস্কৃতির রপাস্তর 


দ্বিতীয় কেন-_গাছ, পাথর, প্ত, মানুষ যে কোন জিনিসকেই দৈবশক্তির 
আধার বলিয়া পূজা করিতে হিন্দুদের বাধে না। ইস্লামে এইরূপ তত্ত্বকথার 
ও গৌঁজামিলের স্থান নাই। তেমনি কোনে! তর্কেই ইস্লাম মুতি-উপাসনাও 
সহা করিবে না| অথচ হিন্দুর জীবনে অনেকখানি জুড়িয়াই সেই মৃ্তি, 
বিগ্রহ, মন্দির । তাহা ছাড়া, ইস্লামে এমন পুরোঁহিত-তন্থের ও জাতিভেদের 
স্থানও নাই। কিন্ত হিন্দু বলিবে ‘তন্ত্রমসি' এবং কার্যক্ষেত্রে গকলকেই 
অধিকারভেদে স্বতন্ব কোঠায় চিরকালের মতো পুরিয়া রাখিবে। তাই এই 
দুই ধৰ্মাবলম্বীদেঁরীমনধোলদপৃর্থাপরই দুণ্ট। রিডিয়াইছ(০0।সেই০।দুঘটত্ব আরও . 
দুত্তর হইয়া রহিল আমুবঙ্জিক কারণে। প্রত্যেক ংর্ণেরই জন্ম হয় 
অনেকাংশে পারিপাশ্বিকের তাগিদে ; অন্তত সেই পরিবেশের ছাপ তাহার 
নিজনম্ব হইয়া যায়। স্থান ও কাল পরিবতিত হইলেও সেগুলি সে সম্পূর্ণ 
কাটাইয়| উঠিতে পারে না। হিন্দ্বর্মের পরিবেশ ভারতবর্ষ। তাহা এই 
ধর্মকে সত্যই “ভারতধর্ম"ও বল! চলে--এই দেশের নদ-নদী, গিরি-পর্বত 
আহাৰ্ঘ-পানীয় এবং ইহার ইতিহাসের উপলব্ধিই হইল সেই হিন্দুধর্মের দেহ 
ও প্রাণ । ইসলাম দেশগত বা জাতিগত ধর্ম নয়, তাহ! সকল মাঙ্ষের 
একমাত্র ধর্ম হইবার স্পর্ধা রাথে। তবু ইস্লামের জন্ম আরবে; সে যুগের 
সে দেশের ছাপ সে অস্বীকার করিবে কির্নপে ? সেমিটিক প্রতিবেশীদের 
প্রভাবও সে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে। কিন্ত ভারতীয় পরিবেশের 
ছাপ, সেই দৃষ্টিভঙ্গী ও রূপ সে গ্রহণ করে না। এই কারণেই মুগলমান 
ধর্মাবলম্বীরা ভারতে থাকিয়াও ভারতের হইতে পারিলেন না--ভারতের 
বাহিরে তাকাইয়! রহিলেন। দিনে পাঁচবার তাহারা পশ্চিমে মুখ করিয়া 
নিজেদের সেই স্বপ্নের 'স্বদেশের’ কথা স্মরণ করেন; মক্কা তাহাদের 
প্রাণভূমি, আরব তাঁহাদের ধর্মের জন্মভূমি, তাঁহাদের উত্তরাধিকার 
লেখানকার আরব্য সমাজের ; ধর্মভাষাও তাঁহাদের আরবী ; ধর্মনেতৃবর্দ 
আরব-সস্তান ফকির দরবেশ ; সাহিত্য, শিল্প, দার্শনিক চিন্তা! পর্যন্ত আরব, 
পারশ্য, মিশর, সিরিয়ার-ভারতের নয়। তাই ভারতবর্ষে শতাব্দীর পর 
শতাব্দীতেও ইস্লাম নিমজ্জিত হইয়া গেল ন1। প্রথম দুই এক শতাব্দীতে, 
তাছার গায়ে ভারতের দাগও যেন পড়িল না। 
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জেতা ও বিজেতার সংযোগ 

সাধারণ ভাবে ইস্লাম শাসক ও শাসিতের মধ্যে যে প্রাচীর এই ভাবে 
রচনা করিয়াছিল তাহাতে মধ্য যুগের এই দ্বিতীয় পর্বে হিন্দ্‌ সংস্কৃতির সঙ্গে 
সংযোগ ও সংমিশ্রণের স্থযোগ পায় নাই । কিন্তু তাই বলিয়৷ জীবনক্ষেত্রে 
ততদিন পর্যন্ত শাসক ও শাসিত তত স্বতন্ও থাকিতে পারে নাই, তাহা 
নিঃসন্দেহ । কারণ, ইস্লাম কোনো জাতির ধর্ম নয়, প্রচারশীল ধর্ম। উদ্বা 
অন্যকে জয় করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, কোলে টানিয়! লয়। তাই ইস্লামের 
বিজাতীয় ও বিত উচারিবকৈর দা’ SRE SALE বৰিদুগাত্ৰও অবজ্ঞা 
করিল ন|। হিন্দু সংস্ৃতি রাজা, সামন্ত, রাজসভা হারাইল ; স্তন্ধ ক্ষব্ধ 
অভিমানে গ্লেস্থকে’ বজন করিয়! উহার কাণ্ডারীর! স্বয়ং-সম্পূর্ণ আত্বস্বাতন্ন্যের 
চর্চা করিতে লাগিল। বিজেতার সংস্কৃতিও দপতহরে তাহাকে’ আঘাত 
করিতেছিল, তথাপি চূর্ণ করিতে পারিল না । হিন্দুর নিবিরোধ অসহযোগিতা! 
ৰ! ‘কমঠ-বৃত্তি’ ছিন্দু-সংষ্কৃতিকে রক্ষা করিল-_কোনো দেশে ইস্লাম রাষ্ট্র- 
ক্ষেত্রে বিজয়ী হইয়| সমাজে ধর্মে এমনভাৰে পরাজিত হয় নাই। এই বিরোধ 
কিন্ত চলিতেছিল সামনস্ততগ্নের দুই শাসকদলের সংস্কৃতিতে-_-একদল শাসন- 
দণ্ড হারাইয়া ক্ষুৰ্ধ ; আর একদল শাসনদণ্ড লাভ করিয়| দপিত। কিন্ত 
দেশের জনসমাজ দুই সংস্কৃতির শাসক দলের নিকটেই প্রায় সমান অপাংক্তেয় 
তাহাদের পল্লী-জীবনে মুসলমান-বিজয়ের সঙ্গে সঙঞ্জে তাই মুসলমান 
শাসকদের প্রভাবে বড় কোনো সমাজগত পরিবর্তনের তরঙ্গও দেখা দিল না। 

ইহার কারণ আমর! জানি, সেই ক্ষি-গযাজের জীবন রাষ্ট্রে কেন্্রিত 
নয়; পল্লীতে পল্লীতে সমাজের নান! সম্পর্কে তাহ৷ বিধৃত ছিল। তাই, 
মোটামুটি জীবনযাত্রা তাহাদের অব্যাহত চলিল--জিজীয়ার ভারে, কোনো 
জায়গীরদারের অত্যাচারে মাঝে মাঝে তাহা শুধু প্রপীড়িত হইত। তেমনি 
আবার বাঙলার মতো কোনে অঞ্চলে সমাজের সেই নিয়শ্রেণীর কাছে 
মুসলমান ধর্ম একটা উদ্ধারের পথ হইয়া দাড়াইল। বোদ্ধ সম্প্রদায়তে 
হিন্দুর উপর রাগ করিয়া তাহা বরণ করিলই ( “শেখ শুভোদয়া” ও নিরঞ্জনের 
রুগ্ন” দ্রষ্টব্য ), কিরোজ শাহ-এর মতে সমাটদের চেষ্টায় হিন্দুরাও অনেকে 
রজতমূল্যে নিশ্চয়ই ইস্লাম কবুল করিয়াছিল। অবশ্য ইস্লাম প্রচারকের 
দল "জনগণকে একবারও অবহেল! করে নাই ; তাই বলিয়া যে ভারতবর্ষের 


Wwww.alimaanfoundation.com 


১৮২ সংস্কৃতির রূপাস্তর 


এই নূতন মুসলমানেরা খাটি ইস্লামকেই গ্রহণ করিল তাহ| নয়। নামে 
নাত্রই তাহারা অনেকে মুসলমান হইল । ক্রিন্তু এই ভাবেই একট! সংযোগ 
স্বদেশী ও বিদেশী সংস্কৃতির মধ্যে স্থাপিত হইল। যতই বিজেতা মুসলমান 
দিল্লী বা জৌনপুর ছাড়াইয়| অগ্রসর হইল ততই এই জনসমাজ, এই পদ্নী- 
জীবন ও এই জনসংস্কৃতির সঙ্গে তাহাদের সংযোগ বাড়িতে লাগিল। এমন 
কি উত্তর বাঙলার মত কিংবা চট্টগ্রাম আরাকানের মত সীমান্তক্ষেত্রে হিন্দু 
ও মুসলমান শাসকশ্রেণীর মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদানও চলিল--শাসক- 
ভেনী দিনাৰে টিত নিতু ০0০ বড শিৰিয়াছে। 
আবার যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই এই যোগ ব্যাপকতর হইতে 
লাগিল। এবং আকবরের সমকালে পৌছিয়া অবশেষে মুসলমান যুগ সত্য 
সত্যই ভারতীয় ভাবাপন্ন হুইয়া উঠিল। 


যোগাযোগের ফল 


এই যোগাযোগের ফলে মুসলম!ন শাসকসম্প্রদায় ভারত-সভ্যতায় আবার 
আরও কয়েকটি নৃতন জিনিস দান করিল। সাড়ে পাঁচশত বৎলরে মুসলমান 
যুগের মধ্যে আমর! মুঘল যুগের দানই সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারিয়াছি। নানা 
রকমের সম্পদ স্ষ্টি হইতেছিল প্রথম হইতেই । পরবর্তী সময়ে তাছাও নানা 
ঘটনায় আবার পরিবর্তিত হইয়াছে, তাহার সেই পরবর্তী রূপই 
হয়ত আমরা পাইয়াছি। যেমন প্রথমত ফারসী ও দেশীয় ভাষার মিশ্রণে 
রেখতা বা দেশী কথার উদ্ভব হইল, ইহাই উদুরও আদিরূপ। হিন্দ 
রাজাদের রাজকার্যে ইহার প্রাধান্য বরাবর রহিল। দ্বিতীয়ত, 
দূরদূরান্তের বিজেতার, দল দেশীয় কথায় দেশীয় কাহিনী ও দেশীয় 
কাব্যগান শুনিতেন--সেখানে রেখ তা কিংবা ফারসী জবান কে বুঝিবে? 
ইহাদের আসরে তাই দেশীয় ভাষাগুলির আদর বাড়িল। তাই সাধারণ 
লোকের সাহিত্য এইবার রূপ গ্রহণ করিতে লাগিল ; ভারতবাসীর সাহিত্য- 
সৃষ্টি আর প্রধানত ‘দেবভাষায়’ আবদ্ধ রহিল না। এইভাবে বাঙলা, হিন্দী 
প্রভৃতি বর্তমান ভারতীয় ভাষাগুলি এই সময়েই প্রথম পুষ্টলাভ করিল 
ইহার প্রমাণ লকঙ্কর পরাগল খাঁ ও ছুটিখার মহাভারত লেখানো। বস্তুত 
হুসেনশাহের সভাতে বাংলা কাব্যের জন্ম ; বাংলার আমলা মুনসি প্রভৃতি 
ফারসি জানা কায়স্ক, ব্রাহ্মণ, বৈ, ভদ্রলোক মধ্যবিত্তদের তাহ! জন্মন্ষণ। 
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তাহার পরে আসে আকবরের পরবর্তী মুঘল যুগ, এবং চৈতন্য যুগ ও বৈষ্ণব- 
যুগ। এদিকে পাঠান যুগেই হিন্দীতে আমর! পাই মালিক মহম্মদ জৈসীর 
“পদুমাবৎ”, কবীরের দোহাবলী, আর তুলসীদাসের রামচরিতমানস। 
মুঘলযুগের প্রশস্ত অবকাশে এই সকল ভায| ক্রমে ক্রমে প্রকৃত সাহিত্যিকরূপ 
লাভ করিয়াছে। তৃতীয়ত, হিন্দ্‌ ও মুসলমান সংযোগের প্রধান বাধা যেমন 
ছিল ধর্ম, তেমনি ধর্মের দিক হইতেও মেই বাধা যেভাবে অপসারিত 
হইতেছিল তাহাও এক প্রধান উল্লেখযোগ্য জিনিল। বিজয়ীর ধর্মের : 
স্বভাবতই প্রাধান্য থাকে। নানাভাবে ইস্লামও সাধারণ জনগণের চিত্ত 
আকর্ষণ করিয়াডিল তাই আয দৈছিরাছিব।আরিসছিঞ্জীমরা জানি যে, 
এই নূতন ইস্লামকেও জনসাধারণ স্বভাবতই তাহাদের পূর্ব পরিচিত 
জিনিসের আধারে ঢালিয়া সাজাইতেছিল--নিরঞ্জন হইতেছিলেন আল্লা, 
বৌদ্ধ দেবতার! হইতেছিলেন মুসলমান পীর, স্ত,প ₹ইতেছিল দরগা, পুরাতন 
দেবলীলার কাহিনী নূতন পীরের কেচ্ডায় পরিণত হহইঁতেছিল ; এসব আমরা 
বুঝিয়াছি। ইহাই ছিল ভারতীয় ইসলামের একট! জনগ্রাহ্যর্প ( popular 
{0711 )| কিন্ত ইস্লামের বলিষ্ঠ ও সরল একেশ্বরবাদ এবং জাতিভেদহীন 
সাম্য্ৃষ্টি আর এক নৃতন রূপও পরিগুরহ করিল। তাহাই রামানন্দ, কবীর, 
নানক প্রস্তৃতির মধ্য দিয়া এক ভারতীয় রূপ ও বেশ লাভ করিল, এবং 
ভারতীয় সংস্কৃতির উচ্চস্তরের চিন্তার সহিত এইভাবে আড্লীয়তা স্থাপন করিয়া 
ফেলিল। মোল্লা ও ব্রাহ্মণের, দুইএরই বিরুদ্ধে ইহা এক বিদ্রোহ । মধ্যযুগের 
খ্রীষ্টান সমাজে, পারস্তে, এমন কি তুরস্কে এক অধ্যাত্ম প্রেমভক্তিবাদের বান 
ডাকে। হয়ত সেযুগের কুষিসমাজ ও সেই সংঘাতর্লিষ্ট সামস্ততস্ত্রের মধ্যে 
মানব-প্রয়াস, মানব-মনীষা ও যানব-আবেগ বাস্তব ক্ষেত্রে কোনোরূপ 
প্রকাশের সহজ পথ পাইতেছিল ন৷। তাই তাহা এক অবাস্তব, অতীন্দ্রিয় 
‘অধ্যাত্ন” রসে ও অধ্যাত্ম সাধনায় আপনার পরিতৃপ্তি খুঁজিতেছিল। 
ইউরোপেও দে যুগে খ্রীষ্টান্‌ মিষ্টিকের অভাব ছিল ন; ঈরানের স্ুফীবাদ 
গোড়া ইস্লামের জ্রকুটি অগ্রাহ্য করিয়া রূপে রসে ফুটিয়া উঠিতেছিল। 
ভারতবর্ষেও হিন্দু মুসলমান দুই ধর্মের মধ্যে তেমনি এক ‘অধ্যাত্ন’ সাধন! 
দেখা দিয়াছিল। মাঝে মাঝে নিশ্চয়ই ঈরানের সুফীবাদ তাছাকেও পুষ্ট ও 
প্রভাবিত করিয়াছে। ভারতীয় সাধকদের প্রধান দুইটি লক্ষণ উল্লেখযোগ্য £ 
একদিকে প্রবল অধ্যাত্ম-বোধ, অন্যদিকে তেমনি প্রবল মানব-সাম্যের 
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১৮৪ সংস্কৃতির রূপান্তর 


ধারণা। হিন্দু ও মুসলমান, এই দুই বিরুদ্ধ ধর্ম ও জাতির সংঘর্ষের মধ্য 
দিয়াই সমসাময়িক শ্ৰেষ্ঠ মনস্বীরা মান্ধের মৌলিক একত্বের সন্ধান 
পাইতেছিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাবিতেছিলেন “সেই এক”-কে, বাস্তব- 
ক্ষেত্রের এই বিভিন্নত| যাহার অখথণ্ডতাকে ল্পর্শও করিতে পারে না। ইহার 
লৌকিক বাহন একদিকে ছিলেন কবীর, দাহ, নানক ও চৈতন্তের অনুবতী 
সাধকগণ ; অন্যদিকে সমাজ-ছাড়া আউল বাউলের দল, ফকির দরবেশের 
সমাজহীন সম্প্রদায় ; আর একেবারে উপরে, সুধী ও অনুরূপ মতাবলঙ্বী 
সুধীগণ, যাহাদের মধ্যে সম্নাট আকবর ও হুতভাগ্য রাজকুমার দার! 
শুকোরও নাম QL Ww- alimaanfoundation.com 

ইহ! ছাড়াও লৌকিক সংগ্কৃতিতে মুসলমান যুগের দ!ন কত ভাবে 
জম! হইতেছিল, তাহার ঠিকান| নাই । যেমন, হিন্দুরাজ্য ও রাজকমঁ- 
চারীর শাসন বিচার সবই ধীরে ধীরে মুসলমানরূপ গ্রহণ করিল! কৃষি- 
সমাজের পরিবর্তন হইল না বটে, কিন্তু তাহার সামস্ততয্ জায়গীরদারীরূপে 
ক্ৰমপরিস্ষুট হইল। আর প্রথম দিকে জনিজমার বন্দোবস্ত, খাজনার 
হিসাৰপত্র সবই অনেকট| পুরাতন ধারায় চলিল, কিন্ক চলিল মুসলমান 
কায়দায় ও ফারসী ভাষায়। বলাবাহুল্য-_ভারতীয় মুসলিম সংস্কৃতির রূপ 
এই ভূমি-ব্যবস্থাতেই স্পষ্ট হয়। উহ্থাতে তাহা মৌলিক কোনে! পরিবর্তন 
সাধন করে নাই। অথচ জীবনযাত্রায় তাই বলিয়া কি যুস্লিম সংস্কৃতির 
দান কম? শহরে বাজারে ও সওদাগরী দোকানপত্রে মুমূলিম দান বাড়িয়া 
উঠিল। কাগজ এদেশে তাহারাই আনয়ন করে, তাহার পর কেতাবের 
কদর বাড়িল। খানাপিনায় নৃতন বিলাসিত! দেখা দিল ; মুসলিম হকিম ও 
মুসাফিরের! সমাদৃত হইল। সাড়ে পাঁচশত বৎসরের মুসলমান যুগে 
মধ্যযুগের এই দ্বিতীয়াধে--এই সব লৌকিক পরিবর্তন ছাড়াও ভারতীয় 
জীবনে রাষ্ট্রীয় চেতনাও পরোক্ষভাবে জন্মাইতেছিল। 


এক্য চেতনা 


সংক্ষেপে মনে রাখিতে পারি £ঃ-_প্রথমত, এই বাহিরের ধর্ম ও 
বাহিরের শাসকদলের চেষ্টায়. ভারতের সঙ্গে এই সময়ে বৃহত্তর জগতের 
আদানপ্রদান পুনঃস্থাপিত হইল (Mughal Administration, J. N. Sarkar, 
উ্টব্য )। ইহার দ্বারপথ পূর্ব উপকূলে নয়। ইহার দ্বারপথ ছিল 
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এক্য চেতনী ১৮৫ 


প্রধানত উত্তর পশ্চিমে, এবং পশ্চিম, এবং পশ্চিম সিন্ধুর উপকূলে। 
তাহা ছাড়া, এই বিজেতাদের দল অন্তত উত্তর ভারতে অনেকাংশ 
ভুড়িয়া কতক পরিমাণে শাস্তিও স্থাপন করেন। দ্বিতীয়ত, পূববতী যুগের 
রাষ্ট্র-কেন্দ্র-হীন ভারতীয় সমাজের উপর ই'হার! স্থাপিত করেন নিজেদের 
এক শাসনব্যবস্থা । মুদ্লিম রাজোর উজ্ীর, কাজী, মুন্সী প্রস্ততি আমাদের 
নাম ও পদবা, এবং রাজকার্দে বাবহৃত ফারসী ভাষাই দেশীয় শাসনের 
পারা হইয়। উঠে,_হিন্দু রাজ্যেও তাহ! গৃহীত হয়। ঠিক রূপে রাজ- 
পুর্লযদের ও অভিজাতদের আদব-কায়দা, খেতাব-খেলাৎ, উদদি-কুর্তী 
প্রন্থতিও মুদলনাদঁদের॥মিকট৭ই৪ত৭ডারতদ সীধকলেই'লাভ করিল 
উহ! আজও ভারতে হিন্দু মুসলমান সকলকার দরবারী পোষাক এবং 
কায়দ! কাম্ুন। এই দুই দিকেই ই'হার৷ ভারতীর একোর রূপকে তাই 
পুষ্ট করিয়া তোলেন। আর হ'ছাদের তৃতীয় দান-_যুদ্ধবিদ্যায় নূতন 
কৌশল ও নূতন পরিকল্পনা,_দৃদ্ধবিদ্ধার এই জ্ঞাণের অভাবেও ভারতীয়গণ 
এই বিদেশীদের নিকট বারবার পরাজিত হইত। , 

এই কৃৃষি-সমাজে মুসলমানগণের দান ছিল প্রধানত কারু-শিল্পে ও 
সওদাগরী কাজের উন্নতিতে । একদিকে শাল, কিংখাব, কাপেট, মসূলিন 
প্রনথতি, অগ্যদিকে শানারূপ অলঙ্কার, মিনার কাজ, বিদ্রির কাজ প্রভৃতিও 
তখন মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায়ের পৃষ্টপোষকতায় এবং অনেক সময়েই 
মুসলমান কারু-শিল্পার হাতে গড়িয়া উঠে। (জ্রষ্টব্য India through the 
Ags, J. N. Sarkar ) শধাবুগের কারুকলার চরম নিদরশন হিসাবে সেযুগের 
পৃথিবীতে এই সব কাজের তুলনা মিলে না। ইছাত্যে অব্যই জীবন- 
যাত্রার মৌলিক ভিত্তি পরিব্তিত হয় নাই, কিন্তু জীবনযাত্রার উধ্ব“ 
শ্ৰেণীতে, শাসক শ্রেণীতে যে আহার-বিহার ও সাজ-সজ্জায় একট! 
কুচিবিকাশ ঘটিতেছে, তাহা বুঝ! যায়। তেমনিতর রুচির উন্নতি তখনকার 
তেনিসের, কিংবা! লণ্ডনের, কিংবা ওলন্দাজ ধনী ব্যবযায়ী ও নাগরিকদলও 
দাবী করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ । 

অবশ্য এই উন্নতি অনেকাংশেই জনগণের জীবনযাত্রা বা রুচির সহিত 
সম্পর্ক রাখিত ন|৷। প্রথম দিককার ভাষা, শিল্পকলা, সবই ছিল ঈরানী 
ও তুরানী, মধ্য এশিয়ার ও চীনের প্রভাবে প্রভাবান্বিত। > পরবর্তীকালে 


১ ভারতীয় মুসলমানের ধর্মজীবনে ছাড়া আরবীয় প্রভাব যাহা আসিয়াছে, প্রধানত 
তাঁহ! আসিয়াছে ঈরানের মারফৎ। আরব নাবিক মালাবার উপকূলে, যবদ্ধীপে, যালয়ে 
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ক্রমশই ভারতীয় জীবনের ও শিল্পধারার সহিত মুসলমানী জীবনযাত্রার 
সম্পর্ক স্থাপিত হয় 1 আকবরের সময়েই এই ধার! প্রবল হুইয়| উঠে, 
সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় মধ্যযুগের চরম স্থষ্টি ফুটিয়া উঠে নানা সৌধে, শিল্পে, 
চিত্ৰকলায়। এমন কি তানসেনের প্রেরণার ফলে সঙ্গীতে পর্যন্ত মঞ্জরিত 
হইয়া উঠিল। বিপুল মৃঘল স্থাপত্যের বিস্ময়কর ইতিহাস এখনে! যুছিয়া 
যায় নাই, ভারতীর সঙ্গীতের সেই ধারাও লুপ্ত হয় নাই। কিন্তু পরবর্তী- 
কালে যখন এই শিল্পকলা আবার দরবারেই সীমাবদ্ধ হইতে চলিল, 
তখন উহার সেই প্রশস্তত৷ ও সজীবতা নষ্ট ছইয়া গেল। তখনকার 
মূঘলশিলের সুন (ও বিলাল দিকটি ডির চলিল। দেই হৃন্ম নিপুণতা, 
অলঙ্করণ, রঙের ও রেখার স্বুচিক্তণ নমনীয়তা তবু অপরূপ রূপদান 
করিয়াছে মুঘল ক্ষুদ্র প্রতিরুতি ( ॥i॥i৪০৷re ) গুলিকে । আর দলেই মুঘল 
শিল্পেরই অগ্যদিকে একটা শেষ পরিণতি দেখি লঙক্ষৌর স্থাপত্যে ও 
সঙ্গীতে খেয়ালে ঠুম্রিতে। j 

কিন্ত এই সব শিল্পনিদর্শন হইতেই একদিকে যেমন উহার স্ুক্মতা 
সুস্পষ্ট, তেমনি অন্য দিকে সুস্পষ্ট এই কথ! যে, ভারতীয় জনগণের জীবনযাত্রা 
হইতে ইহার রসজ্ঞ সমাজ আবার অনেক অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছেন, 
জীবনের উনুক্ত প্রান্তরে তাঁহার! আর বিচরণ করিতে পারিতেছেন না। 


শ্রেণী বিরোধ 


এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে শোষিতের সহিত শোষক শ্রেণীর সংঘর্ষ 
যে বহু বহু বার ঘটিয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই সহজবোধ্য । প্রধানত এই 
সংঘর্ষ সাধারণভাবে পূর্বাপর রূপ গ্রহণ করিয়াছেঁ_প্রথমত কোনো ছিন্দু 
রাজার ( যেমন শিবাজী ) নেতৃত্বে শোষিত (হিন্দ) সাধারণের বিদ্রোহরূপে। 
দ্বিতীয়ত নিশ্চয়ই বহুক্ষেত্রে মুসলমান সামন্তও এই জনতার নেতৃত্ব ব৷ 
মুখপাত্ৰ হিশাবেই স্বাতস্্য ঘোষণা করিতে অগ্রসর হইত । মধ্যযুগের 


সর্বত্র রাজ্য ও ব্যবসা ফাঁদিতেছিল। চট্টগ্রামেও কিছু কিছু আসিয়| থাকিবে। কিন্তু 
ভারতবর্ষের উপকূলে--চট্টগ্রামের দিকেও--তাহাদের তেমন অধিক সংখ্যায় আগমনের 
বা ব্যবসাপত্ৰ চালাইবার সঠিক প্রমাণ কতটা পাওয়া যায়? বাঙালী মুসলমানের জীবন- 
যাত্রায় যে ‘আরবীয়’ প্রভাব দেখা যায় তাহ! ধর্মসূত্রেই প্রাপ্ত আর বিশেষ করিয়া পর- 
বর্তা কালে প্রাপ্ত; উহা জাতিস্থত্রে অর্থাৎ আরবীয়দের সঙ্গে পরিচয়ে প্রাপ্ত বলিয়|। মনে 
হয় ন|। 
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যুগাস্ত ১৮৭ 


অধিকাংশ সংঘাতই ধর্মের আবরণ গ্রহণ করিবে তাহা আবার বলা 
নিষ্রয়োজন। মধ্যযুগের বহু শামনস্ত-বিদ্রোহের শক্তি জোগাইত এক 
মৃক জনতা--যাহারা তখনো নিজের সত্তা সম্বন্ধে সচেতন হয় নাই । 
বিশেষত, বণিকশক্তি তখনো মোটেই আত্মসচেতন নয়। কিন্তু সাধারণ 
মাম্ষের প্রাণের আসল বিদ্রোহ রূপ লাভ করিয়াছে তখনকার অধ্যাত্ম- 
বিদ্রোহীদের নেতৃত্বেঁ_কবীরের, নানকের, চৈতন্যের এবং শত শত 
মরমীয়া সাধকের সংঘে ও গোষ্ঠী গঠনে। ইহাদের সাধনায়, সংঘে ব্যক্তি- 
মন স্বাধ'নত৷[।/গাইয়ছ।.০ দি বিথিনীততা সর স্টোরটিক স্বপ্তি ন! 
পাইয়াছে তাহা নয়। সেদিনের গণকর্মীদের পক্ষে ইহার বেশি কিছু 
করা ছিল শ্বপ্নাতীত। মূঘল রাজত্বের শেষদিকে অবশ্য মারাঠা রাজপুত, 
শিখ প্তনাকী প্রচ্তৃতি প্রধান বিদ্রোহীরা নিজেরাই রাজশক্তিরূপে মাথা 
তুলিয়া দাড়াইয়াছে এবং অত্যাচারও তাহারা অপরের উপর করিতে 
কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নয়। কিনস্ক ইহাদের অভ্যখানের পশ্চাতে যে সামন্ত 
তন্ত্রেরই অভ্যন্তরে নিস্পেষিত জন-সমাজের বিড্রোহই শক্তি জোগাইয়াছে 
তাই বলিয়া তাহা! বিশ্বত হইবারর কারণ নাই । 


য্গাস্ত 


এই শাসকশ্রেণীর হাত হইতেও যখন রাজদণ্ড খসিয়া পড়িল জনগণ 
তাহাতে চমকিত হইল না ; ভারতবর্ষও তাই আর একবার বিজেতার নিকটে 
লুটাইয়া পড়িল । 

কিন্ক উল্লেখযোগা এই, সে বিজয়ী আর রাঙা নয়, একটা! ব্যবসায়ী 
সম্প্রদায় : আর রাজ্যও সে হস্তগত করিল তাঁহার বাণিজ্যের প্রয়োজনে। 
সমাগত ব্ৰিটিশ রাজত্বের এই প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্টাই স্পষ্টভাবে জানাইয়া 
দিল--ইছার পূর্বে ভারতবর্ষে যে সব আগস্তক শাসকদল আসিয়াছে তাহাদের 
সহিত এইখানে এই নবাগতদের একটি মৌলিক পার্থকা আছে; পৃণিবীতে 
বণিগ রাজের দিন আসিয়াছে, সামস্তধুগ শেষ হইয়াছে। এই সঙ্গেই স্মরণীয় 
এই কথা--ইহার পূর্বেও গৌর্য চন্দ্ৰগুপ্ত হইতে সম্নাট আকবর বা আওরংজীব 
পর্যন্ত অনেকেই একচ্ছত্র সাম্রাজ্য গড়িবার চেষ্টা করিয়াছেন। নান! কারণে 
তাহাদের চেষ্টা বারে বারে নিক্ফল হইয়াছে। ব্রিটেন ভারতবর্ষে একটা! 
এক্ষচ্কত্র সামাজ্য স্থাপন করিয়াছে। কিন্ত পূর্ববর্তী সাম্রাজ্যগুলির সঙ্গে এই 
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১৮৮ সংস্কৃতির রূপান্তর 


সাম্নাজ্যের একটা! গুণগত পার্থক্য আছে। তাহারাও শাসন করিত, জন- 
সমাজকে শোষণ করিত ; ব্রিটিশ শালকশ্রেণীও তাহা করে। কিন্তু পার্থক্য 
এই যে, পূব্বর্তী যুগের সাম্রাজ্যের বনিয়াদ ছিল সামস্ততন্ত, এখনকার 
“সাম্রাজ্যবাদ” বণিকতন্ত্রের উগ্ড্লপ । এই কারণেই তখনকার সাম্রাজ্য ‘দেশীয়’ 
হইয়| উঠিত, ‘নেশন’ গড়িবার পথেও সহায়ক হইত ; এখনকার সাযত্রাজ্যবাঁদ 
এদেশকে ‘উপনিবেশ’ মনে করে, নিজের শোষণের দায়েই এখানে ‘নেশন’ 
গড়িতে দেয় না, এক্যের চেষ্টা ব্যাহত করে। 

সমাগত বণিগযুগের তরঙ্গাঘাতে ভারতের সামস্ততাপ্িক সুমাজ ক্ষয় 
হইয়া গেল । ''ক্কিস্ক//ক্ষ্র। জঠা নিজের ০ অযন্তর্রেই।.ভ'রিটতের সমাজও 
ততদিন প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছিল। রাষ্ট্র যে মুষ্টিমেয় শাসকশ্রেণীর হাতে 
ছিল তাহাদের হাত তখন কীপিতেছে। সেই হাত হইতেই সেই রাজা 
টুক্রা টুক্রা হইয়া গড়াইয়৷ পড়িতেছে। সুবায় স্থবায় ক্ষুদ্র শাসকের 
দল তাহারই টুকরা লইয়! নবাবী নিজামতের খেলা খেলিতেছে। নারাঠার 
শক্তি লুঠনে দস্ল্যৃতায় আপনার রাষ্ট্রীয্ন সুয়োগ বিনষ্ট করিতেছে। -_ আর 
জনগণ এই দুর্যোগের দিনে “সিং গদা, শাহ গদী, ভাউ গদীর” দৌরাস্্যে বারে 
বারে ভ্রন্ত বিপর্যস্ত হইয়া পড়িতেছে। ইহার মধ্যে কোথায় দিল দেশীয় 
ৰণিক জগৎশেঠ উমিচাদের স্বস্তি? কোথায় ছিল দেশীয় অভিজাত রাজা 
রাজবল্লভ প্রহৃতির নিশ্চিন্ততা? কোথায় বা ছিল এই রাজা-উজীর ও 
শেঠ প্রস্ৃৃতি রাষ্ট্র-শাসকগণের স্ততা বা আত্বপ্রত্যয় বা শ্রেণীগত স্বার্থবোধ ? 

মৃঘল রাজত্বও জনমতের উপর প্রতিষঠিত ছিল না, মারাঠা রাজত্বও 
জনগনের দিকে ফিরিয়৷ তাকাঁয় নাই। উভয়েরই ভরসা ছিল এই আমীর 
ওমরাহ ও সুবাদার জায়গীরদারের দল, তাহাদের আদায়া খাজনা, তাহা- 
দের পোষিত ফৌজ | যখন দেখি, এই শাসকের দল যে কোনো উপায়ে 
নিজ নিজ লাভ লইয়া ব্যস্ত, যে কোনে কর্মচারী ঘুষের বশ, ফৌজের 
বেতন রহে বাকী, আর সকলের বিশৃঙ্খলার চাপ গিয়া পড়ে অসহায় রায়- 
তের উপরে, নিরুপায় কারিগরের উপরে, তখন বুঝি এই রাষ্ট্রের আর 
কোনো আশাই নাই ( India through the Ages, J. Sarkar. ) 

সপ্তদশ শতাব্দের শেষ দিক হইতে সমস্ত অষ্টাদশ শতাব্দ ব্যাপিয়া! ভারত- 
বর্ষের সমান্দের এইরূপ অবস্থা ছিল। শাসকশ্রেণীর এই অধোগতি পূর্বেও 
খটিয়াছে, নৃতন শাসকের অভ্যুদয় হইয়াছে। কিন্ত ব্রিটিশ বণিকের মতো 
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তাহারা কোনে! শ্রেণীবিপ্নবের ফল নয়, মূলত কোনো নৃতন ব্যবস্থাও 
তাহার! প্রবর্তন করে নাই। ভারতের কনি-সভ্যতা, তাহার পল্লী-রূপ, 
তাঁহার গৃহ-'শল্ল প্রস্ততি পুবে অটুট ছিল ; সহজ ভাবেই এই রূুষি-সমাজ 
বরাবর প্রদারিত হইতে পারিয়াচে। কিন্ত এবার তাহার আয়ু ফুরাইয়া 
আসিল ঃ 

“All the civil war, revolutions, conquest, famines, stra- 


ngely complex, rapid and destructive as the successive action 
in Hindustan may appear, did not go deeper than surface. 


Fngland hg BTinddh OUNOATUREEOHF of Indian 


society, without any symptoms of reconstruction vet (1853) 
appearing. ‘This loss of his old world, with no gain ofa 
new one, imparts a particular kind of melancholy to the pre- 
sent misery of the Hindu and separates Hindustan ruled by 
Britain, from all its ancient traditions, and from the whole 
of its past history.” (Marx in N. Y. Daily Tribune; June 25, 
1538.) | 

মধ্যযুগের সেই যুগাস্ত হ্ুচিত হইল-_প্রথমত, ভূমি-সম্পর্কের পরিবর্তনে, 
জমিদারী ও রায়তোয়ারী প্রথার প্রবর্তনে। ইহাতে পুরানো সামস্তশ্রেণী 
লোপ পাইল, নূতন এক জমিদার তালুকদাদের দল শ্ষ্টি হইল। দ্বিতীয়ত 
শাসনকার্ষ হইতে গোড়ার দিকে দেশীয় শাসকশ্রেণীকে বর্জন কর! হয়। 
তৃতীয়ত, ব্ৰিটিশ বাণিজ্যের অবাধ প্রদারের জন্য আবার ভারতীয় গৃহশিল্পের 
ধ্বংস সাধিত হয়। ফলে স্থতাকাটা, তাঁতবোনা লেপ পাইল, এতদিনকার 
পল্লীসমাজ যেরূপ স্বস্থ, সম্পন্ন ও আত্মনির্ভরশীল ছিল, উহ! আর লসেইর্লপ 
রহিল ন!। পুরাতন সামস্তগণ নাই ; পুরাতন পল্লীসমাজ ভাঙিয়! যাইতেছে, 
পুরাতন আথিক কাঠামে!| টুকরা টুকরা হুইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে অবস্ত 
তখন আপনারই অজ্ঞাতে নূতন শক্তিও সেই সমাজে সঞ্চারিত হইল 
রাজকার্ষের প্রয়োজনে ভারতবাসী ইংরেজী শিক্ষার দিকে অগ্রসর হুইয়! 
গেল ; বিলাতের মালে বাজার ভরিয়া উঠিল; আর শেষে রেল, টেলি- 
গ্রাফ, ষ্টাম শিপ প্রন্থতির যোগে ভারতবর্ষের এই আধুনিক যুগ আসিয়া 
গেল। বিলাতি মালের প্রয়োজনে চাই যানবাহন, যানবাহনের প্রয়োজনে 
চাই কয়লা, কয়লার পরেই লোহ! । তথন আবার দেখা দিল কল-কারখানা, 
আর বিদেশীয় পু'জির মালিকান৷ ৷ 
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১৯০ সংস্কৃতির রপাস্তর 


এইরূপে ভারতের সুদীর্ঘ মধ্যযুগ এবার যুগান্তের মুখে আসিয়া ঠেকিল। 
এই যুগাস্তের সন্ধ্যা বাঙলা দেশেই প্রথম ঘনাইয়া উঠে; বাঙল৷ দেশের 
মধ্য দিয়াই তাহার স্বরূপ ক্রমশ প্রকাশলাভ করে, আর '“বাঙালার 
কাল্চার’ই, সেই সবণিগ্রাজের বাস্তব ও ভাবগত প্রেরণার প্রধান প্রমাণ, 
নিদর্শন ভারতীয় সংস্কৃতির বর্তমান রূপের-_তাঁহার রূপাস্তরের ও 
রূপহীনতার । 
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শ্রন্থপঞ্জা 


বৌদ্ধজাতক, অর্থশাস্তর (Tr. Ed. R. Shama Sastry ). 

অশোক অন্নশাসন । 

হিউএন সং (যঘুয়ান চাং) এর ভ্রমণ কাহিনী (Ed. Watters ). 

অল বেররণীর ভারত বৃত্তান্ত প্রভৃতি । 

A History of Indian Literature, M. Wints2rnitz. 

India and a New Civilization, Dr. Rajani Kanta Das. 

A Short Cultural History of India, H. G. Rawlinson. 

Indian Social Polity, Bhupendra Nath Dutt ; ( এ ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি ) 
The Economic History, of Ancient India, S. K. Das. 

Hindu Polity, K.P. Jayaswal. 

History of Mediaeval India, C. V. Vaidya. 

History of Bengal, Vol. IEd., R. C. Majumder. 

History of Aurangzib, J. N. Sarker. 

Influences of Islam on Indian Culture, Tarachand. 
Cambridge History of India. 

রাহছল সাংকৃত্যায়নের ‘মানব সমাজ,' ‘দর্শন দিগদর্শন’ ও ‘ভোলগাসে গঙ্গা’ । 
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ভারতীয় সংস্কৃতির থাব্লা-আশ্ুনিক ক্লপ 
বাঙলার কাল্চার-_উপনিবেশিক সংস্কৃতি 


“বাঙলার কাল্চার” কি? সাহিত্যের একজন রসজ্ঞ অধ্যাপক বলিয়া- 
ছিলেন: “বাঙলার কাল্চার? একটা কড়| পাকের সন্দেশ ও একটা 
" ভালো পাকের পেড়া দাও দিকিনি কোনে| তামিলকে ; খেয়ে বল্লেন, 
‘বোথা আর ইকুয়েলি সুইট”, দুইই সমান মিষ্টি । ঠিক কথাই,__অনেক 
কালের কাল্‌চার থাকলে বোঝা যায় সব মিষ্টিই এক নয় !” র্সজ্ঞ 
অধ্যাপক মহাশরি নতে ভরের যার ০৪ রাস দিবে বাঙলার 
কাল্চারের সর্বাপেক্ষা বড় প্রতিনিধি আর কিছু নয়-_-রসগোলা ও সন্দেশ । 

পৃথিবীতে মিষ্টান্ন পরিবেশন করিয়া নাম রাখিতে পারা কম কথ৷| নয়, 
ইতরজনের| অনেক দিন পর্যন্ত মনে রাথে-_এমনি দেখা যাইতেছে অধ্যাপ- 
কেরাও কেহ কেহ তৃপ্ত হন। কিন্ত নানা অধ্যাপকের নান! মত। শিল্পকলার 
অধ্যাপক শাহিদ স্থরহাব্ি বিলাতে নাকি তাহার বন্ধুদের বলিয়াছিলেন?ঃ 
“বাঙলার বৈশিষ্ট্য ? পৃথিবীতে য! আর কারুর নেই--তার নাম আডডা”। 
মনে হয়, এমশ সত্য কথা আর কখনে| বল৷! হয় নাই। ক্লাব, পার্টি, 
সভা-সমিতি, ব্যবসাপত্_দৰই আমাদের টঢিলে-ঢালা-_আডড| না হইলে 
চলে না। কিন্তু জানি, অধ্যাপকেরা একমত নহে। নাম করিতে সাহস 
করি না, আর একজন অধ্যাপক বলিয়াছেন £ “বাঙলার বাইরে ‘ভদ্রলোক’ 
নেই-__্যারিষ্টোক্ত্যাপি আছে, আর আছে ‘কিগান' ; কিন্তু এখন ‘ভদ্রলোকের 
সমাজ’ দেখেছ মেড়ো পাঞ্জাবীর দেশে ?” 

তিনি একবারে মুঘল যুগের পূর্ব হইতে প্রমাণ লইয়! উপস্থিত হইবেন ; 
দেখাইবেন,--সদ্‌-বৌদ্ধ-করণ-কায়স্থ-ঠাকু মহাশয়ের কেমন করিয়া 
মানসিংহ, তোডরমল, মুশিদ কুলি খা প্রভৃতিদের যুদ্ধে হিম-সিম খাওয়াইয়াছেন, 
জমাবন্দির হিপাবপত্রে সকলকে লর্ষে ফুল দেখাইয়াছেন, অবশেষে ক্লাইভ- 
হেষ্টিংস-এর দিনে রাজ্যে-বাণিজ্যেও আপনাদের আসন পাকা করিয়া 
লইয়াছেন। 

" এই দাবীতে অবশ্ত ইতিহাস কতটা সায় দিবে তাহ! জানি না। তবে 
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১৯২ সংস্কৃতির রপান্তর 


আমর! সবাই স্বীকার করিব যে,_বাঙলা দেশের বাহিরে ‘ভদ্রলোক’ নাই । 
‘প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন’ বারে বারে, অবাঙালীদের না পারিলেও, 
আমাদের মনে করাইয়| দেয--_আমরাই অবাঙালীর দেশে মশাল জালিয়াছি, 
আর আমাদের সাহিত্য আছে। 

এই সত্যটা! কিঙ্ড কাহারও উড়াইয়| দিবার উপায় নাই। দেশী 
অধ্যাপকের! যা’ন, একজন ইংরেজ অধ্যাপকও বলিয়াছেন £ “ব্রিটিশ সাম্রাজে 
ইংরেজী চাড়া আর একটিমাত্র ভাবায় এপর্যন্ত সাঁতিত্য স্বষ্টি হইয়াছে, গে 
ভাষা বাঙল!।” সমাজের নূতন সংস্করণ কমনওয়েলথ, সম্বন্ধেও্ড এই কথা 
সা http://www.alimaanfoundation.com 

ভাষা ও সাহিত্য অবপ্যই মানস-সংক্কৃতির প্রধান বাহন। কিন্ক সাহিত্যই 
কাল্‌চারের এক ব| অগ্নিতীয় মানদণ্ুও নয়। এবং সকল জাতির মানস- 
সম্পদের প্রকাশও সাহিত্যে হয় না। কাহারও বা সে জীবন রূপ লাভ 
করে কাব্যে-সাহিত্যে, কাহারও ব! সঙ্গীতে-গানে, কাহারও শিল্পে-চারু- 
কলায়, আবার কাহখরও বা অপূর্ব কারু-নৈপুণ্যে। মোটামুটি ভাবে তবু 
কথাটা গ্রহণ করা যায় যে, যে জাতির সত্যই একটা সাহিত্য আছে সে 
কাল্‌চার অনেকটা অগ্রসর হুইয়াছে। ব্রিটিশ সাঞ্রাজ্যে অথবা ভারতবর্ষে 
বাঙালীর যদি এই দাবী থাকে, তবে সেই দাবী তুলিবেনা কেন? 

একটা তর্ক উঠিতে পারে--'ব্রিটিশ সাঞ্রাজ্যে'র কথাটা আর না পাড়িলেই 
ব! ক্ষতি কি? আর সেই সাম্রাজ্যের মধ্যে কি বাঙলা ভাষায়ই সাহিত্য 
রচিত হইয়াছে ? অন্য ভাষায় হয় নাই ? হিন্দীর সাহিত্য-সংসার স্থবিশাল ; 
উদ্ুর জগৎ স্থমাজিত ও সুসংস্কৃত ; মারাটীর সাহিত্য স্ুদ্ঢ় ও সবল; 
গুজরাতীর সাছিত্যও' সচেতন। ইহাদের প্রত্যেকেরই পিছনে পাচশত 
হইতে হাজার বৎসরের ইতিহাস । শুধু বাঙলার কথ! বলিয়া লাভ কি? 

কিন্ত কি হিসেবে কথাট! বলা হইয়াছে সে হিলাব মিথ্যা নয়-_-সত্যই 
আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের সহিত এওঁ সব সাহিত্যের তুলনা হয় না। এই 
হিসাবে ছাড়াও আধুনিক কালের ভারতীয় জীবন ও ভারতীয় সংস্কৃতির 
স্বরূপ বুঝিবার পক্ষে বাঙালার সাহিত্যকে মোটের উপর মানদণ্ড ছিসাবে 
গ্রহণ করা যায়। সেই মানদণ্ডে ভারতীয় সংস্কৃতির . আধুনিক রূপটিও 
নিরূপণ কর৷ চলে ; দেখিতে পাই--ব্রিটিশ রাজত্বের সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির 
কি রপাস্তর ঘটিল ; সাম্নাজ্যবাদের পরিবেশে অর্ধ সামস্তের যুগে--পরাধীন 
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বাঙলার সংস্কৃতি j ১৯৩ 


জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতে--ভারতীয় সংস্কৃতি কোন্‌ পরিণতি লাভ করিয়াছে; 
বিংশ শতকের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে দুনিয়াব্যাপী গণ-বিপ্লবের পরিবেশে 
ডোমিনিয়নী কালচারের গতি কোন্‌ মুখে ? 

এই হিসাবেই বাঙলার কালচার একবার বুঝিয়া দেখিবার মতো--সন্দেশ 
রসগোল্লা হইতে একেবারে কলিকাতার চায়ের দোকানের ‘ডবল ডিমের 
মাম্লেট’ পর্যন্ত সব কিছুই এই কাল্চারের পরিচয় দেয়। কারণ, বাঙলায় 
সুধু এই যুগে সাহিত্যই জন্মে নাই, আরও অন্তাষ্ঠ জিনিসেরও উদ্ভব 
হইয়াছে। 

এই যুগে বাঙালী একটা মৃতনণ।চিত্ৰকল/্জািষ্ধরি০ করিয়াছে, নূতন 
নৃত্যকলার উদ্বোধন করিয়াছে, এক নূতন সঙ্গীত-শৈলী রচনা করিয়াছে। 
বিজ্ঞানে, ইতিহাসে, প্রত্বতত্ত্বে তাহার তীষক্ষ বিচারবুদ্ধি প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিয়াছে। বাঙলার এই নবজাগরণ রূপ লাভ করিয়াছে ধর্মান্দোলনে, 
সমাজসংস্কারে ; আর শেষে বাঙালীর সেই আবেগময় প্রেরণা জন্ম দিয়াছে 
প্রবলতম বিপ্লবী প্রয়াসকে। বাঙলার কালচারের সাপেক্ষ মহৎ ছষ্ট 
মানসক্ষেত্রে সাহিত্য ; কর্মক্ষেত্রে বিপ্লবী আন্দোলন। জীবনে এত অশ্ব 
আর ভারতবর্ষের অষ্য কোনো জাতি দাবী করিতে পারে কি? 

“ভারতীয় সংস্কৃতির আধুনিক রূপ” মোটামুটি দেখিতে পাওয়া যায় এই 
“বাঙালীর কাল্চারে ৷” 


বাঙলার সংস্কৃতি 

বাঙালীর এই ‘কাল্‌চার’ অবস্য আধুনিক কালের জিনিস-_এত অভিনব 
যে ইহাকে “বাঙলার সংস্কৃতি” বলিতে যেন বাধে। “বাঙলার কৃষ্টি” 
বলিয়াও ইহার অঙ্ণুবাদ করিতে পারি না। কারণ ভারতীয় সংস্কৃতির 
যে ধারা বাঙলা দেশেও বহিয়া আসিতেছিল--এখনও মৃতপ্রায় বহিতেছে, 
একেবারে থামিয়! যায় নাই--বাঙলার কাল্‌চার যেন এই আধুনিক কালে 
(ইংরেজ আমলে) তাহার সহিত যোগস্থত্র হারাইয়া ফেলিয়াছে, আর 
তাহা খুঁজিয়াও পায় না। অন্যদ্নিকে ‘কৃষ্টি’ বলিতে আমর! যদি উহার মূলগত 
কষ ধাতু ও কষির উপর জোর দিই, তাহা হইলে বলিতে পারি--বাঙলার 
কালচার’ কৃষি বা কৃষকের সহিত সম্পর্ক প্রায় রাখে না--ইহা বাবুদের 
জিনিস, “বাবু কালৃচার”। এই জন্তই আমরা! ‘বাঙলার কালচার’ বলিলেই 
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১৯৪ সংস্কৃতির রূপান্তর 


বুঝি ভদ্রলোকের জিনিস; এই কথা মনে মনে বুঝি বলিয়াই বলি, অন্ত 
প্রদেশে ‘ভদ্রলোক’ নাই । 

“বাঙলার কালচার” নৃতন জিনিস, “বাঙলার সংস্কৃতি” কিন্তু বহুদিনের । 
আমাদের যে সাহিত্য, যে সঙ্গীত, যে নৃত্যকলা ও শিল্পকলা লইয়। আমাদের 
এই যুগের গর্ব__এমন ফি যে “ভদ্রলোক” শ্রেণী লইয়া আমাদের সামাজিক 
বৈশিষ্ট্য ও সামাজিক সমস্তা--তাহার জন্ম বেশি দিন হয় নাই। সে জন্নিয়াছে 
ইংরেজের বাঙলা জয়ের পর, সাম্রাজ্যবাদের আওতায়, প্রায় ইংরেজের 
তৈয়ারী কলিকাতা শহরে। কিন্ত “বাঙলার সংস্কৃতি"_-বাঙলার মাটি, 
বাঙলার জল ওঁ বাঙলার" জন_জাবিলের” সঙ্গে জড়াইয় াডিয়া উঠিয়াছিল 
হাজার বৎসর হইতে, ভারতীয় সংস্কৃতির কোলে (দ্রষ্টব্য History ০f 
Bengal, Vol I, Dacca University ) 

প্রায় হাজার বৎসর আগে “পাল ও সেন রাজাদের আমলে বাঙালী 
লংক্কৃতির ভিত্তি স্থাপিত হইল, ইহার মূল সর বাধা হইল ।” তাহার পূর্বেকার 
ও পরেকার কাহিনী আমাদের জানাই আছে--তাহ! ভারতীয় ইতিহাসের 
বড় জোর একটি গর্ভাঙ্ক মাত্র । অবম্য পাল যুগে মোটামুটি বাঙালী নিজের 
একটা স্থান সেই সংস্কৃতির ইতিহাসে করিয়া ফেলিয়াছিল। তখন সংস্কৃতে 
তাহার “গৌড়ী রীতি” গৃহীত হইল ; তাহার ধীমন ও বীতপাল নূতন মৃ্তি- 
শিল্পের প্রচলন করিল ; বৌদ্ধগুরুদের হাতে মহাযান নূতন রূপ পাইল এবং 
সিদ্ধাচার্যর| দেশীয় ভাষায় গান রচনা করিয়া গেলেন (চর্যাপদ )। এইরূপে 
প্রায় হাজার বৎসর পূর্বে বাঙলা ভাষার জন্ম হইল। সঙ্গে সঙ্গে জন্মিল 
বাঙালী জাতি। তারপর মধ্যযুগে তুকীবিজয় ও মুসলমান আধিপত্যের 
দিনে বাঙলার সংস্কৃতি ক্রমেই সেই ভাষার ভিত্তিতে আপনার রূপ আবিষ্কার 
করিতে লাগিল। বাঙলার সংস্কৃতির সেই মধ্যর্ূপও মধ্যযুগের ভারতীয় 
সংস্কৃতির একটি অহুচ্ছেদযাত্র-তখনও কৃষি-সমাজের সুদীর্ঘ মধ্যা্ছ। তাই 
বাঙলায়ও তথন দেখা যায়--তেমনি স্থযোগ ও সমন্বয়, সেই আউলিয়া, বাউল, 
সুফী, দরবেশ ও নানা সম্প্রদায়ের সহজিয়৷ দল, সেই মুসলমান শাসক, 
ব্রাহ্মণদের পৌরাণিক ধর্মপ্রচার, বৈষ্ণব মহাজনদের চেষ্টায় বাঙলা! সাহিত্যের 
বিকাশ, আর তেমনি ব্রাহ্মণ্যধর্মের আত্মরক্ষার দায়ে লৌকিক রচনা 
মঙ্গলকাব্য। বৈষ্ণব প্রেরণায় সেই সংস্কৃতিতে একট! প্রবল স্রোত বহিয়া 
যায়--বাঙলা সাহিত্য, বাঙল! জীবনযাত্রা একটা নিজস্বতা লাভ করে। 
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বাঙলার সংষ্কৃতি ১৯৫ 


প্রধানত ইহার কেন্দ্র ছিল পল্লী । “বাঙলার সংস্কৃতি মুখ্যত গ্রাম্যজীবনকে 
অবলম্বন করিয়াই পুষ্টিলাভ করিয়াছিল।” প্রাচীন ভারতে নগর ও নাগরিক 
রীতি ও জীবনযাত্রার উল্লেখ কষ পাই না ( বিশেষত বাৎপ্যায়নে বা 
বা মৃচ্ছকটিকাদির মত সাহিত্যে); কিন্তু ভারতীয় সমাজ যে মুখ্যত ছিল 
পল্লীসমাজ, তাহা আমরা জানি। বাঙলী সমাজের সম্বন্ধে এই কথা আরও 
অধিকতর সত্য-_এই দেশে নগর বা রাজধানী বলিয়া যাহ! সচরাচর উল্লেখিত 
হইয়াছে আসলে তাহা গ্রামেরই চিহ্নিত (হয়ত বা কল্পিত) সংস্করণ । ভারতীয় 
প্রধান প্রধান জীবনকেন্্র হইতে দুরে অবস্থিত হইয়া বলিয়া এই গ্রাম্যসভ্যতা 
নিজ নিজ গ্রামের ALY WHPLRPRELAUNAR নিজেরে নিয়মে নিজ নিজ 
বিচিত্র ও বহুবিস্তৃত আচার বিচার চিন্তা ধারণা লইয়া চলিতে পারিয়াছে_ 
তাহাতে সন্দেহ নাই। অবশ্য “মৃঘল সাম্রাজ্যের অন্তু ক্র হওয়ায় হিন্দুযুগের 
অবসানের পরে বাঙালী গ্রামীণ সভ্যতার গণ্ডী প্রথমে কাটাইয়! নিখিল 
ভারতীয় সভ্যতার অংশ গ্রহণের একটা বড় সুযোগ পাইল।” কিন্তু তখনে! 
একদিকে ঢাকা মুশিদাবাদের মুসলমান দরবার, অন্য দিকে বিষ্ণুপুরের রাজসভ৷ 
ইহার বাহিরে মধ্যযুগের সেই মাজিত সংস্কৃতির অঙ্রশীলনের নিদদর্শনই বা 
বেশি আমর! পাই কোথায় ? (ডষ্টব্য History of Bengal, Vol If, 
Dacca University ) | 

প্রায় এক হাজার বৎসর হইল বাঙলা ভাষ জন্মগ্রহণ করিয়াছে-_এ 
সময়ে ভারতীয় অষ্যান্য প্রধান প্রধান ভাষাও জন্মগ্রহণ করিতে থাকে। ' তাই 
ভারতীয় এই সব জাতিদের সংস্কৃতির ( হিন্দী, মহারাধ্রী প্রভৃতির ) নিজস্ব 
জীবনও প্রায় হাজার বৎসরের, তাহার পূর্বে তাহারা ছিল ভারতীয় সংস্কৃতির 
জঠরে, অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়।। কাজেই জন্মিল যখন তথন বাঙালী সংস্কৃতি, 
মহারাষ্ট্রীয় সংস্কৃতি প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতি জন্মিল এতদিনকার 
(প্রাক্-যুসলিম্‌ ) ভারতীয় সংস্কৃতির উত্তরাধিকার লইয়া--বাঙালী সংস্কৃতি উহ্থার 
মগধ-মণ্ডলের রূপ ও গঁতিহোর বিশেষভাবে অংশীদার হয় ; তাহার সঙ্গে অন্ত 
বড় অংশীদার অবস্য ছিল মৈথিল, আঁর প্রায় সেই সময়েই ( ১০০০, ১২০০ 
শতকের ) পৃথক হইয়া অংশীদার হইয়া উঠিল ওড়িয়া, এবং একটু পরেই 
(চতুৰ্দশ শতাব্দী হইতেই )অসমিয়া প্রভৃতি বাঙল! ভাষার নিকট জ্ঞাতি-গোষ্ঠী। 
কাজেই বাঙালী সংস্কৃতির আদি যুগে ( আমুমানিক খ্রীঃ ১,০০০-১,২০০ শতক ) 
ও মধ্য যুগে ( সাধারণ ভাবে মুললমান আমলে ) মোটামুটি এই সংস্কৃতির যে 
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১৯৬ সংস্কৃতির রূপান্তর 


ভিত্তি ও যে গঠন ছিল প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় সংস্কৃতির আলোচনা 
সূত্রেই আমরা তাহার পরিচয় লইয়াছি--গুধু পূর্বপ্রত্যন্তবাসী বলিয়া 
বাঙলার অধিবাসীরা ছিল উত্তর ভারতের বা পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের 
প্রধান প্রধান সংস্কৃতিকেন্দ্র হইতে আরও বিচ্ছিন, ও সব সংস্কৃতি দ্বারা ক্রম- 
প্রভাবিত, এবং ও সব উন্নাসিক শাসক ও শাস্রকারদের চক্ষে (বেদ ও 
আরণ্যকের যুগ হইতেই ) একটু অবজ্ঞাত ; আচার-বিচারে শিথিল, ধ্যান- 
ধারণায় ‘পাষণ্ডী' (॥ereti০ ), ভাষায় স্থষ্টতেও হয়ত অনিয়ষ্তিত, রাষ্ট্র 
ংগঠনেও কেনজ্্াঙ্গ নয়,_বঙ্গ, সমতট, হরি কল, রাড, গৌড়, বরেন্দ্র 
প্রভৃতি বিবি TURLNALE LL yl মধ্যে আদিম ব! 
অতি প্রাচীন গুপজাতিক ({1i61) কৌম-বন্ধন ও রাষ্ট্র-বন্ধনের অথবা ভারতীয় 
সমাজের বর্ণভেদ, জাতিভেদ, শ্রেণীভেদের মধ্যে একেবারে তলাইয়া যায় 
নাই-ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থের সমাজ চাপিয়! বসিয়াছে। ক্ষত্রিয়ের৷ ( যেমন 
কর্ণাটাগত সেনের! ) উহার মধ্যে মিলাইয়! গিয়াছে ; কৈবর্ত, বাগী, ডোম, 
ও ব্যাধ, নিযাদ জাতিরা বিশিষ্ট জাতি হিসাবে তুচ্ছ নয়। বাঙলার কাল্‌চারকে 
বুঝিবার জন্য তাই বাঙলারও আদি ও মধ্য যুগের বাঙালী সংস্কৃতির কয়েকটি 
প্রধান বিষয় স্বরণ রাখা প্রয়োজন। 
প্রথমত, মোটামুটি উৎপাদন-শক্তির ও উৎপাদন-পদ্ধতির কোনে 
বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নাই; তাই উৎপাদন-সম্পর্কেরও পরিবর্তন 
প্রয়োজন হয় নাই। অর্থাৎ সমাজ-বিপ্লব ঘটে নাই; ঘটয়াছে রাজা- 
রাজ্যের পতন-অভ্যুথান, শাসক-শ্রেণীর কোনো এক বংশের পতন, ও 
তাহার পরিবর্তে অগ্য এক বংশের উত্থান । সুদীর্ঘ কাল ব্যাপিয়া এখানে 
তাই নানা পরিবর্তনের মধ্যে অব্যাহত রহিয়াছে “ভারতীয় সামস্তত্ত্রের 
ধারা”--উহার প্রাচীন হিন্দু পদ্ধতিই মুসলমান আমলে আরও সুদৃঢ় হয়। 
আকবরের পরে (জাহাঙ্গীরের সময়ে) সেই জায়গীরদারী প্রথ) 
বিলোপের চেষ্টা হয়, তাহা দুর্বল হইয়া পড়ে। অন্যদিকে ইউরোপীয় 
কণিকদ্ের বাণিজ্যবিস্তারে ক্রমে দেশে বাণিজ্য বৃদ্ধি ও মুদ্রামূলক বিনিময়ের 
( money economy ) প্রলার ঘটিতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে বণিগযুগের প্রথম 
হৃচনা হয়; সিরাজদ্ৌলার সিংহাসনচ্যুতির পিছনে ছিল একদিকে তাহার 
সামস্ত, অষ্যদিকে বণিক-ব্যাঙ্কারদের ( ক্লাইভ, উমিচাদ, জগৎশেঠ ) চক্রান্ত। 
দ্বিতীয়ত, দীৰ্ঘকাল এখানে যে সামন্ততন্ত্র চলে তাছার রূপ কি? ভারতের 
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বাঙলার সংস্কৃতি ১৯৭ 


অন্য প্রদেশের অপেক্ষাও বাঙলাতে অধিক ছিল বিচ্ছিন্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম্য- 
জীবন, তাহার স্বয়ংসম্পূর্ণ আথিক জীবন, সেই ভারতীয় ক্ষিপ্রধান সমাজ, 
গ্রামের কারিগর, বৃত্তিধারীদের গ্রামের শস্তে জীবনযাপন; গ্রামের 
তন্তবায়, কুস্তকার, রজক, নাপিতের কাজে গ্রামের অভাব পূরণ ; কৃষি- 
সমাজে ভূমির অধিকার ও উহার তারতম্য দিয়া সামস্তকালীন পীঠিকা- 
(55) নির্ণয়ভূমিহীন কারিগর, ক্ষেতমজুর প্রভৃতির শৃদ্ব অনাচরণীয় 
জাতিতে (০5) পরিণতি ; দখলী স্বত্ববান্‌ কৃষকদের ‘আচরণীয়’ 
( তুলনীয় হেলে কৈবৰ্ত ও জেলে কৈবৰ্ত ; ধোবা ও চাষা ধোবা ) নবশখথ 
জাতিতে স্থানলীও ; 'উচ্চদ্ণের ভদভিদের 'সামস্ত ভৌরিকস্ব' ভোগ, আর 
ভূমির সর্ব শস্বামিত্ব রাজার একচেটিয়া অধিকার। ইহার পরিবর্তন ঘটে 
নাই ; কিন্তু ইহার মধ্যে প্রকান্যে ব! প্রচ্ছন্নভাবে জাগিয়াছে বিরোধ। 
তৃতীয়ত, এই দীর্ঘসময়ের মধ্যে শ্রেণী-বিপ্ব না ঘটিলেও শ্রেণী- ' 
সংঘাত ছিল, তাহার ঘাত-প্রতিঘাতে সমাজ পরিবর্তিত হইয়াছে 
আপোষের মধ্য দিয়া, সংস্কারের মধ্য দিয়া । সেই শ্রেণীবিরোধের প্রমাণ 
রহিয়াছে কোথাও অর্ধপ্রকাশিত কোথাও প্রচ্ছন্ন। প্রধানত সেই শ্রেণী- 
বিরোধ (ক) মধ্যযুগের সাধারণ নিয়মে রূপ লইত ধর্ম বা সম্প্রদায়গত 
প্রতিদ্বন্িতার বা বিরোধের আড়ালে ( বৌদ্ধ ও হিন্দু, কিংবা! বৈষ্ণব ও 
শাক্ত, মুসলমান ও হিন্দু প্রভৃতির মধ্যে এই মূলস্থত্র লক্ষ্য করা যায় )। 
(খ) ধৰ্মমত ও দেবদেবীর পূজা লইয়া এই শ্রেণীবিরোধ অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন 
ভাবে আত্মপ্রকাশ করিত, যেমন, ধর্মমতের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্যবাদীর পৌরাণিক 
অবতারবাদ (রাম, ক্ষণ প্রভৃতি) ও সাধারণ শ্রেণীর লৌকিক গুরুবাদ 
(‘নাথ গুরু'দের হইতে একেবারে আউল-বাউলের ও কর্তাভজ্জাদের গুরু- 
বাদ পর্যন্ত ) এবং নির্বাণ ও মুক্তির আদর্শেও লৌকিক মহাস্ুখবাদ ; এবং 
বৈদিক যজ্ঞ ও সংস্কারকর্ম এবং লৌকিক পূজা ও তন্ত্র (বৌদ্ধ বঙ্ধ যান, 
সহজ যান, শৈব, সহক্তিয়া ও শাক্ত তন্ত্ৰ পৰ্যন্ত ) ইছার মধ্যে রহিয়াছে 
মতাদর্শের বিরোধ । এই বিরোধের মধ্যখানে একটা আপোষপথ বৈষ্ণব 
অবতারবাদ ও গুরুবাদ এবং বৈষ্ণব সদাচার, দয়িত সম্পর্ক, পরকীয়া তত্ব 
ও সাধনা নির্মাণ করে। আবার অন্যদিকে দেবদেবীর ব্যাপারে 
সাধারণ লোক পৌরাণিক দেবদেবীদের গ্রহণ করিলেও গ্রহণ করিল 
নিজেদের শ্রেণীজীবন ও ধারণা অঙুযায়ী ( ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ ও ধামালির 
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১৯৮ সংস্কৃতির রূপান্তর 


শ্রীকৃষ্ণ ; পৌরাণিক শিব ও চাষী শিব ও গাজনের শিব ; চণ্ডী ও বনচেৰী 
চী ; দুর্গা ও অক্পূর্ণা ) ; কখনো বা লৌকিক দেবদেবীরা উচ্চ দেবদেবীর 
বিরোধ সত্বেও আপনাদের প্রতিষ্ঠা করেন (যেমন মনসা ), কথনো বিন! 
বাধায় তাহার! প্রতিষ্ঠিত হয় ( যেমন, দক্ষিণ রায়, কানু রায়, কিংবা ধুন বা 
কচ্ছপরূপী ধর্ম্ঠাকুর )। (গ) ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদের বিশেষ সুষ্টি যে- 
জাতিভেদ (০৪52) সেই জাতিগত ( caste ) দ্বন্ব, বৈষম্য, প্রভৃতির 
আকারে শ্রেণীসংঘখাতই আসলে রূপলাভ করিয়াছে ( বিশেষতঃ সেন 
রাজত্বে কোলত থার্টি ।9 সরব বণিক প্রতি সৃপ্জডিষ্টিত বেণে বা 
বৈশ্য সমাজের--সম্ভবত সদ্ধর্মান্তরাগী বৌদ্ধ বলিয়,_অধোনয়ন প্রভৃতি 
স্মরণীয় )। সেকালের বিরোধ বৈষম্যরই ফলে বাঙলায় বৌদ্ধ নাই এবং 
মুসলমান এত সংখ্যাধিক্য এবং বৈষ্ণবধর্ম এত বিস্তৃত । 

বাঙলার এই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের ধারা হইতে বাঙলা সাহিত্য 
ও সংস্কৃতির ধারা বিশ্লেষণ করিলে যাহা মনে জাগে তাহা এই 

প্রথমত, যে-বাঙলায় বৌদ্ধ ধর্মের এত প্রচলন দশম শতাব্দীতেও দেখি 
সে বৌদ্ধ সম্প্রদায় বাঙলায় মধ্যযুগে কোথায় লুপ্ত হইল ? 

মোটামুৰ্ট ভাবে মৌর্য যুগ হইতে বাঙলা দেশে উত্তর ভারতীয়দের বসতি- 
স্থাপন আরম্ভ হয়, সপ্তম শতাব্দীতে পাহাড়পুরে জৈন, বৌদ্ধ ও ( বৈষ্ণব ) 
শ্রীক্ষ্চ উপাসনার প্রমাণ হইতে বুঝি এই সব ধর্ম কত প্রসারিত ; পাল ও 
সেনরা বাঙলায় সেই ভারতীয় সংস্কৃতির বিজয় ( গৌড়ীরীতি, পাল-সেন 
ভাস্কর্য ও স্থাপত্য প্রভৃতি-) সুদৃঢ় করে। কিন্ত তথাপি বিজিত সাধারণ 
বাঙালী জনসমাজ সেই ব্ৰাহ্মণ্য ধর্ম ও আচার-নিয়ম সম্পূর্ণ পরিপাক করিয় 
লইতে পারে নাই; তাহারা তাহাদের আদিম তন্ত্রমন্ত্র, যোগ প্রক্রিয়া, 
লৌকিক দেবদেবী, ছাড়ে নাই। তাই ব্রাহ্মণ্যবাদ অপেক্ষা বাঙলাদেশ 
মহাযানী তগ্রের (বজ্রযান, সহজযান প্রভৃতির ) ও শৈব সিদ্ধাচার্যদের ( ইহারা 
অনেকেই ছিলেন হাড়ি, ডোম, জেলে ) প্রধান কেন্দ্র হয়-_লৌকিক ভাষায় 
(বাঙলায় ) ধর্ম প্রচার এই সিদ্ধাদেরই কীতি,_ব্রাহ্মণ্যবাদীদের নয়। এই 
বাঙলা রচনাই ইহাদের একটা বিদ্রোহের প্রমাণ। বলা কর্তব্য, এই লৌকিক 
ধারা, তন্ত্রের মুলস্থিত এই গুহ্থসাধন ও যোগ প্রক্রিয়া হয়ত মৌ যুগের পূর্ব 
হইতেই আদিম জনসমাজের মধ্যে বহুল প্রচলিত ছিল--যদ্িও শাঙ্রকারর' 
তাহাকে মানিত ন|; এবং এই লৌকিক ধারাই সিদ্ধাদের বৌদ্ধতন্ত্র ও 
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বাঙলার সংস্কৃতি ১৯৯ 


শৈবতন্ত্রের মধ্য দিয়া আসিয়া শাক্ত ও বৈষ্ণবের তন্তরাচারের ( বামাচার, 
সহজিয়৷) মধ্য দিয়া সহজিয়া, আউল-বাউল, ( দেহতত্ব, কর্তাভজ্ঞা, নানা 
ভঙ্গন) প্রভৃতি ও রামপ্রসাদের কালী কীর্তনে আসিয়া পৌছিয়াছে_ 
চর্যাপদ হইতে বাউলের গান, দেহতত্ত্রের গান, স্থফী মারফতি গান, গীতি 
কবিতার এঁতিহা এবং লৌকিক সঙ্গীত ও লৌকিক কাব্যের এক বিশিষ্ট 
এবং সরস ধারা। বৈষ্ণব “পদাবলী” এই ধারারই লৌকিক রস ও ভাগবত 
মধুর রসে মিশাইয়|। এক অপরূপ স্থষ্টি হইয়া উঠিয়াছে--কীর্তন রূপে এক 
সংগীত শৈলীও। দান করিয়াছে -_বাঙলায় বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার বিবর্তন মানস- 
সম্পদের দিক ne ৰং EEE al 

বাস্তবপক্ষে বৌদ্ধ জাতিগুলি সেন যুগে অপমানিত ও অধিকার-বঞ্চিত 
হইয়! মুসলমান বিজয়ের পরে সহজেই মুসলমান হয় ( নিরঞ্জনের 'রস্মা' 
ইহারই আভাস ); যাহারা তাহার পরেও বৌদ্ধ ছিল তাহার! নিত্যানন্দ ও 
গোস্বামীদের প্রয়াসে 'নেড়৷-নেড়ী’ রূপে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে প্রবেশ করে। 

দ্বিতীয়ত মুসলমান রাজশক্তির বিজয়লাভে হিন্দু শাসক শ্রেণী যে 
দেড় শত দুই শত বৎসরের মত ( খ্রীঃ ১২০০ - খ্রীঃ ১৪০০ ) মুহামান হইয়৷ 
যায় তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেকে 'বাস্তত্যাগী’ হইয়া পু'থিপত্র, ধনজন 
লইয়া নেপালে ও বঙ্গে আশ্রয় লয় এবং নিয়স্তরের মত উচ্চ স্তরেরও 
কিছু কিছু তখন বিজেতার ধর্ম গ্রহণ করে। হিন্দু বা বৌদ্ধ নিয়বর্ণের পক্ষে 
ধর্মান্তর গ্রহণে অব্য শুধু জাতিগত (০৭5€ ) পীঠিকা ( status ) ভাঙ্িয়া 
ফেলা চলিল, কিন্তু সামস্ত সমাজের শোষণ তাই বলিয়া তাহাদিগকে অব্যাহতি 
দিল ন! ; উচ্চস্তরের পক্ষে অবশ্য শাসক-প্রতিষ্ঠা অক্ষুধ রহিল। কিন্ত 
দুই শতাব্দী অতিবাহিত হইতে হুইতে' দেখি--শাসক শ্রেণীর হিন্দু ও 
মুসলমানরা নিজেদের শ্রেণীগত নৈকট্য ও শোষক স্বার্থের এক্য 
বুঝিয়া লইয়াছে-_-পুরাতন হিন্দু শাসক শ্রেণী তখন মুসলমান 
স্থূলতান ও তাহাদের শাসকশ্রেণীর সহিত বৃঝাপড়া করিয়া লইয়াছে_ 
ধর্মান্তর গ্রহণ করিলে ত কথাই নাই, না করিলেও হিন্দু শাসকশ্রেণী 
অনেকাংশে আবার শাসকশ্রেণী রূপেই পরিগণিত হইয়াছে। গণেশ ও 
যদ্ুর ( সম্ভবত মুসলমান শাসকশ্রেণীর সমর্থনের জন্যই ‘জালালুদ্দিন’ হন ) 
পূর্বের সেনাপতি রায় রাজাধর, আচার্য বৃহস্পতি মিশ্র প্রস্ততিকে আমরা 
আমরা দেখিতে পাই যুললমান গৌড়েশ্বরের সহকারীরূপে ; সনাতন-র্লপ 
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(ব্ৰাহ্মণ ), যাল৷ধর বঙ্গ ‘গুণরাজ খঁ’, লস্কর রামচন্দ্র খাঁ ( কায়স্থ ), মহাকবি 
দমোদর ( বৈদ্ধ ), কুলধর শুভরাজ খাঁ ( বণিক )--প্রভৃতির নাম স্মপরিচিত । 
হোসেন শাহ ও নসরত শাহের সুশাসনকালে ( পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ 
হইতে ) এই হিন্দু-মুসলমান শাসকশ্রেণীর সহযোগ স্থনিশ্চিত হইয়া যায় 
কর্মচারী ও ভৌমিক “ভদ্রলোক” সমাজের বিকাশ চলিতে থাকে। 
আর উহারই আওতায় একদিকে মুসলমান শাসকদের প্রয়োজনে আর 
অন্যদিকে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদী উচ্চবর্ণের স্বধর্মরক্ষার চেষ্টায় বাঙলা ভাষার 
পৌরাণিক কাব্য (রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত বা শরীকৃ্চকথা ও মঞ্ল- 
কাব্য প্রভৃতি) El ত হ igeal@y $'ডিতত'"কব্দের সভায়ও 
কোচবিহারে, রোপসাঙ্গে, ভুলুয়ায়, পরাগল খা’র সভায় বাঙলা রচনার 
ধার৷ উৎসাহ পাইতে থাকে--বলিতে গেলে মধ্য যুগের বাঙলার ব্রাহ্মণ্যবাদী 
সংস্কৃতিরও এক প্রধান পরিচয় বাঙল! রচনায়, উহারই অন্ত পরিচয় 
স্কতচর্চায়--নবদ্বীপ, শাস্তিপুর প্রভৃতির পণ্ডিত সমাজে ; বিশেষত মিথিলা 
হইতে ন্য|য়চর্চা বিজিত করিয়! স্মানিয়া নবদ্বীপে 'নব্যনায়ের' আসন 
প্রতিষ্ঠায়, রখুনন্দন প্রভৃতির নূতন স্তি প্রণয়ণে ; ব্রাহ্মণ্যবাদী ভদ্র সমাজ 
মুসলমান রাজত্বের বিরুদ্ধে দাড়ায় লাই--মুসলমান ধর্ম হইতে ছিন্দু 
ব্ৰাহ্মণ্যবাদকে রক্ষা করিতে লাগিল । 

অব্য মধ্য যুগের বাঙালী সংস্কৃতির প্রধান পরিচয় এই সব শাস্ত্রে নয়, 
নব্য ষ্যায়েও নয়, বৈষ্ণব শান্তেও নয়,-_সেই পরিচয় বৈষ্ণব আন্দোলনে, 
বিশেষ করিয়! বাঙলায় রচিত বৈষ্ণব সাহিত্যে, পদাবলীতে, জীবনী গ্রন্থে, 
এবং বাঙালী হিন্দু সমাজকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গোস্বামীদের 
নূতন করিয়া সংগঠনে--বৌদ্ধ জাতিচ্যুত নেড়ানেডীদের দীক্ষা দান, নিপীড়িত 
স্মবর্ণবণিক প্রভৃতি জাতিদের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে সসন্মানে স্থান: লাভ; ও 
প্রবীর প্রতাপ রুদ্র ও বিষ্ণুপুরের বীর হাঙ্বীরের রাজ্যে বৈষ্ণব জীবন-চর্যীর 
প্রতিষ্ঠাঁ-ইহার মধ্য দিয়া যে সত্য স্পষ্ট হয় তাহা এই যে, হোসেন শাহ 
নসরৎ শাহের রাজত্বে আপেক্ষিক স্বস্তি লাভ করিয়া বাঙালী পণ্ডিত ও 
অভিজ্ঞাত গোষ্ঠী এক ভক্তি-প্রধান ও রস-প্রধান আন্দোলনে সমাজের 
আপামর সাধারণকে ‘কোল’ দিতে চাহিলেন-_এটি বুদ্ধদেবের মত 
সংস্কারবাদা ( অরাজনৈতিক ) প্রয়াস-_এক বাছ রাজা ও অভিজাতের দিকে 
আর বাছ লোক-জীবনে প্রসারিত ; ইহারই অঙ্গুরূপ একটি সংস্কারবাদী প্রয়াস 
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করেন তন্ত্রাচার্যরা--সেই লোকসমাজের আদিযষ তন্ত্রচারকে খানিকটা 
‘শোধন করিয়া, থানিকট! বৈদিক আগম-নিগম ও পৌরাণিক দেবতা 
শিব ও শক্তির সহিত সংযুক্ত করিয়া। 

চতুর্থত, মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিলেও সাধারণ পল্লীজীবী বাঙালী 
মুসলমান শরিয়তি ইস্লামকে গ্রহণ করিতে থাকে অষ্টাদশ ও উনবিংশ 
শতকে । তৎপূর্বে শরিয়তি জীবনযাত্রা প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত, 
একমাত্র শহর ও রাজধানীর নিকটস্থ মুসলযানদের উপর, দূর পল্লীগ্রাষের 
জনতার উপর নয়। কিন্তু তাই বলিয়| মুসলমান খ্ধর্মের জাতিভেদহ্বীন 
বিরাট আবেদন নিছিপুধম' ৬ পমভিকে প্রিভাবিত কেনো! তাহা নয়।- 
কবীর নানকের মত চৈতন্যেরও চেতনায় উহা নিশ্চয়ই প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিল । আবার মুসলমান বৈষ্ণব কবি পদ্দাবলীও লিখিয়াছেন। 
এবং মুসলমান স্থফী ধর্মের আলোকে বাঙলার লৌকিক রস-প্রধান সাধনা 
যে নূতন কাব্য-সম্পদ ( মারফতি গান, মরশেদি গান) লাভ করিল তাহাও 
স্মরণীয় । কিন্তু মুসলমান বিজয়ের প্রধান এক ফল আরব্য রম্যন্কাস ও 
ফারসী ( জিনপরী প্রভৃতির ) কল্পনা-কাহিনীর প্রসার ; অষ্য প্রধান লাভ 
পঁহিক জীবনযাত্রার সম্বন্ধে কাব্যচেতন!। মুসলমান কবি দেবতার গান 
গাহেন ন৷,_-প্তধু জিনপরীর কথা বা জঙ্গনামাও তাহার গান নয়,_-তাহার 
গান মাঙ্গুষের কথা--পদ্মাবতীর ( আলাওলের ), লোরচন্দ্রানীর ( দৌলত 
কাজীর) আর অনেকাংশে এই মানবীয় চেতনাই ‘ময়মনসিংহ গাথার' 
মত গাথা-সাহিত্যের ধারাকেও পুষ্ট করে। বল৷ বাহুল্য, লৌকিক কাব্োোরই 
একটি ধারা এই গাথার মধ্যে প্রবাহিত-_আর বাঙলা সাহিত্যে ‘ময়মনসিংহ 
গীতিকার’ তুলনা নাই। ‘চর্যাপদ’, 'শ্রীক্ষ্ণকীর্তন’, রামায়ণ ও মহাভারতের 
চিরনূতন কাহিনী, কবিকঙ্কণের চরিত্র-চিত্রণের সার্থকতা, এবং পরম মধুর 
বৈষ্ণব পদাবলী ও ভাব-গম্ভীর ‘জীচৈতন্য চরিতামৃত', শেষে রামপ্রসাদের 
“ও কলানিপুণ ভারতচন্জরের কাব্য-_উচ্চ গোষ্ঠীর ন্যায় ও স্থৃতি আর সংস্কৃতি, 
কাব্য রচনা কিংবা পৌরাণিক মঙ্গলকাব্য প্রচার,_ইহা কম নয়। কিন্ত 
ইহা সত্বেও মনে হয়, আদি ও মধ্য যুগের বাঙালী সংস্কৃতি বড় বৈচিত্রাহ্থীন,_ 
এক ঘেয়ে,_ প্রায়ই বিষয়বস্তু এক ; রাম, শ্রীকৃষ্ণ, কিংবা চণ্ডী-মনলা প্রভৃতি 
দেব-দেবীর মাহাত্্য বর্ণনা। প্রায়ই কাব্যকলা বৈশিষ্ট্যহীন, নিরর্থক 
পদ্দ মিলানো, অধিকাংশ সাহিত্য পদববাচ্য নয়। বলা বাহুল্য, এই বৈচিন্র্যহীনতা 
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ও একখেয়েমি বাঙলার সমতল ক্ষেত্রের প্রতিলিপি নয়। ( শ্রীযুক্ত সুনীতি 
কুমার চট্টোপাধ্যায় তাহারই আভাস একস্থলে দেখিয়াছেন ), উছ্থা অতি- 
দীর্ঘায়িত সামস্ত যুগের মন্থরতার প্রতিলিপি ও অতি-বিচ্ছি্ন এক পল্লী- 
প্রধান কুষি-সভ্যতার বর্ণহীনতার প্রতিচ্ছবি । আর ইহার মধ্যেও যাহ! 
প্রধান কাতি, তাহা লৌকিক প্রেরণার,_ও bb সংযোগে প্রবুদ্ধ 
এক সংস্কারপস্থী লৌকিক ধর্মান্দোলনের । 

কিন্তু যে বাঙালী সংস্কৃতি এই হাজার বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে, 
ক্রমশ নানাদিকে কিক্শিত হইয়াছে, সেই পল্লীপ্রধান বাঙালী সংস্কৃতি 
আমাদের অত্যন্ত” পরিচিত ।৭' এ অধ দুধ ছুয় দেই! কিন্তু অত্যন্ত 
পরিচিত বলিয়াই আমরা তাছার সহজ ও অনাড়ম্বর উপকরণ ও উপাদানকে 
আমাদের সংস্কৃতির প্রধান অবলম্বন বলিয়া ভাবিতেও যেন কুিত হই । 
কিন্তু তথাপি দুই এক জন সংস্কৃতির সন্ধানী বাস্তব্ৃৃষ্টিতে উহ্থার এই রূপ 
দেখিতে অগ্রসর হুন। তাহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত স্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
অদ্যতম। তিনি অবশ্য মোটেই বস্তুবাদী নহেন, কিন্তু তীহার দৃষ্টি বস্তুনিষ্ঠ 

সেই হিদাবেই তাহার বিবরণ বস্তবাদীর পক্ষে আরও মূল্যবান্‌। তাহার 
'_ কথিত বাঙালার সংস্কৃতির দিগ দর্শনীটি তাই আমরা উদ্ধৃত করিতেছি .-আদি 
ও মধ্যযুগের বাঙলার সংস্কৃতিকে আমরা কি কি সৃষ্টিতে, অমুষ্ঠানে, প্রতিষ্ঠানে 
এখনে দেখিতে পাই, ইহ! হইতে তাহ! সংক্ষেপে জানিতে পারি। 


বাঙলার লোক-সংস্কৃতির রূপ 


“[ ১] বাঙলার বাস্তব সভ্যত|---বাঙলার খড়ের চালের কুটীর, পূর্ববঙ্গের 
বেতের ও বাশের কাজ (নুপ্রপ্রায় ); প্রাচীন কালের কাঠের কাজ ; 
ঘর বা চণ্ডীমণ্ডপের থাম বা থুঁটী, চালের বাতা প্রত্ৃতিতে নান! চিত্র 
খোদাই করা ( এই কা্ঠ-শিল্প এখন প্রায় লুপ্ত, এবং ইহ! প্রাচীন হিন্দু যুগের 
কা্ঠের ও প্রস্তরময় ভাস্কর্যের ক্ষীণ ধারাকে রক্ষা করিয়া আসিতেছিল); 
ইটের মন্দির ; পোড়ামাটির ভাস্কর্ঁ-ইটের উপরে নানারকমের খোদাই 
(মন্দির ও ইটে খোদাই কাজের কথা বলিলে, ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টদশ 
শতকের বিষ্ণুপুরকে বিশেষ করিয়া এই শিল্পের অষ্যতম প্রধান কেন্দ্রশ্বরূপ 
উল্লেখ করিতে হয় )--ইটে খোদাই ও মন্দিরের বাস্তবিদ্যা এখন প্রায় 
অবলুপ্ত। 
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চিত্রবিস্যা--পুথির পাটা (লুপ্ত ), দেওয়ালের গায়ে ছবি আঁকা (প্রায় 
দুণ্ড ), এবং অন্তপ্রকারের খাঁটি বাঙালী চিত্র-পদ্ধতি, যথা পশ্চিমবঙ্গের 
পঢটুয়ার পট, পূর্ববঙ্গের গাজীর পট, কালীঘাটের পট, শরায় ছবি আঁকা 
ইহার অধিকাংশই এখন প্রায় লুধ ; মাটীর ঠাকুর গড়া, ঠাকুরের চালচিত্র 
আঁকা, মাটীর সঙের পুতুলের পৌরাণিক ও সামাজিক চিত্র---ইহাই আমাদের 
বাধিক পৃজাগুলির কল্যাণে কোনও রকমে টিকিয়া আছে ; রঙ্গীন মাটীর 
পুতুল, কাঠের পুতুল, গ্রাম্যশিল্পের মধ্যে অন্ততম শিল্প--জাপানী 
সেলুলয়েড পুতুলের সহিত আর প্রতিযোগিত| করিয়া আঁটিয়া উঠিতে 
পারিতেছেনা Pttp//www.alimaanfoundation.com 

দীইহাট কাটোয়ার ভাস্করদের পাথরের দেবমূৰ্তিশিল্প ও অন্ত ভাস্বরয ; 
মুশিদাবাদ ও কলিকাতার ভাস্করদের হাতীর দাতের কাজ--মৃতি, চুড়ি, কৌটা 
প্রভৃতি ( বাঙলার হাতীর দাতের কারুশিল্প অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে 
প্রতিষ্ঠিত হয়, গত শত বৎসরের মধ্যে বাঙালী শিল্পীরা এই কাজে বিশেষ 
প্রতিষ্ঠা লাভ করে, এখন তাহাদের প্রভাব দিল্লী, জয়পুর, অমৃতসর পহন্ত 
পঁহছিয়াছে ) ; বিষ্ণুপুর ও ঢাকার শখের কাজ--শ'খে খোদাই, আধুনিক 
মিহি কাজের শখের সরু চুড়ি ইত্যাদি। সারা বাঙলায় সোলার কাজ 
খেলনা, ঠাকুরের সাজ, ডাকের সাজ । 

এততড্তিন্ন ঢাকার রূপার তারের কাজ (1৪12 ০৮); কলিকাতার 
রূপার নকাশীতোলা কাজ (1e0U55€ Work); কলিকাতার স্বর্ণকারদের 
অলঙ্কারশিল্প, এতে বিলাতী ধরণের মীনার কাজ--এগুলির প্রভাব বাঙলার 
বাহিরেও গিয়াছে। 

বাঙলার পিতল-কাসার বাসন, যমু্শিদাবাদ-থাগড়ার কাসার বাসন, 
বিষ্ণুপুরের পিতল কাসা ও ভরণের বাসন, দাইহাট কাটোয়ার, বলপাস 
বধমানের এবং ঢাক| প্রভৃতি পূর্ব-বঞ্জের নানাস্থানের পিতলের বাসন; 
কলিকাতার পিতলের বাসন ও পিতলের দেব-বিগ্রহ, নবদ্বীপের মুতি ঢালাই, 
শাসপুর কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানের ইস্পাতের কাজ । 

বাঙলার খাদ্বদ্রব্য--বাঙলাদেশের বিশিষ্ট শাকগুক্তানি ঘণ্ট প্রভৃতি, 
নিরাষিষ ব্যঞ্জন ও তরকারী ; বাঙলার বিশেষত পূর্ব-বঙ্গের মৎস্ত . ও মাংস 
পাকের বিশেষ রীতি, বাঙলার কাঙ্গন্দী, ছড়াতেঁতুল, আচার, খেজুরে গুড়, 
পাটালী, মুড়ী, মুড়কী, চালের গুড়া নারিকেল ও ক্ষীরের তৈয়ারী নানা 
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পিষ্টক ও মিষ্টা্ন ; বারখণ্ডী, কদমা, খাজা, গজ্জা, সীতাভোগ, মিহিদানা 
ইত্যাদি; ছানার তেয়ারী মিষ্টা, বাঙলার নিজস্ব মিষ্টা্, নানাপ্রকারের 
সন্দেশ, পানিতোয়া, রসগোল্লা । 

বাঙলার পরিধেয়--মিছি মল্মল্‌, ঢাকার জামদানী ( ফুলতোলা কাপড় ), 
টাঙ্গাইল, শাস্তিপুর, চজ্রকোণা, ফরাসডাঙ্গ। (চন্দনগর ) প্রভৃতি স্থানের ধূতি 
ও শাড়ী, কুমিল্লার ময়নামতীর শাড়ী, মুশিদাবাদের রেশম, গরদ, তলর, 
বীরভুম বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের রেশম, At মটক! ; বীরভূম তীতিপাড়ার 
কড়িধার তসর ; বিষ্ণুপুরের ₹ে রেশন কেটে নকশাদার ও বুটিদার সাডী ; 
অধুনা বিনুপ্ত neat" RG Ee SR মোটা পশমী 
কম্বল ; অধূন৷ প্রচলিত বাঙলার ছাপা রেশমের সাডী । 

মেদিনীপুরের সল্ম মাদুর ; কুমিল্লা, নওয়াখালি ও গ্রীহট্টরের শীতল পাটি; 
বাঙলার নিজ্রস্ব কষি-শিল্প--নানাপ্রকারের ধান, পান, পাট ; বাঙলার 
মাছের চাষ । 

বাঙলার নৌ শিল্প--বিভিন্ন প্রকারের নৌকা ( এই নৌ শিল্প এখন প্রায় 
অবনুপ্ত ) ; বীরভূমের বুহিতাল এবং চট্টগ্রাম প্রস্তৃতি স্থানে এই শিল্প সমধিক 
উন্নতিলাভ করিয়াছিল। 

[২] বাঙলার অন্ষ্ঠান-মুূলক সংস্কৃতি--বাঙলার সামাজিক বিধি ও 
ধর্মসাধন সম্বন্ধীয় অশুষ্ঠান, বাঙলার হিন্দুর সম্পত্তি উত্তরাধিকার রীতি 
দায়ভাগ ; বাঙলার সামাজ্িকতা--বিবাহ, শ্রাদ্ধ আদিতে উৎসব ও মিলনের 
রীতি এবং জ্ঞাতি, কুটুম্ব ও মিত্রসম্মেলনের বিশেষ রীতি ; বাঙলার পুজা, 
দুর্গাপূজা, কালীপূজা, জগদ্ধাত্ৰীপূজা, দোল, রাস,সরস্বতী পূজা, সত্যনারায়ণ 
পৃজা, বিশ্বকৰ্মা পূজ! প্রভৃতি বিশেষত্বযয় পূজা ও অগ্ুষ্ঠানসযূহ্‌ এবং বিশেষ 
" করিয়৷ বাঙালীর জীবনে দুর্গাপূজা ; মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত বালিকাত্রত; 
পারিবারিক ও ধর্ম সম্বন্ধীয় জীবনকে অবলম্বন করিয়া নানা উৎসব 
আটকোৌড়ে, অৱপ্রাশন, ভাইফোটা, জামাই ষষ্ঠী, পৌষপার্বণ, নবান্ন, অরঙ্ধন, 
নূতন থাত৷ প্রভৃতি ৷ | 

মেয়েদের আলিপন! আঁকা, কাথা সেলাই ও শ্ষ্যান্য গৃহ-শিল্প। 

বাঙলার লাঠিখেল! ও অয ক্রীড়া-কসরৎ ; রায়বেঁশে নাচ ; পূজার 
সময় ঢাকী-চুলীদের নাচ ; পূর্ববঙ্গের আরতি নৃত্য ; মেয়েদের ত্রতনৃত্য ; 
অষ্য নানাপ্রকারের নৃত্য 


Wwww.alimaanfoundation.com 


বাঙলার লোক-সংস্কৃতির রূপ ২০৫ 


বাঙলার মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত ঈদের উৎসব, মহরমের ও শাহ - 
মাদারের অঙুষ্ঠান ; ও নানাবিধ নৃতা ও কসরৎ। 

[৩] বাঙলার মানসিক ও আধ্যাত্বিক সংস্কৃতি--টোল চতুম্পাটট ; 
বাঙলার সংস্কৃত বিদ্যা--জয়দেব হইতে আরপ্ভ করিয়া বাঙলার সংস্কৃত কবি, 
দার্শনিক ও পণ্ডিতদের কীতি ; বৃন্দাবনের গোষ্বানীগণ ; নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, 
বিক্রমপুর, কোটালীপাড়া, ত্রিপুরা, চট্টল, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি বিভিন্ন কেন্ত্রের 
সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের পরম্পর! ; নেয়ায়িক ও নশ্মার্তগণ ; কৃষ্ণানন্দ 
আগমবাগীশ প্রমুখ তান্ত্রিক আচার্যগণ; মধৃক্ণদন সরস্বতী প্রমুখ 
বৈদান্তিকগণ ; বাঙলার আধা জিপ ০/ৰোদ্ধচধী নদ ড়, চও্ডীদাস । 
শ্রীচৈতগ্যদ্রেবের ব্যক্তিত্ব; কষ্ণদাস কবিরাজের চেতগ্য চরিতামৃত ; ব্রজবুলী 
ভাষার স্বষ্টি ও ব্রজবুলী সাহিত্য ; বৈষ্ণব পদকতূগণ, শাক্তপদ- রাম 
প্রসাদ ; রামায়ণ মহাভারতের বাঙল! রূপ ; দেশে রাধাক্ষ্ণ কাহিনীর 
বিশিষ্ট অভিব্যক্তি; শাক্ত, শৈব ও. বৌদ্ধ মঙ্গল-কাব্যের উপাখ্যান 
বেহুলা-লখিন্দরের কথা, কালকেতু-ফুল্পরা ও ধনপতি-খুল্লনার কথা, লাউসেন 
কথা ( অধুনা কম প্রচলিত); পশ্চিমবন্নের ধর্মপূজা ; বাঙলার কথকত৷ ; 
কীর্তন গান-কীর্তনের অভিব্যক্তি_গড়েরহাটি বা গরাণহাটি, মনোহরশাহী, 
রাণীহাটি প্রতৃতি বিভিন্ন রীতির কীর্তন; বাউল ও ভাটিয়াল গান ; 
বাঙলার শ্লোক-পড়ার স্থর? কবি, ঝ.মূর, তরজা ও অন্ত গ্রাম্যগীতি ; 
পাঁচালী, বাঙলার যাত্রা, জারিগান ; মুললষান মারফতী গান, মগিয়! 
গান; বাঙলার হিন্দু ও মুসলমান পুথিপড়ার স্থর, বাঙলার পয়ার। 
পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দীগানের বাঙলায় প্রচার--বাঙলার খ্রপদ, খেয়াল, টপ্না, 
ঠুমরী, ঢপ, খেমটা । 

বাঙলার সাহিত্য_-শ্রীকৃষ্চকী্তন, চৈতন্য ও বৈষ্ণবগুরুগণের চরিত্র 
বিষয়ক পুল্তক, পদাবলী সাহিত্য, প্রাচীন বাঙালীর কাব্যাবলী ( মঙ্গল কাব্য ) 
ইত্যাদি ; ভারতচন্ত্র রামপ্রসাদ, বাঙলা সাহিত্যের বিশিষ্ট বস্ত_-গীতি-কবিতা। 

এই প্রকারের বিভিন্ন বস্তু ও বিষয় অবলম্বন করিয়া ইংরাজদের আগমন 
প্স্ত বাঙলার নিজস্ব সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল।” (“জাতি, সংস্কৃতি 
ও সাছিত্য”_-শ্ৰীষ্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-_পৃঃ ৩৯-৪৩ )। 

এই হিসাব সৰ্বাংশে সম্পূর্ণ না হোক, মোটামুটি বেশ বিশদ । কিন্ত 
লক্ষ্য করিবার মত কথা এই যে, ইহাতে মানস-সম্পদের উল্লেখ আছে, 
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পণ্যেরও উল্লেখ আছে ; উল্লেখ নাই জীবিকার মূল উপকরণের, উৎপাদন 
প্রথার, সমাজ-সংস্থানের। তাই এই সংস্কৃতির স্বরূপ সম্বন্ধে এই হিসাবের 
সহায়ে আমরা কিছুটা ধারণা করিতে পারি, কিন্তু সর্বাংশে বুঝিতে পারি না । 


সংস্কৃতি বনাম ‘কালচার’ 

তথাপি অবশ্য বুঝি, যাহাকে আজ্ধ আমরা ‘বাঙলার কাল্চার’ বলি 
তাহা নিশ্চয়ই এইসব জিনিস লইয়| নয়। সেই 'কাল্‌চারের' দৃষ্টিতে 
বাঙলার এই জীবনযাত্রা মনে হইবে ‘সেকেলে’ এবং ‘পাড়াগেঁয়ে’ তাহাতে 
সন্দেহমাত নাই কিন্তু" মনে রাবি দরকার বাতিল আধুনিক যুগেও 
গ্রামেই থাকে। শতকরা ৯৩'৫ জন বাঙালী গ্রামবাসী ; বাঙালীর অপেক্ষা 
ভারতের অন্যান্য প্রদেশের (বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীর 
প্রদেশগুলি বাদ দিলে দেখিব) অধিবাসীরা তাহাদের শহরে বেশি বাস 
করে। সভ্যতার “শহুরে মাপকাঠিতে” ( standard of urbanisation ) 
বাঙালী উচ্চে নয়। তাই, এই উপরের চিত্রকেই বাঙলার চিত্র, 
'বাঙালার সংস্কৃতি, না বলিয়াও উপায় নাই। কিন্ত ‘বাঙলার কাল্চার’ 
বলিতে আমর! যাহা বুঝি, তাহাই যে এই বাঙলার সংস্কৃতিকে ছাপাইয়া 
উঠিয়াছে, তাহাকে তলাইয়া দিতেছে, তাহাতেও আমাদের সন্দেহ মাত্র 
নাই। আর তাহাতে আমাদের দুঃখও নাই। দুঃখ থাকিলেও ফল 
হইত না,_কারণ ‘বাঙলার কালচার’ আধুনিক কালের বাঙলার সামাজিক 
অবস্থার ও ব্যবস্থার ফল । 


বাঙলার কাল্্‌চার-বিলাস 


‘বাঙলার কাল্চার’ ‘সেকেলে'ও নয়, ‘পাড়াগেঁয়ে’ও নয়। তাহা অন্ত 
জিনিস। তাহা কি জিনিল, সে বিষয়ে অধ্যাপকগণ কিন্তু একমত নন, 
শুধু এই বিষয় তাঁহারা একমত যে, উহা! ‘পাড়াগেঁয়ে’ নয়, ‘সেকেলে’ও নয়। 
দরকার হইলে ‘বাঙলার কাল্চার’ বলিতে অবশ্য আমরা বৈষ্ণব কবিতার 
নাম করিব ; ফ্যাশান হিসাবে কীর্তনের উচ্চাঙ্গতা প্রমাণ করিব ; এমনকি 
রেডিওতে ভাটিয়ালী চালাইব ; ডরয়িংরুষে পল্লী-সঙ্গীতের চর্চা করিব; 
পুরানো কুলা, কাথা, পিড়া কলিকাতায় বহিয়া আনিয়! “বাঙলার ক্কষ্টির’ 
জন্তু প্রাণপাত করিব; আর কলম-ধরা আঙ্লে আমাদের কলন্তারা পর্যন্ত 
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বাঙলার কাল্চারের কেন্ত ২০৭ 


কলিকাতার সিমেণ্ট-বাধানো সভাতলে আলপনা আঁকিতে বসিবেন। কিন্ত 
আমর! সকলেই জানি, উহা! আমাদের স্বাভাবিক ও জীবস্ত অভ্যাস নহে, 
একট! 'কৃষ্টি-চর্চা'-ইহার সহিত আমাদের যোগস্থত্র আর নাই, তাই এই 
প্রাণপাত পরিশ্রমেও সেই পল্লীপ্রাণ ‘বাঙলার ক্বষ্টি’ বাচিয়া উঠিবে না। যে 
সামস্ততন্ত্র ও পল্লীসমাজে এইসব জীবন-উপাদান ও এই জীবনযাত্রা সহজ ও 
স্বাভাবিক ছিল সেই সামন্ততন্ত্র ভাঙিয়া গিয়াছে, সেই পল্লীসযাজ ত্রিয়মান 
_কৃষি-সংস্কৃতির সেই স্তর আজ শিল্প-প্রধান সাম্রাজ্যবাদের আঘাতে পরি- 
বতিত হইতেছে। তাই সেই স্তরে যেসব স্রষ্টি সহজ ও সম্ভব ছিল, 
আজ তাহা হজ ও স্তৰ বয় ভন বই সৰ "উপাদান অঙ্গষ্ঠানকে 
সহজ রূপ দিতে পারে না, আর তাহাকে বিকাশ করিতে পারে না। 
আমর! ‘ভদ্রলোকেরা’ ত তাহা হইতে আরও দূরে-_-আমরা উহাকে জীবস্ত 
রূপ দিব কি করিয়া? ফ্যাশন হিলাবে চেষ্টা করি তাই এসবকে বাচাইয়া 
তুলিবার। অবশ্য আমাদের এইরূপ 'কৃষ্ট-চ্চা'ও এই ‘বাঙলার কালচারের’ 
একট! অঙ্গ--যেমন, বিলাতী শিল্পীদের চক্ষে নিগ্রো আট আদরণীয়, যেমন 
আমাদেরই শিল্পীদের চক্ষে সীওতাল-জীবন ও বৌদ্ধধুগ একটা রোমান্টিক 
বিষয়-বস্তু । আমাদের পুরাতন আচার অম্তুষ্ঠান আমাদের শিক্ষিত শ্রেণীর 
জীবনযাত্রার পক্ষে এতই দূরবর্তী ঠেকে যে, আজ বিদ্বেশী অতিথিকে 
সংবধন৷ করিবার কালে প্রথমেই মনে পড়ে আয়োজনট! ‘ওরিয়েণ্টাল’ 
হওয়৷ চাই। তারপর অধ্যাপকের বাড়িতে পাতি লইতে ছুটি, “প্তর, 
চন্দন ‘ওরিয়েণ্টাল’ হবে ত?” অর্থাৎ, কি আমার দেশীয়, কি আমার 
দেশীয় নয়, তাহাও ভূলিয়া গিয়াছি ; মনে শুধু একটি খাটি দেশীয় ভাবই 
তবু নিজের অজ্ঞাতে জাগিয়া আছে--পাতি লওয়া। 

ইহাই বিংশ শতকের বাঙলার কাল্চারের পরিচিত রূপ--উছ্ব। ৯৩'৫ 
জনের জিনিস নয় 3 অথচ উহা =৩'৫ জনের সেই পাতি লইবার মনোবৃত্তি 
ছাড়িতে পারে নাই; উহার আসন শহর, বলিতে পারি একটিমাত্র শহর 
কলিকাতা ; উহার জন্মও এই শহরের সঙ্গে, অর্থাৎ ইংরেজের কতৃ ত্বে। 


বাঙলার কালচারের কেন্দ্র 


তারতবর্ষে ইংরেজের অভ্যুদয় তিনটি শহরকে কেন্দ্র করিয়া আরপ্ত হয় 
মাল্লাজ, কলিকাতা, বোস্বাই। ইহাদের গায়ে ইংরেজ রাজত্বের তিন যুগ, ইঙ্গ- 
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২০৮ সংস্কৃতির রূপান্তর 


ভারতীয় বা আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতির তিন স্তর, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কাল পর্যন্ত 
দেখিতে পাওয়া যাইত। ( লেখকের ‘শহরের রূপ ও স্বর্নপ’, আনন্দবাজার 
পত্রিকা, রবিবাসর, পৌষ, ১৩৪৮ ; লেখকের History of Madras, Calcutta 
Municipal Gazette, Nov. 9, 1940; লেখকের Bombay : Where it 
beats Calcutta, Calcutta Municipal Gazette, Nov. 30. 1940; 
লেখকের This Calcutta Culture,Calcutta Municipal Gezette, Nov. 
25, 1939 দ্রষ্টব্য ।) যেমন, মাদ্রাজে এখনো প্রথম ইংরেজ যুগের সেই আব- 
হাওয়া রহিয়| গিয়াছিল ; নূতন শিল্পঘূগের হাওয়া ঠিক বহে নাই । বোষশ্বাইতে 
নবজাত 'জাঠীয ধক (RL র্বাজাতয! ও 
স্বদেশীতে (শব্দটি বিশেষ অর্থযুক্ত ) প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে ক্রমশ 
প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ করে। আর কলিকাতায় খাটি ইংরেজ সাম্রাজ্য- 
বাদের মধ্যাহ্ন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়েও শেষ হয় নাই--বণিক ও ধনিক 
ইংরেজ পুঁজিপতিরূপে এক বিলাতি পু'জির এবং গুপনিবেশিক জীবন- 
যাত্রার পত্তন করিয়াছে।-দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে তাহাতে দেশী মাড়োয়ারী 
ভাটিয়া ভাগীদার জুটিতে থাকে। মোটের উপর ইংরেজের প্রথম উদয় 
বাঙলায়ঃ তাহার প্রধান প্রতিষ্ঠা বাঙলায়। ইংরেজের রাজত্বের 
ফলেই বাঙলায় ও সমগ্র ভারতে “আধুনিক যুগ” আরম্ভ হয়। ইংরেজ যুগের 
ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বোচ্চ নি্দর্শনও এই ‘বাঙলার কালচার’ ; “আধুনিক 
যুগের” প্রথম পীঠস্থানও তাই ইংরেজের শহর এই কলিকাতা । এখান 
হইতেই আধুনিক ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আন্দোলনের স্থত্রপাত 
হইত, প্রধানত বাঙলাতেই আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতি রূপ লাভ করে,_ 
তারপর অনুরূপ ঢেউ অন্যান্য প্রদেশে ছড়াইয়া যায়। 

ইংরেজি আমলের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের আপন-আপন চেতন| ইংরেজ 
রাজত্বে যাহা জাগিয়া উঠিতেছিল, প্রাগগামী বাঙলার জীবন ও চিন্ত! 
হইতে তাহ! প্রেরণা সঞ্চয় করে, তাছারই অবশ্য ‘আপন-আপন!’ ছাদে, 
ভঙ্গিতে--আধুনিক হিন্দী, মারার, গুজরাতীভাষী জাতিগুলি আপনাদের 
অনুরূপ কালচারও স্বষ্টি করিতে যত্বপর হয়। এই আধুনিক কালের 
ভারতীয় সংস্কৃতির মুখ) প্রতিনিধি ‘বাঙলার কাল্চারঃ। যাহা বাঙলার 
কালচার সম্বন্ধে প্রধানতম সত্য, তাহা এওঁ ‘সব আধুনিক 
ভারতীয় কাল্‌চার সম্বন্ধেও প্রধানতম সত্য ; গৌণ বিষয়ে পার্থক্য, 
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বাঙলার কাল্চারের পর্ববিভাগ ২০৯ 


অবশ্য সুবিদিত। ভারতীয় সংস্কৃতিকে যে পূবযুগের সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ 
মাত্র বলিলে চলিবে না, তাহা আমর! দেখিতেছি। তাহার কারণ, 
এই সময়ের মধ্যে ভারতীয় জীবনযাত্রায় এক আমূল পরিবর্তন আরম্ত 
হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, ইংরেজের ভারত আগমনও সেই পৃথিবীব্যাপী 
পরিবর্তনের পরিচয় দেয়--তাহা! হইতেই সভ্যজগতে সামন্তযুগের অবসান 
ও বনিগরাজের অদ্দয় বুঝিতে পারা যায়। আর সেই বণিক্তক্ের 
বহু জটিল ঘাত-প্রতিঘাতে যেমন ভারতবর্ষের ইংরেজ বণিকের রাজত্ব 
লাভ হুইল, তেমনি প্রধানত ভারতের শ্বো বিলাতে ব্রিটেনের শিল্পযুগের 
পত্তন হইল ৷৷৷ খাবা ৬ািতেওনিহি। নিধি আঞ্নল ছলে লোপ 
পাইল ক্বযি-পমাজের গৃহশিল্প ও পল্লী-সমাঞ্ডের পুরানো ছাঁচ ; এই 
কারণেই সেই পুরানো! জন-সংস্কৃতির পুরানো ধারা আজ শুকাইয় 
উঠিতেছে ; জন-জীবনও নূতন খাতে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে--কিন্ত অহার 
একালের উপযোগী রূপ ঠিক আবিষ্কার করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। 
জন-সংস্কৃতির এই সঙ্কটের সুচনা হয় সাম্রাজ্যেবাদের বণিকতন্রের আবিভাবে 
আমাদের পুরাতন শিল্প ও কারুশিল্লের ধ্বংসে। তথন দেখা দিল নূতন 
শাসক ও তাহার তাবেদার আমলা দালালের দল; দেশীয় সামন্ত রাজ, 
জমিদার ও তালুকদার, ফড়ে, ব্যবগায়ী ও উপজীবিকাবলম্বী “ধ্যশ্রেণী!। 
ইহা শুধু বাঙলা নয়, ভারতীয় জীবনের প্রধান সত্য ; ইহার সম্মেলন-ফলে 
ফুটিয়া উঠিল ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী প্রভাবে, বিশেষ বাঙলা দেশে, এক নূতন 
‘ভদ্রলোকে'র জীবনযাত্রা ; টহারই শ্রেষ্ঠ কীতি “বাঙলার কালচার” । 


বাঙলার কাল্চারের পর্ববিভাগ 


' এই কাল্চারেরও অবশ্য পব বিভাগ করা হুয়। যেমন, প্রথম পর্ব, 
‘রামমোহনী পর্ব (১৮০০-১৮৪০ )। রামমোহনের যুক্তিবাদ (rationalism) 
সেদিনকার ইউরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে সহজেই আড্নীয়তা স্থাপন করিতে 
পারিল ; কারণ তথন ফরাসী বিপ্লবের পরস্তরে ইউরোপে রাষ্ট্রীয় গণ- 
তন্ত্রের (Dem০০7৭০১), ব্যক্তি-স্বাধীনতার ([ndivid৷৭li5৷)) ও জাতীয়তার 
( Nationalism ) বোধন চলিয়াছে। সতীদাহ নিষেধ, একেশ্বরবাদিতা, 
স্্রীশিক্ষা, ইংরেজি শিক্ষ| প্রচলন প্রভৃতি বহু বিষয়ে রামমোহন ইংরেজের 


সহায়ত৷ লাভ করেন। তাহার চোখে ইংরেজের শংগ্কতি এক নূতন 
১৪ 
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২১০ সংস্কৃতির রূপান্তর 


সম্ভাবনার বাহন রূপে দেখা দিল; ইহাই রামমোহনের বুগাবতার গণ্য 
হইবার শ্রেষ্ঠ দাবা এবং উহা একমাত্র দাবীও । ইউরোপের সত্যতা 
যে ধুগাস্তরকারী হইবে তাহ! তিনি বুঝিয়াছিলেন--ইহার অপেক্ষা বড় 
তাহার প্রতিভার প্রমাণ আর কিছু হইতে পারে ন৷া। কারণ, ইংরেজি 
শিক্ষার অর্থ তখনকার বিষ্ণু বুর্জোয়| বা. বনিকতন্ত্রের শিক্ষার ফল লাভ 
করা। পৃথিবীতে তখন পর্যন্ত তাহাই সর্বাপেক্ষা উন্নত শিক্ষা । উহার 
সংস্পর্শে আসিলে ভারতীয়গণের পৌরাণিক ও সামস্ততাপ্ত্রিক চিন্তা ও দৃষ্টি 
পরিবর্তিত হইবে ; যে সব সংগ্কার রামমোহন লি করিতে চাহেন, 

ইংরেজি শিক্ষায় ৬ চিন্তায় AR SRE ন আসিতে বাধ্য, ইহা 
তিনি বুৰঝিয়াছিলেন। মেকলে ও লর্ড বেট্টিংকের প্রথম শিক্ষা প্রস্তাবে 
ও নানা সংস্কারে এই রামমোহনী পর্বের জয় ও অবসান ঘটে ১৮৪০এর 
পূর্বেই । দ্বিতীয় পর্বে আসিল ফোৰ্ট উইলিয়মের শিক্ষিত আমাদের ‘ইয়ং 
বেলের’ পর্ব । ই'হারা একেবারে ইংরেজের শিক্ষা দীক্ষায় বাঁপাইয়। 
পড়িলেন। কিন্ত তাহাতে নিজেরাই ডুবিয়| গেলেন, দেশকে নোঙ্গর-ছাড়াও 
করিতে পারিলেন না। কারণ, তাহাদের পক্ষে বুঝ! সম্ভব হয় নাই 
ইংরেজের শিক্ষাদীক্ষা, ইংরেজি সমাজের উপকরণ ইংরেজের সমাজ-সম্পর্ক 
ও জীবনযাত্রা হইতে উঠিয়াছে। আর এই দেশের সমাজ, ইহার জীবনের 
উপকরণ, ইহার সমাজ-সম্পর্ক ইংরেজের রাজ্যাধিকারে ভাঙ্গিতেছে বটে, 
কিন্ত বাস্তব জীবনে ইংরেজ ধনিকতয্ত্রের ট্টাচে গঠিত হইতেছে না,_গঠিত 
হইতেছে “ওঁপনিবেশিক” (০০!০৷i৭! ) ছ'াচে । এই দ্বিতীয় পর্বের শেষ হইল 
ওয়েলেসূলি ডালহৌসির সময়ে--যথন বণিকের রাজত্ব রেল লাইন পাতিয় 
ব্যবসায় ফাঁদিতে ও বাড়াইতে আরম্ভ করিল। একবার যেখানে রেল 
লাইন বসিল, সেখানে আর শিল্পযুগের আবির্ভাব ঠেকাইয়া রাখা সম্ভব 
হইল না--বিশেষত যখন আবার সেই দেশে সস্তা মজুর, প্রচুর লৌহ ও 
কয়ল! ( Letters—Marx and Engels )| অতএব, তৃতীয় পর্বে দেখা 
দিল ভারতীয় সমাজের সত্যকার সামাজিক পরিবর্তন ; এবং দেখা 
দিলেন মধুসুদন, বন্ধিম, কেশব, ( দয়ানন্দ ), ও সর্বশেষে সেই পর্বের সর্বপ্রধান 
ভারতীয় নেতা বিবেকানন্দ । রেল.ও শিক্ষা সংযোগের ফলে প্রথম ভারতীয় 
স্বাজাত্যের আরপ্ত আর সিপাহী বিদ্রোহের ফলে খাটি সামস্ততস্ত্রের অবসানও 
ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া এই সময়েই দেখা দিল। তাহার পর চতুর্থ পর্বে 
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বাঙলার কাদ্্‌চারের পর্ববিভাগ ২১১ 


ভারতের চক্ষে বিংশশতাব্দীর উদ্বোধন ঘটে বুয়ার যুদ্ধে ও রুশ-জাপানী 
যুদ্ধে। তাহার স্বরূপ ক্রমপরিক্ডুট ছইয়া উঠে বিগত সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে ও 
তাহার পরে গত ১৯২৯এর পৃথিবীজোড়|৷ অর্থনৈতিক দুর্ভাগ্যে ; সঙ্গে সঙ্গে 
সোবিয়েতের জন্মে ও দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায়। আর গৃহমধ্যে বঙ্কিমের 
মধ্যে (১৮৮৪) সে প্রেরণা আসিয়া পৌছায়, ( তিলক )-অরবিন্দ রবীজ্দ্রনাথে 
(১৯০৫) উত্তীৰ্ণ হয়, (গান্ধী )-চিত্তরঞ্জন-রবীন্দ্রনাথে (১৪২০-৩০ ) মূর্ত 
হয় এবং সর্বশেষে ॥»॥৩০এর পরে তাহাই আর এক নূতন পর্বের দিকে 
(পঞ্চম ?) অগ্রসর হয়-_একরূপে সুভাষচন্ক্রের মধ্যে, ( অস্পষ্টত পণ্ডিত 
জহ্‌রলালেও )' অঁ্ীরপে ধরধানিত সারির চিতা 07-com 

দ্রষ্টব্য এই যে, হ'হাদের মধ্যে একজনও মুসলমান নন। ভারতীয় 
ুস্লিম জীবনযাত্রা শহুরে ; মূখল সাম্রাজ্যের পতনে ও সিপাহী বিদ্রোহের 
আঘাতে সেই শাসকের সংস্কৃতি মুচ্ছিত হইয়া পড়িল-_যেমন তুকী আগমনে 
হিন্দুশাসকের সংস্কৃতি একদিন মুচ্ছিত হইয়াছিল। কিন্তু বাঙলার মুসল- 
মানের সংস্কৃতি পল্লীগত অর্থাৎ জনগণের জিনিস। আমাদের শহুরে 
কাল্চারের উদ্বোধনে সেই পল্লীকেন্্রিত জনসমাজের কেহই আহত হুন 
নাই । তাহাদের মধ্যে সবে নূতন কালচারের শিহরণ জাগিতেছে। * 

দ্বিতীয় কথা এই যে, এই চার পাঁচ পর্বের ‘বাঙলার কাল্চার’কে প্রায় 
আধুনিক ভারতীয় কাল্‌্চারও বলিতে পার! যায়, বন্ধনী মধ্যস্থ নাম 
কয়টি শুধু অৰাঙালীর। এই কাল্্‌চার যতই অগ্রসর হইতেছে ততই 
অবাঙালী সেই ভারতীয় জীবনযাত্রায় প্রাধান্ত পুনলভ করিতেছে। প্রথম 


১  বাঙালর নূতন জাগ্রত মুসলিম শিক্ষিতদের পক্ষে সত্যসত্যই বাঙলার 
নিজস্ব জনসংস্কৃতির বাহন হওয়া তাই সহজতর--কারণ তাহারা এখনো জন-জীবনের 
সঙ্গে সম্পর্ক হারায় নাই। অবশ্য তাহার অর্থ--তাহাদিগকে বাঙলার এই যুগের 
জন-জীবনকে প্রকাশ করিতে হইবে, তাহার যুগোপযোগী রূপ অধিকার করিতে 
হইবে। তাহা হইলে তাহাদিগকে প্রথমত শরিয়তি ইস্লাম কথিত সমাজ ও সভ্যতা 
গড়িবার মোহ--অর্থাৎ যষ্ঠ শতাব্দীর আরব সভ্যতাকে বাঙল। দেশে বিংশ শতাব্দে 
প্রবর্তিত করিবার মোহ--ত্যাগ করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, এই নূতন মুস্লিম চেতনারও 
পঁচাত্তর বছর আগেকার হিন্ুচেতনার মত ভুল করিলে চলিবে ন! । নোকরশাহীর 
আওতায় হিন্দুদের বাঙলার কাল্চার চাকরের কাল্চার হইয়াছে। তাই মুসলমান চেতনাও 
যদি মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজে আবদ্ধ থাকে, ভাহার! যেরূপ চাকুরী ও মধ্যবিত্ত 
জীবনযাত্রার লোভে মাতিয়! উঠিয়াছেন তাহাতে তাহাদের প্রয়াসও চাকরের কাল্চার 
হইয়া থাকিতে পারে। “বাবু, কাল্চারের' পার্শ্বে বাঙলাদেশ তাহা হইলে দেখিবে 
এক ‘মিঞা কাল্চারের' উদ্তব। 
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২১২ সংস্কৃতির রূপান্তর 


দিকে এই প্রাধান্য বাঙালীরই ছিল,__কেন ছিল তাহার এতিহাসিক কারণই 
আমাদের বেশি অুমুসন্ধানের বপ্ত। তাহাই আসলে বাঙলার কাল্চারের স্বরূপ, 
অর্থাৎ ভারতীয় সংস্কৃতির আধুনিক রূপ, আমাদের চোখের সন্মুখে খুলিয়া দিবে। 


বাঙলার কাল্চারের দশদিক 


তাহ।র পূর্বে এই বাঙলার কাল্চারের নানা দিক কয়টি আবার একবার 
এক নিমেষে আমরা দেখিয় লই (‘জাতি সংস্কৃতি ও সাহিত্য’ দষ্টব্য। ) 
ভারতবর্ষে বণিক ইংরেজ রাজ! হইলেন ১৭৫৭ হইতে তারপর কালচারের 
নানাপর্বের 'মির্ধ্যে //।আমর। ৭! দেখি৭১)U ৪ ক্ষিধরর্নর৫০বিকাশ £_ইছার 
প্রবক্তা রামমোহন হইতে স্বর্গীয় শিবনাথ শান্তী পর্যন্ত। ইহার সহিত 
তুলনীয় ইউরোপের Reformation ও Protestantism—যেদেশে উহাতে 
এক হিসাবে ইউরোপীয় বনিকতঙ্নের অঙ্কুরোদগম হয় বলা চলে। (২) হিন্দু 
জাগরণ ঃ-_বঙ্ধিম, বিবেকানন্দ হইতে রামরুষ্ণ মিশন ও হিন্দু মহাসভ! পর্যন্ত 
এই স্রোত বহিয়া আসিয়াছে। ইহার সহিত তুলনীয় ইউরোপীয় ক্যাথোলিক 
ধর্মের Counter-Reformation. (৩) সংস্কৃত চর্চঁ_রামমোহনের বেদান্ত 
অঙচ্ষুশীলন, তত্ত্ববোধিনী সভার প্রয়াস, বাচম্পতির অভিধান, মহাভারতের 
অনুবাদ হইতে এই ধারা একেবারে বঙ্গবাসীর শান্প্রকাশের অধ্যায় পার 
হইয়া একালে জীবিত পণ্ডিতদের মধ্যে আসিয়া ঠেকিয়াছে। ইহার সহিত 
তুলনীয় ইউরোপীয় রেনেসাস ও তৎকালীন গ্রীকচর্চা। কিন্ত স্মরনীয় এই যে, 
সত্যকারের রেনেসীস বাঙলা দেশে যদি হইয়া থাকে, সংস্কৃত চর্চায় হয় নাই, 
' হইয়াছে ইংরেজি শিক্ষায়__মানে, বুর্জোয়া শিক্ষাদীক্ষায়। (৪) সমাজ- 
সংস্কার £__রামমোহন, বিদ্যাসাগর হইতে কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ ইহার 
প্রবক্তা । বর্তমানে ইহার ওঁতিহ ব্রাহ্ম-সমাজ, আর্য-সমাজ ও হিন্দুমহাসভার 
সম্বল। কিন্ত সমাজে আজ আর সংস্কারের যুগ নাই, বৈপ্লবিক সংগঠনের 
যুগ আসিয়াছে। এই দিকে শিল্পপ্রবর্তক ও সাম্যবাদাবলম্বী জনসমাজই সেই 
প্রেরণার উত্তরাধিকারী । (৫) সাহিত্য £--ঈখ্রচন্দ্র ( শিক্ষ৷-প্রবর্তক ), 
মধৃস্থদন ও বঞ্ধিম প্রভৃতি ইংরেজি শিক্ষিতদেরই ইহ সর্বাংশে কীতি। ইহার 
সহিত প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য বা! মধ্যযুগের বৈষ্ণব কাব্যের সম্পর্ক সাহিত্য 
হিসাবে প্রায় নাই । বরং ইহার প্রেরণা--ইহার সহিত তুলনীয়ও-_যোড়শ 
শতাব্দী হইতে ইংলণ্ডে যে সাহিত্য জন্মে তাহাই । নব শিল্প-পদ্ধতি := 
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অবনীজ্ঞনাথ, নন্দলাল হইতে স্বদেশী যুগের পরে ইহার জন্ম। ইহার সহিত 
ভারতীয় প্রাচীন শিল্পধারার বা বাংলার পটুয়াদের ধারার যোগস্থত্র অবাধ 
ছিল না--যোগস্থত্ৰ আছে নিবেদিতার, ওকাকুরার, হাভেলের এবং কুমার- 
শ্বামীর সহিত। (৭) সঙ্গীত :__ওস্তাদের আসরে বাঙালীর স্থান ছিল 
গৌণ ; তাই এইখানে যে নৃতন সঙ্গীতের ধার! রবীজ্্রনাথ প্রবর্তন করেন তাছা 
নৃতন। উহাতে কথা ও সুরের সমস্থয় স্থাপিত হয়। ইহার রহস্তটুকু 
বুঝিবার মত। লোক-সঙ্গীত সাধারণত কথাপ্রধান। বাঙলার লোক- 
সঙ্গীতও তাহাই । বাঙলার কীর্তন এই জন-সমুদ্র হইতে জন্মে। রবীজ্নাথের 
সঙ্গীতে সেই কথার গঞ্জে সুরের দূতম সময়ে ইঠা ভকালের বাওলায় জনপ্রিয় 
হইয়াছে। কিন্ত ঠিক এই বিশেষ একটি ভাষার কথার জন্যই মনে হয় তাহা 
এক নিখিল ভারতীয় সঙ্গীত-শৈলীরপে গৃহীত হইবে কিনা সন্দেহ । ‘রবীন্দ্র 
সঙ্গীত’ ছাড়াও একটা বাঙালী সঙ্গীত-ধার! ক্রমশ বিকাশ লাভ করিতেছে, কবি 
নজরুলের দানও সেই দিকে স্মরনীয়। (৮) নাট্য ও নৃত্যকলা এবং 
‘টলিউডী’ সবাক্‌চিত্র £__বলাবাহুল্য ইহার বাহিরের রূপ যাহাই হউক, ইহার 
প্রেরণা ও আদর্শ প্রথমত আধুনিক ইংরেজী ও ইউরোপীয় সংস্কৃতির, ও 
তাহার মার্কিণ বিক্কৃতির। এই সিনেমাশিল্পের নিকট সোভিয়েট সিনেমা- 
শিল্পের আদর্শ বা টেক্‌নিক্‌ আশা করা যায় না। ইহারও সেদিকে কোনোরূপ 
ৃষ্টি নাই। মুনাফাই এই শিল্পের লক্ষ্য, শিল্প-স্বষ্টি ব! মাঙ্মষের জীবনকে 
র্লপায়িত করা সে হিসাবে ইহার গৌণ আদর্শ । (৯) সাংস্কৃতিক গবেষণা :ঃ-- 
ইতিহাসে, পুরাতত্বে, ভাষাতত্বে, নৃতত্বে বাঙালীর দান আদর লাভ 
করিয়াছে এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে কলিকাতার বৈজ্ঞানিকগণই 
ভারতীয় গবেষকের দ্বার যুক্ত করেন। (১০) রাজনৈতিক আন্দোলন :- 
উহার উদ্বোধন প্রধানত ইংরেজী শিক্ষিতদের দ্বারা হয়, আর উহার দুইটি 
ধার! অন্তত আছে। যেমন, একদিকে ডব্লিও-সি-ব্যনাজি (নামেই তাহার 
স্বাজাত্যের আদর্শ পরিশ্ফুট ), আনন্দমোহন বস্তু, সুরেঞ্্রনাথ হইতে একালের 
স্তাশানালিষ্টরা ; আরদিকে বঞ্ধিম-অররিন্দের প্রেরণাপ্রস্থত বাঙলার নিয়- 
মধ্যবিত্ত বিপ্লবী ধারা, আজ যাহার! বিজ্ঞানসন্মত সামাজিক চিন্তায় ও 
সামাজিক কর্মক্রমে বিশ্বাসী, ও গণবিপ্পবের দিকে যাহারা অগ্রসর হইতে 
চাহিতেছেন, মোটামুটি যাহারা সাম্যবাদের পক্ষপাতী । 


"বলা হয়ত প্রয়োজন যে, যাহাকে আমরা ‘বাঙলার কাল্চার’ বঙ্গি 
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প্রধানত তাহ! সম্ভব হইয়াছে ইংরেজি বা পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য £:-উহ্বা 
ইংরেজ অধিকারেরই অবশ্য ফল। কাজেই ত্র শিক্ষার কথা এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখ নিষ্য়োজন। এই পাশ্চাত্য শিক্ষা অবশ্য তথনকার ‘বুর্জোয়া’ শিক্ষা- 
পদ্ধতি ; তাহার ফলে আমর! গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাতন্্র, স্ত্রীশিক্ষা সংবাদপত্র, 
সভাসমিতির মূল্য বুঝিব, ইহা না বলিলেও চলে। দ্বিতীয় একটি কথ|, এই 
বাঙলার কালচারের দিক কয়টির মধ্যে মানসিক সম্পদগুলিরই হিসাব লওয়া 
হইয়াছে--পাট, কয়লা, চা প্রভৃতির কথা নাই। ‘বাঙলার কাল্চার'- 
বাদীদের চোখে কালচারের সেই হিসাব গৌণ । 


http: বলার কালচারের বনিয়াদ 2" com 


মোটামুটি এই যে নানাদিকে বাঙলার কালচার বিকাশ লাভ করিল 
তাহার মূল কোথায়, আর সমস্ত জড়াইয়া তাহার কোন্‌ রূপটি প্রকাশিত 
হইল--অর্থাৎ তাহার স্বরূপ কি--এইবার সংক্ষেপে তাহা নির্দেশ করিতে 
বোধ হয় অস্থবিধা নাই। পুনরুক্তির দোয ঘটিলেও বলিতে হইবে--(১) 
ইহ! ৯৩'৫ জনের কাল্চার নয়: (২) ইহা পুরাতন সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ 
নয় ; (৩) ইহা কুষি-প্রধান পল্লী জীবনের সংস্কৃতি নয়; (৪) ইহ! মাত্র 
মধ্যবিত্ত ও ইংরেজি শিক্ষিতদের সৃষ্টি ( এবং যেহেতু ইহারা অধিকাংশেই 
প্রায় হিন্দ, অতএব মুসলমানগণ ইহাতে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করিতে 
পারেন নাই ) ; (৫) ইহা শহরে জাত এবং শহরেই প্রায় সমাসীন ; (৬) ইহা 
বাহিরের বণিক সংস্কৃতির আঘাতে আমাদের ক্রম-পরাস্ত কুষি-সংস্কৃতি হইতে 
ফুটিয়া উঠিয়াছে ; (৭) ইহা প্রধানত বাঙালীর মানস সংস্কৃতির ইতিছাস 
বহন করে, এবং তাহার আথিক জীবনকে ভুলিয়া থাকিতে চায় বা অবজ্ঞা 
করে; (৮) এবং সর্বশেষে, ইহা মাত্র সামান্যাংশে আভাস দেয় সমাজগত 
পরিবর্তনের ( রাষ্ট্রকর্মে ও সামাজিক সংস্কারে ), আর জীবিকাগত বা বাস্তব 
উপকরণগত সংস্কৃতির ( যাহা ৯৩'৫ জনের কিংবা শহরের বাকী জনগণের, 
মজুরের, ফেরিওয়ালার, দোকানীর, পশারির, জীবনযাত্রা, জীবন-দৃষ্টি, এই 
সবের ) প্রায়.খৌজই রাখিতে চায় না। 

ভূমি-ব্যবস্থার পরিবর্তন 

মানস-সংস্কৃতির উপর যে এত বেশি জোর পড়িল, এবং উহার যে এরূপ 

অসাধারণ বিকাশ ঘটিল তাহার কারণ গরঁতিহাসিক। ইংরেজ বণিক রাজা 
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হইলেন। ১৭৬৫ সালে তাহার! দেওয়ানী লাভ করিলেন। ১৭৯৩তে 
দশশালা বন্দোবস্ত করিলেন এবং তাহাই পরে জমিদারী প্রথায় ‘চিরস্থায়ী’ 
রূপ লাভ করিল। অর্থাৎ ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই বাঙ্গালার ভূমষি-ব্যবস্থার 
এত বড় একটা পরিবর্তনের স্বত্রপাত হইল যাহা পূর্ব পূর্ব যুগে আর কথনে৷ 
ঘটে নাই। প্রথমত, বিলাতী কায়দায় খাজনা (1০) ধাৰ্য করা হুইল, 
শম্তের পরিবর্তে ‘মুদ্রা কর’ প্রবর্তনের চেষ্টা চলিল। পূর্বে রাজস্ব অজ্ন্মা-অনা- 
বৃষ্টিতে বাড়িত-কমিত, কৃষকের উহাতে সুবিধা ছিল ৷ ‘মুদ্রা কর’ সেই অবস্থার 
হিসাব রাখে নু জমির উপর ‘খাজনা’ দ্রিতে হইবে--এই তাহার হিসাব। 
উহা পূৰেকার নত বাসন উৎপাদনে রাজার অংশ) বলিয়া! পরিগণিত হয় 
না। দ্বিতীয়ত জমির মালিকানা আর রুষকের কিংবা পল্লী-গোষ্ঠীর রহিল না। 
ইংরেজী থিওরি মত, উহা রাজার হইল । ইহাই বিলাতী নীতি--এই নীতি 
অনুযায়ী কৃষক খাজনা না দিলেই উৎখাত হয়। তৃতীয়ত, বণিক রাজী 
আবার মালিকানা ইজার! দিয়া দিলেন নানা খাজনা-জোগানদারদের হাতে 
ইহারাই জমিদার । কার্যত জমির মালিক আজ ইহারাই। > সত্য বটে, 
আজ প্রজার খাজনা প্রায় ১৮ কোটি টাকা ( আবওয়াব কয় কোটি টাক! 
তাহা না বলিলেও চলে), আর সরকার পান ৩ কোটিরও কম ; বাদৰাকী 
জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রাপ্য । কিন্ত ১৭৯৩এর বন্দোবস্ত অঙ্গুসারে 
কথ! ছিল সরকারী পাওনার (যেমন এখনকার হিসাবে ৩ কোটির ) এক 
দরশমাংশের (অর্থাৎ এখনকার হিসাবে ৩০ লক্ষের) বেশি জমিদারেরা প্রজাদের 
নিকট হইতে আদায় করিবেন না। কিন্ত আজ জমিদারের নিজ আদায় 
মোট ৯ কোটির কম নয়-_-কাহারো কাহারে! মতে ১৭৷১৮ কোটি । অতএব 
‘জমিদারী’ যে দেশের সম্পরদের নিকট একটা প্রকাণ্ড লাভের ও লোভের 
জিনিস হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। আজ মনে হইবে, 
জমিদারী প্রথায় ইংরেজ বর্ণগ্রাজের বুঝি লাভ ছিল না। কিন্তু ১৭৬৫এর 
পরে দেশে যে খাজনা নিলামের’ অত্যাচার চলে আজও তাহার স্তি 
মাঙ্ুষের মন হইতে মুছিয়া যায় নাই। “চিয়াত্তরের মন্বস্তর” এই দেশের 


১ ভারতবর্ষের যেখানে ‘তালুকদারী' ও রায়তোয়ারী প্রথা” প্রবর্তিত হয় সেখানেও 
“মুদ্রা কর’ প্রবতনে কৃষক নিঃস্ব হইল । সেখানেও মধ্যস্বত্বভোগীর উদ্ভব হইল । সেখানেও 
ক্রমশ গৃহশিল্লের বিনাশে শিল্পীরা আসিয়! কৃষকের সংখ্যা বাড়াইল । কিন্তু রায়তোয়ারী 
প্রদেশে ‘জমি' মুনাফার এতবড় বস্তু হইল ন৷; ব্যবসায়ীরাও তাই জমিদার হইতে 
চাহিল না। 
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Black Death! ১৭৯৩তেও ইংরেজ বণিক লাতের অক্ক কিছু মাত্র কমাইয়া 
এই ভূমি-ব্যবস্থা করে নাই । তাহাদের হিসাব মতে মূঘল রাজত্বের শেষদিকে 
১৭৬৪-৬৫এ রাজস্ব ছিল ৮১৮,০০০ পাউণ্ড: কোম্পানি দেওয়ানী পাওয়ার 
সঙ্গে ১৭৬৫-৬৬তে উহ বাড়িল ১৪,৭০,০০০ পাউণ্ডে ; আর ১৭৯৩ সালের 
বন্দোবস্ত অনুযায়ী সেই সরকারী ভুমি-রাজস্ব স্থির হইল ৩০,৯১,০০০ 
পাউণ্ড । আর যাহাই হউক, বণিকের' মুনাফা ছাড়িয়া দেয় নাই, ইহা ন! 
বলিলেও চলে। 

তাহা দাড় কয়েকটি প্রধান কারণে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন হয়_ 
প্রথমত, বত্স ৰংগে বন্দবস্ত বির" লইত বব ফযিতের উপর শত 
অত্যাচার করিয়াও সেইরূপ উচ্চছারে খাজন! আদায় করিয়া উঠিতে পারিত 
না। কাজেই সরকারী বাজেটের আদায়ী খাজনা বাকী পড়িত। দ্বিতীয়ত. 
কর্ণওয়ালিস্‌ স্পষ্ট ভাষায়ই বলিয়াছেন, তিনি চাহিয়াছিলেন এই দেশে 
ইংলণ্ডের অঙ্কুকরণে একদল ভারতীয় ভুস্বামী (1andholder ) গঠন 
করিবেন। ইহ্থার এক কারণ তাহারা জমির উন্নতি করিবে--জমিদারেরা 
অবশ্য ইহার কিছুমাত্র করিলেন না। কর্ণওয়ালিস্‌ চাহিয়াছিলেন এইভাবে 
জমিদারদের ঘাড়ে ভারতবর্ষে চিরদিন যাহা রাজার কর্তব্য ছিল-__যেমন কৃষির 
প্রয়োজনে বড় বড় খালবিল খনন ও সংরক্ষণ, জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা, পথঘাট 
প্রভৃতি-তাহা চাপাইয়া দিবেন, কোম্পানি শুধু জমির মালিকানা ও রাজস্ব 
ভোগ করিবে। ইহার ফলে দৃইশত বৎসরে এসব জিনিস একেবারে ধ্বংস 
হইল, নদীনালা বন্ধ হইল, রাজা বা জমিদার কেহই ছকপাত করিল না 
( Public Works in India, Sir Arthur Cotton, I854S Bengal 
Irrigation Committee Rebort, 1930 ভব্য )| এই ভূস্বামী সৃষ্টি করার 
তৃতীয় কারণ--কর্ণওয়ালিস বুঝিয়াচিলেন, তাহার! সরকারের নূতন প্রতিষ্ঠিত 
শাসনের মেরুদণস্বরূপ হইবে । পরে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিংক আবার এই কথাই 
মনে করাইয়া দেন £ ( Lord William Bentinck—Speech on Nov. 
8, 1829 ; quoted from Speeches and Documents on Indian Policy, 
Vol. 1, p. 215, Ed, A, B. Keith'Eটব্য ।) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে 
নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ক্রটি আছে সত্য ; তব ইহার দ্বারা জনগণের উপর পূর্ণ 
কতৃ'্বশালী বড় একদল ধনী ভুস্বামী সম্প্রদায় তৈয়ারী হয়। ইহাতে এই 
একটি বিরাট সুবিধা হইয়াছে যে--যঢি বিস্তৃত গণ-বিক্ষোভ বা বিপ্লবের ফলে 


Wwww.alimaanfoundation.com 


ভূমি-ব্যবস্থার পরিবর্তন ২১৭ 


শাসনকার্ধের নি্বিস্নতার ব্যাঘাত ঘটে, তাহা হইলে এই সম্প্রদায় নিজেদের 
স্বার্থে ব্রিটিশ শাসন বজায় রাখিবার জন্য সর্বদাই তৎপর থাকিবে” 

পুরাতন ভূমি-ব্যবস্থার পরিবর্তনে কিন্ত কৃষি-সমাজের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী 
হইল । কারণ (১) মুঘল রাজত্বের শেষদিকে জায়গীরদাররা প্রায় আধা- 
স্বাধীন সামস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন--সেই সব বনিয়াদী বংশের এইবার পতন 
হইল । (২) টাকাওয়ালা ‘দেওয়ান’ ‘গোমস্তারা’ কোম্পানির প্রভুদের কৃপায় 
এই মুনাফার ব্যবসায়ের মালিক হইয়! নূতন জমিদার গোষ্ঠীর পত্তন করিলেন। 
ইহাদের অর্থলোভ স্বভাবতই ছিল অপরিষিত। কারণ অনেকেই ছিলেন 
কোম্পানির সাহেই জবার অর, দলিল বোন দদা দি? বাজারে বনরে 
সেদিন ইহার! ভাগ্যান্বেষণে জুটিয়াছিলেন। সেদিনকার ইংরেজি ‘কুঠি'র 
কাঞ্চন মানদণ্ডই ছিল ইহাদের নিকট প্রধান । ভারতীয় অভিজ্ঞাত শ্রেণীর 
পদ্বীতে উন্নীত হইবার আশ তাহাদের ছিল না, সেই আভিজাত্যের মান- 
দণ্ডও তাহারা গ্রহণ করেন নাই। শোঁভারাম বসাক, রতু সরকার, গোবিন্দ 
মিত্র প্রভৃতি (১৭৫৭) প্রধানগণ পোষ্য অঙ্কচর ও বাইজীর নাযষে টাকা মারিতে 
দ্বিধা করিতেন না--তাহাদের নীতিজ্ঞানে উহ্‌! দোষাবহ ছিল না। (Long's 
Selection form the Records of the Government, No, 354-858 ও 
“সংবাদপত্রে সেকালের কথ,’ ব্জেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। কিন্ত 
কর্ণওয়ালিসের কূপায় একবারে সেই অভিজাত পর্যায়েই এই শ্রেণীর স্থান 
পাইবার স্থযোগ হইল জমিদার রূপে, অথচ যুনাফার হিসাবেও জমিদারী 
তাহাদের নিকট অত্যন্ত লোভনীয় রহিল । 

ইহারও আবার ফল যাহা দীাড়াইল তাহা বুঝিবার মত। প্রথমত যে সব 
পুরানো ঘর পুরানো সমাজ ও বাস্তব সংস্কৃতি পোষণ করিতেন তাহারা লোপ 
পাইলেন। নৃতন জমিদারের শিক্ষায় ( অথবা উহার অভাবে ), রুচিতে 
{ উহারও অভাবে ) সেই পল্লী সংস্কৃতিকে পালন করিতে পারিলেন না। 
॥ খালবিল, নদীনালা মজিয়া চলিল, পথথাট, জল সংরক্ষণের ও নিষ্কাশনের নালা- 
গুলি, এই সবের দায়িত্ব তাহারা গ্রহণ করিলেন না । তাহার! শহরের মাহুষ, 
কাজেই পল্লীসংস্কৃতির সমাদর বুঝিতেনও না। তাহাদের মধ্যে ধাহার! দূরে 
দূরে গ্রামে জমিদারীর মধ্যে বাস করিতেন--যেমন বরেন্দ্র ভূমির জ্রমিদারের! 
-তীহাদেরও ক্রমেই চোখ পড়িল সাহেবদের ও কোম্পানীর কায়দার দিকে। 
সর্বত্রই কৃষিসংস্কৃতির ক্রমশ দুদিন আসিল । কারণ, প্রথমত ছিল নূতন নিষ্ঠুর 
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করভার, দ্বিতীয়ত, পূর্তাভাবে কুষির অব্যবস্থা । তৃতীয়ত, কুষকের সহিত 
ব্যবহারে নৃতন জমিদারেরা কোনে পুরাতন সম্পর্কের মর্যাদা রাখিলেন না। 
‘খাজন! দেও, নজরানা দেও, আবওয়াব দেও, না হইলে উৎসন্লে যাও”--অর্থাৎ 
বিলাতী বণিকরাজের যেমনিতর নীতি, তেমনিতর তাহাদের দালাল দেশীয় 
জমিদার বেনিয়নদেরও নীতি হইয়া উঠিল। পরবর্তীকালে ই'হাদের 
উত্তরাধিকারিগণ অবশ্য আবার পূর্বপুরুষের সেই দালালী-মনোবৃত্তি ছাড়িয়া! 
নৃতন আভিজাত্যের চর্চা করেন। ফলে তাহারা আবার দেশে নানা পর্যায়ের 
তালুকদার, জোৎদার প্রভৃতি মধ্যস্বত্বভোগীর ও মধ্যবিত্ত সমাজের ষ্বষ্টি 
করিলেন। ফিন্ত'ইংরাজ/খুগের 'ভৃম্দিংব্যবন্ধীয় ১৪০%/সনেরপূর্বেই যে আঘাত 
পল্লীকেন্দ্রিক কৃষি-সমাজ লাভ করিল তাহা প্রতিরোধ করা কাহারও সাধ্য 
নয়-_আর কাহারও সে ইচ্ছাও ছিল না। 

এই সঙ্গেই এই ভূমি-ব্যবস্থার দ্বিতীয় ফলটিও উল্লেখযোগ্য £ কোম্পানীর 
এই বেনিয়ন, মুন্সী, মুংস্ুদ্দি, দেওয়ান--ইহার! দেশের নৃতন ব্যবসায়ীরূপে 
দীাড়াইতেছিলেন। ইহারাই স্বাভাবিক বিকাশের পথ পাইলে বাণিজ্যে- 
ব্যবসায়ে লক্ষীলাভ করিতেন-_বণিকে পরিণত হইতেন। পর্ব 
যুগের সওদাগরী পূজি ইহাদেরই চেষ্টায় ‘বণিক পুজি’ হইবার কথা । কিন্ত 
বিদেশী বণিকরাজের আওতায় ইহার! প্রথমত রহিলেন দালাল শ্রেণীর 
ব্যবসায়ী হইয়া । তারপর দেখিলেন--দেশের বহির্বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে 
কোম্পানির একচেটিয়া, দেশীয়দের পক্ষে উহ! নিষিদ্ধ : অথচ বহির্বাণিজ্যেই 
আসল লাভ । অন্যদিকে অন্তর্বাণিজ্যে, অর্থাৎ ব্যবসায়পত্রেও তাহারা আবার 
দেখিলেন, কোম্পানির রাজত্বে তাহার জুলুমবাজ সাহেব কর্মচারীর! বড় বড় 
দিকগুলি দখল করিয়া লইতেছেন। অতএব, বাধ্য হইয়াই দেশীয় ব্যব- 
সায়ীরা অনেকটা ব্যবসায়পত্র ছাড়িয়া বাড়িঘর, জমিজমায় টাকা 
থাটাইতে লাগিলেন। পরের দিকে কোম্পানির কাগজও তাই ইহাদের 
নিকট একটা লোভের জিনিস হইল । এমনি অবস্থায় যখন ‘চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত’ তাহাদের একই কালে মুনাফা ও আভিজাত্যের পথ করিয়া 
দিল তখন দেব, মিত্র, সিংহ, বসাক, শেঠ, মল্লিক, শীল সকলেই জমিদার 
হইতে চলিলেন ৷ হঁহাদেরই দৃষ্টান্ত অঙ্ুদরণ করিয়া তিলি ও সাহা 
ব্যবসায়ীরাও পরবর্তী সময়ে ‘জমিদারবাবু' হইতে লাগিলেন। অন্যদিকে 
প্রদেশান্তরের ব্যবসায়ীরা ধীরে ধীরে বাঙলার অন্তর্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে 
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পল্লী-শিল্পের ধ্বংস ২১৯ 


প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন ;-_তাহাদেরও দুই চারিজন অব্য জযিদার হইলেন। 
বাঙলার ব্যবসাপত্র আজ এই তির প্রদেশীয়দের হাতে। সেই ব্যবলা 
ক্ষেত্ৰ হইতেই অষ্যান্ত প্রদেশের মতো এখানকার সেই অবাঙালী ধনবান্‌ 
ব্যবসায়ীরাও ধীরে ধীরে শিল্পপতি ও পুঁজিপতি হইতে চলিয়াছেন--অন্য দিকে 
বাঙলার জমিদার-শ্রেণীর পক্ষে আজ তদূপযোগী শিক্ষাও নাই, পু'জিও নাই । 
এইরূপে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও ভূমি-ব্যবস্থায় দেড়শত বৎসরে বাঙালী 
ব্যবসায়ী আর রহিল না, বাঙলার RS ও ভাগ্যাম্বেষীরা--বাঙালী 


হাইকোর্টের জজ হইত বাঙালী পশ্চিমের nto কমিসেরিয়েটের LE ES 
পূৰ্ববাঙলার | মহাজন সকলে মল-পচেষ। হইতে নিরস্ত হইয়া 


রহিলেন। বাঙালী 'স্বদেশী’ আন্দোলন করে, স্বদেশী’ শিল্প গড়িতে পারে না 
-_ইহাও ‘জমিদারী প্রথার’ ফল। 

নৃতন ভূমি-ব্যবস্থার ফল একটু বিশদ করিয়াই বলা ছইল। বাঙালীর 
পক্ষে তাহা অন্যায় নয়। কারণ, ইহার ফলে ব্যবসায়ীরা জমিদার হইল, 
বাণিজ্যের ও শিল্পের পথে পা’ও বাড়াইল না: অর্ধ-সামস্ত জমিদারের 
স্বষ্টিতে পুরাতন রুষি-সম্পর্ক পরিবৰ্তিত হউল, স্বষ্টি হইল মধ্যস্বত্বের। আর 
করভারে ও নদীনালার অভাবে, বাঙালার রুষক-সাধারণ একটা চরম দুর্দশার 
দিকে চলিল। তাহারই ফলে আবার প্রভাবশালী হইল মহাজন বা সাউকার 
ও মহাজন-জমিদার শ্রেণী ; উহাদেরও টাকা বাবসায়ে খাটে না, গাটে শেষ 
পর্যন্ত জমিতে বা জমির উপস্বত্বভোগীদের মধো। 


' পল্লী-শিল্পের ধ্বংস 


এক কথায় জমি ছাড়া টাকা খাটাইবার আর কোনো উপায়ই ইংরেজ 
বণিগ রাজ দেশীয় বিত্তবান লোকদের হাতে রাখিলেন না। ইহাই সাম্রাজ্য- 
বাদের সনাতন নিয়ম । ইহার সঙ্গে আবার স্মরণীয় আরও ভয়ঙ্কর কথ 
জমি ছাড়া দেশীয় শ্রমীবীদের জীবিকারও আর কোনে! পথ তাহারা উম্মুক্ত 
রাখিলেন ন! । ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব হইতেই বণিগ রাজ এখানকার শিল্পীদের 
ধ্বংস-সাধন করিতে আরজ্ভ করেন। এই দিকে তাহাদের তখন পর্যন্ত সহায় 
ছিল-_নিজেদের সংগঠনশক্তি এবং নবলন্ধ রাষ্্রশক্তি। উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রথম পাদ আরম্ভ হইতেই বিলাতের বৈজ্ঞানিক প্রয়াস বিলাতের বঢবসায়ীদের 
তাড়নায় শিল্পযস্ত্র আবিষ্কার করিতে লাগিল ; সেই পাদ উতীর্ণ না হইতেই 
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২২০ সংস্কৃতির রূপান্তর 


বিলাতের “শিল্প-বিপ্লব’ সম্ভব হইল। বণিগ রাজ তখন ধনিকরাজ রূপে 
ভারত-দা্রাজ্যে অভিষিক্ত ছইলেন--রাষ্ট্রশক্তি ও যন্ত্রশক্তির যুগপৎ প্রয়োগে 
আমাদের কষি-সযাজের পল্লী-শিল্প দেখিতে না দেখিতে নষ্ট হইয়া গেল। এই 
কাহিনী আজ এতই সুপরিচিত যে বাড়াইয়া বলিয়া লাভ নাই। এই দেশের 
শতসহজ্র নিপুণ শিল্পী দেখিতে না দেখিতে জীবিকা হারাইল পুরানো শিল্প- 
কেন্ত্র শ্মশান হুইল--শিল্পীর দল গ্রামে গিয়! কৃষি সম্বল করিল, জনগণের 
জীবিকার পক্ষে একমাত্র পথ উন্মুক্ত রহিল--কৃষি। আর সেই ক্ষিও রাজা ও 
জমিদারের অবহেলায় ক্রমশই চরম দুর্দশায় পৌছিতে লাগিল, তাহাও 
আমরা জানি ০://www.alimaanfoundation.com 

এইরূপে জমির নৃতন ব্যবস্থায় ও শিল্প-বিপ্বে--এক কথায় সাম্রাজ্যবাদের 
আবির্ভাবে--কৃষি-সমাজ বিনষ্ট হইতে লাগিল, অথচ এদেশে বণিক-সমাজ 
গড়িয়া উঠিতে পারিল না। 


মধ্যবিত্তের আত্মপ্রকাশ 


গড়িয়৷ উঠিল যাছ৷ তাহারই নাম “বাঙলার ভদ্রলোক”। তাহাদের 
জন্ম ও ইতিহাসই “বাঙলার কালচারে”র জন্ম ও ইতিহাস। পূর্বে তাহাদের 
শিকড় ছিল নবাবী আমলের দপ্তরখানায়, জায়গীরদার ও রাজাদের সভায় এবং 
আসরে। এইবার তাঁহাদের নৃতন শিকড় আঁকড়াইয়া ধরিল নূতন মুনিবের 
নৃতন সৌভাগ্যকে ;-_কুঠিতে, কাছারিতে, আপিসে, আদালতে এবং 
জযিদারিতে বা জমিদারের অধীনে নান৷ মধ্যন্বত্বে উহার আশা ও 
আশ্রয় মিলিল। চোখের উপর যথন কোম্পানির রাজত্ব জাকিয়া বসিল, 
তথন পূর্বেকার আমলা-কর্ষচারীরা ফারসী ছাড়িয়া নৃতন ভাষা ও কায়দা- 
দত্তবর শিখিবার জগ্য অগ্রসর হইয়া আসিল। কোম্পানিরও প্রয়োজন ছিল 
এই কর্মচারীদের । এত বড় দেশ বিলাতী কেরানীতে চলিবে না; তাই 
'মেকলে না বলিলেও সৃষ্টি করিতে হইত নূতন বাঙালী কেরানী। অর্থাৎ 
ইংরেজি শিক্ষার দুয়ার এই মধ্যবিত্ত ভাগ্যান্বেধীদের জন্য উন্মুক্ত হইল। আর 
"যেভাবে ইংরেজের প্রথম প্রসাদ-প্রার্থীরা “বাবু”রূপে জ'কিয়া বসিয়াছিলেন, 
তাহা দেখিয়াই দেশের ভাগ্যাম্বেধীরা বুঝিতে পারিলেন--উন্নতির পথ ইংরেজের 
কুঠি' ও কাছারির আনাচে-কানাচে ; উন্নতির উপায় যে করিয়াই হউক 
ইংরেছের প্রসাদলাভ, আর উহ্থার একটা সহায় ইংরেজি বাৎ, ইংরেজি কায়দা। 
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অবকাশের বিলাস ২২১ 


অবকাশের বিলাস 


একদিকে বাবুর যুগ ও অন্যদিকে অবকাশরঞ্জনের প্রয়াস, উহাই “বাঙলার 
কালচারের” প্রাথমিক নমুন|। বেনিয়ন-মুৎসুদ্দির যুগটা তাহার অবতরণিকা 
স্বরূপ । সে পর্বের ইতিহাস বিশদ বর্ণনা করা নিপ্রয়োজন। “ময়না, 
‘বুলবুল’, ‘আখড়াই গান’, আর সর্বশেষে ‘কানন ভোজন’ ইহাই বাবৃদের 
‘বিলাস ; আর তাহাদের উপজীব্য ব্যবসায় কিংবা চাকুরি কিংব! শহরের 
জীবিকার নানা রকমের সুরঙ্গ-পণ,--বাঙালার 'দুম্পাপ্য এশ্থমালা’ আজ (সেই 
সব সকলের গোঁচর.করিয়।।দিয়াছে৭৭সংৰাদপল্র সেকালের কথা'য় শ্রীযুক্ত 
ব্ৰজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাহার চিত্র তুলিয়া দিয়াছেন। আমাদের জন্য 
“বাবুর যুগ” চিরস্থায়ী হইয়া আছে ‘নববাবুবিলাসে’ ( ১৮২১-২৩ ), ‘কলিকাতা 
কমলালয়ে’ ( ১৮২৩) আর বাঙলার সাহিত্যের চিরগোরব ‘হুতোম প্যাচার 
নকসায়’ ( ১৮৬১-৬৪ ; ইহার চিত্রিত কাল একটু পূর্বেকার হইতে পারে 
১৮৪৬-৬০ )। রামমোহনী পর্ব ও ‘ইয়ং বেঙ্গল’-পর্ব জুড়িয়াও এই বাবুদের 
দিনই চলিয়াছিল। 

তথন কেহ্‌ৰা কোম্পানির কর্মচারীরূপে নানাভাবে অতুল বৈভবের মালিক 
হইয়াছেন ( যেমন স্বয়ং রামমোহন ), কেহবা কোম্পানির সাহেবদের হৌসে 
বেনিয়ন হইয়া ধনে মানে বড় ছইয়াছেন। কিন্ত সকলেই ব্যবসায় ক্ষেত্র 
হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন; চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের স্থবিধায় শকলেই জমিদারী 
জাকাইয়া বসিয়াছেন ( যেমন স্বয়ং রামমোহন )-_স্বখের ও সখের মধ্যে 
তখন তাহাদের অকর্মণ্য বংশধরদের “বাবু-বিলাস” ছাড়! আর কী-ই বা 
করিবার ছিল? 

অবশ্য যাহারা গুণবান্‌ তাহারা এই অলস দিনরাত্রি অন্তভাবে সার্থক 
না করিতেন তাহ! নয়। তাহাদের ‘অবকাশ-রঞ্জনী’ জীবনযাত্রার হিসাব 
লইলে দেখিব, উঁহাদের আদর্শ হইয়া উঠিয়াছেন বিলাতের' হুইগগ্রণ 
(Whig )| টাকা-কড়ি, বাড়ি, গাড়ি, জুড়ি, একটু শহরের উপকণ্ঠে 
নিভৃত নিবাস, আর নানাবিধ অবকাশ-রঞ্জনী অঙ্শীলন,_পাল্কী, বেয়ারা, 
চোপদার, হলঘরে বড় তৈলচিত্র, ইউরোপীয় শিল্পীদের চিত্রের প্রতিলিপি 
-হঁহারা যেন এই সব দিয়া ইংরেজ শাসকদের নিকট প্রমাণ করিতে 
বলিয়াছিলেন, ‘আমরা তোমাদের হুইগ_ ভূস্বামীদেরই সগোত্র ৷? মিথ্যা নয়, 
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বিলাতের ‘হুইগ্‌’ অভিজাতরাও অনেকেই এমনি বণিগ্বংশের বংশধর 
ছিলেন। কিন্ত বিলাতের হুইগ্র! ছিলেন সমাজের বিপ্নবী-শক্তি ; তাহার। 
তাহাদের সমাজে শিল্প-বিপ্পবের ভূমিকা রচনা করিয়াছিলেন। : ধনিক 
সভ্যতায় তীহারাই ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের উদ্বোধন করেন ; সমাজে 
তাহাদের দায়িত্বও ছিল, অধিকারও ছিল। আমাদের অবকাশ-কুশল 
অভিজাতের পক্ষে ইহার কোনোটাই খাটিত ন|--ব্যবসায় ছাড়িয়া এক 
আধাসামস্তযুগে তাহারা ঠেকিয়া গিয়াছিলেন। সাম্রাজ্যবাদের আওতায় 
হুইগ্দের অমুরূপ দায়িত্বও তীাছাদের ছিল না, অধিকারও . ছিল না। এ 
প্তধুই ‘নকলের নীক্কালw.alimaanfoundation.com 

অথচ অবরুদ্ধ জীবন-চেতন! অবকাশ ক্ষেপণের আর কোনো পথই 
পাইল না--হয় ‘বাবু-বিলাস’, নয় ‘অবকাশ-বিলাস ৷? এই অবরোধের 
পীড়ায়ও কিন্ত হঁহার! স্বদেশ-গ্রীতিতে উদ্ধ দ্ধ হন নাই । কারণ হঁহাদের 
নিকট ব্ৰিটিশ শাসনই সৌভাগ্যের মূল,_কর্ণওয়ালিসের আশা তাই সফল 
হইতেছিল! রাজা রাধাকাস্ত মোটের উপর রক্ষণশীল ( = শ'ry ); 
তিনিও ‘ব্ৰিটিশ রাজের বিশ্বস্ত প্রজ৷” বলিয়া গব করিতে ব্যস্ত । সিপাহী 
বিদ্রোহের দিনে ভারতের পুরাতন সামস্ত অভিজ্ঞাত শ্রেণী শেষবারের মত 
আপনাদের অধিকারের জন্য অস্ত্রধারণ করিয়াছেন ; তখন বাঙলার এই 
ইংরেজ-স্থষ্ট নৃতন অভিজাত দল গোলাপ মল্লিকের বাড়িতে সভা করিয়৷ 
বলিতেছেন-_অবশ্য ‘হুতোমের’ ভাষায়--আমরা ‘ম্যাড়া বাঙালী’, আমেরিকান 
হইতে চাই না। 

পাশ্চাত্য মানস-সম্পদ 

জীবনে যাহ! তাহারা হারাইয়াছেন--যে সামঞ্জস্তহীন জীবনের মধ্যে 
তাহারা আবদ্ধ হুইয়া গিয়াছেন--সাম্রাজ্যবাদের সেই দেহ-প্রাণ-বিনাশী 
পীড়া এই অবকাশ-বিলাসীদের বুঝাও সম্ভব হয় নাই, আর তাহা তাহার! 
বুঝিলেনও না। বুঝিল তীাহারাই যাহাদের মেকলে স্থষ্টি করিতে 
চাহিয়াছিলেন, যাহাদের কোম্পানি নিজের কেরানীশালার তাগিদেই 
তৈয়ারী করিতেছিল। হইঁছারাই ‘ভদ্রলোক’ ও “শিক্ষিত সমাজ’ ; হঁহারাই 
শহরের এই বন্ধজলের ‘বিলাস'কে একবারের মত বিকাশের ক্ষেত্রে 
পরিণত করেন। আর হঁহাদের সে প্রেরণা আসে পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্য 
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দিয়া--যে শিক্ষা এই দেশের সংস্কৃতির সহিত সম্পর্কিত নহে, যাহা ইউরো 
বিকাশশীল ধনিকতাস্তিক জীবনযাত্রা হইতে উদ্ভৃত। 

যাহাকে আমরা ‘পাশ্চাত্য শিক্ষা’ বলি, তাহা আসলে বণিকতন্ত্রের দ্বার! 
পরিশোধিত শিক্ষা--পশ্চিমের ‘বু্জোয়!' সভ্যতার প্রণয়ণ। আমাদের 
দেশে বাস্তৰত অধৰ্পামস্ত যুগ কায়েম হুইয়া আছে, বুৰ্জোয়া-যুগ বিকাশের 
স্যোগ পাইতেছে ন|।--তথাপি পশ্চিমের সংস্পর্শে আসাতে এই সময়ে 
আমাদের লাভ হইল এই পাশ্চাত্য শিক্ষা । ইহার উৎকর্ষ বিষয়ে সন্দেহ 
নাই ; আর ইহার প্রবর্তনের জন্য প্রধান কৃতিত্ব মেকলে ও রামমোহনের। 
ইহার একমাত্র দবপ্তধ'তার্ডন। ছয় জাবের ০ দক্ষ কেরানী 
প্রয়োজন ; আর আমাদের পক্ষে প্রয়োজন--জীবনে জীবিকা--বিষয়, বিত্ত, 
মান। 

সম্পন্ন ঘরের ব্যক্তিমাত্রই ততদিনে বুঝিয়াছে--জীবনে উন্নতি করিতে 
হইলে ইংরেজি শিখিতে হুইবে। ‘ইয়ং বেঙ্গলের’ বিভীষিকা মোটেই 
তাহাদের সেই বৈষয়িক উন্নতির আশাকে দাৰাইযা দিল না। তাই, বাস্তব 
ক্ষেত্রে যে ধনিকতন্ত্রের দিকে আমাদের ‘প্রবেশ নিষেধ' ছিল, শিক্ষার মধ্য দিয় 
আমরা সেই ধনিকতন্ত্রেরই মানসিক সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হইতে লাগিলাম । 
আমাদের বাস্তব জীবনের সহিত এই শিক্ষার কোনো নিকট সম্বন্ধ ছিল না। 
তথাপি এই শিক্ষায়, এই বুর্জোয়। সংস্কৃতির রসাস্বাদনে আমরা মাতিয়া 
উঠিলাম। শুধু মাতিয়া উঠিলাম না,যেন একেবারে জীবনকে আবিষ্কার করিয়! 
ফেলিলাম, আমাদের মন' যেন ইউরোপীয় বুর্জোয়া-মনের সঙ্গে একেবারে 
অভিন্ন হইয়া গেল। আযরা স্বষ্টিতে উদ্ধ দ্ধ 'হইলাম--জন্মিল ‘বাঙলার 
কাল্চার'। 
"বাঙলার মুসলমানদের ও ভারতবর্ষের অন্ত মুসলমানদের মনোভাব কিন্তু একরূপ 
ছিল ন|_এই কথাটি এই ক্ষেত্রে আলোচনা কর! হয় নাই, কারণ বাঙলার কাল্চারে 
প্রধানত তাহাদের দান গৌণ বলিয়।। কিন্তু হিন্ুরা যেমন ইংরেজ রাজাকে পাঠান-মুঘল 
রাজার বদলে সহজে মানিয়। লইতে পারিল, মুসলমান ভারতবাসী তাহ! পারিল না। 
তাহার! শুধু দূরে বসিয়া! রহিল না, যথাসাধ্য ইংরেজের বিরোধিতা করিল, ইংরেজের 
আনীত পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষাকে ঢু'ইতেও চাহিল ন|। সমস্ত উনবিংশ শতাব্দী ব্যাপিয়! 
উত্তরাপথে ওহাবী Puritanism এর বিদ্রোহ ও প্রভাব থাকে--উহু| শেষ হয় স্তর সৈয়দ- 
আহমদের অভ্যুত্থানের পরে। বাঙলায়ও ওহাবী আন্দোলন প্রবল ছ্বিল। তাহার! 


এখানেও বিদ্রোহ করিয়াছে, সন্ত্রাসবাদের পথ তখন গ্রহণ.করিয়াছে। কিন্তু সৰ্বাপেক্ষা 
যাহ। বড় কথ!--ইস্লামের আসল প্রভাব তখনই বিস্তৃত হইয়াছে জনগণের মধ্যে। 
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এই বাঙলার কালচারের পর্বগুলি নানাদিক দিয়া আবার মনে করিবার 
দরকার নাই। পুবাপর ইহার অসামন্জন্তট। এখন সহজেই আমর! বুঝিতে 
পারি। যাহা শুধু শিক্ষার মধ্য দিয়া আহরণ করিয়াছি, জীবনক্ষেত্র হইতে 
গ্রহণ করিতে পারিলাম না,_যে সংস্কৃতির প্রেরণ! শুধুই মানস-গত, বস্তুগত 


বাঙলার মুসলমান-সাধারণ, বিশেষত পূর্ব বাংলার মুসলমান, ওহাবী আন্দোলনে, উহার 
প্রভাবে ও প্রতিক্রিয়ায় দুই ভাবেই, বিশেষ রকমে শরিয়তনিষ্ঠ মুসলমান হইয়। উঠেন। 
তাহার ফলে তাহাদের ধর্মান্ররাগ বাড়িয়াছে, মাদ্রাস!, মক্তব ও তাহাতে কোরাণ হাদিসের 
চর্চী বাড়িয়াছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই মুসলমান জনসাধারণ নিজেদের bs 
কোনে রূপকে,টপেক্ষ। করিতে বাধা হইয়াছেন অন্যদিকে, পার্শ্ববর্তী হিন্দুদের 
মত ede iss HAE EPL EtTetpe ভুলিবার নয় 
বাঙালী মুসলমান পল্লীবাসী, উত্তরাপথের মুসলমানের মত শহরে থাকে না। এখানে 
উত্তরভারতের মত কোনো দরবারী কায়দা-কান্ুন, আদব-আঁচার, শিক্ষা-দীক্ষা (ঢাকা ও 
মুশিদাবাদ ছাড়া অন্যত্র ) গড়িয়া উঠা সম্ভব ছিল ন1। কাজেই সাধারণভাবে, সাধারণ 
বাঙালী মুসলমান উত্তর ভারতের মুসলমানের মত ইংরাজ রাজ! হইলে কোনো একটা! 
দরবারী সংস্কৃতি হারাইয়াছিল, তাহ! বল! বোধহয় ঠিক নয়। তবু নিশ্চয়ই তাহারা 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল--যখন তাহাদের ‘আয়ামা’ সম্পত্তি বাতিল হয়, উহার দ্বার পালিত 
মসৃজিদ-মাদ্রাসা অচল হয়.। আর, যতই দিন গিয়াছে ততই নবাবী আমলকে নিশ্চয়ই 
তাহারা বেশি আপনার বলিয়া মনে মনে ধারণ! করিয়া লইয়াছে। বাঙালী মুসলমানের 
শিক্ষায় পশ্চাৎপদ থাকার আসল কারণ, লেখকের বিবেচনায় অত্যন্ত বাস্তব £ তাহার! 
অধিক দরিদ্র, _বরাবরই.ভাহার৷ দরিদ্র ছিলেন। কারণ তাহার! অধিকাংশই শোখ্তি 
শ্রেণীর লোক। মুসলমান হইয়! মুসলমান আমলে ‘কতকগুলি ধর্মগত অত্যাচার হইতে 
তাহারা মুক্ত হন, কিন্তু জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে তাহারা শোষিতই রহিয়া যান। কাজেই, 
দরিদ্র তাহারা বরাবর ছিলেন। তাহার উপর তাহারা ছিলেন পল্লীবাসী। ইস্কুল কলেজ 
থাকিত শহরে। এই কারণেও তাহার। আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ গ্রহণ করিতে 
পারেন নাই-_ঠিক যেমন এরূপ শিক্ষ-দীক্ষার সুযোগ এখনো গ্রহণ করিতে পারেন না 
ভারতের হিন্দুপ্ৰধান প্রদেশের হিন্দুর!--মুসলমানদের,তুলনায় সেখানে ডাহার! অনগ্রসর । 
এই কারণেই বাঙলার মুসলমান-সাধারণ পাশ্চাত্য .শিক্ষায় পশ্চাৎংপদ। গ্রামে-গ্রামে 
মসৃজিদ-মাদ্রাসায় তবু তাহার! ইসলামী শিক্ষা বেশি লইয়াছেন, আর তাহাতে আবার, 
ইংরেজি শিক্ষার আরও বিরোধিতা করিয়াছেন। যেমুষ্টিমেয় বাঙালী মুসলমানা জনকয় 
অভিজাতদের বংশধর বা বড় সওদাগর বণিকের বংশধর ছিলেন তাহাদের অবশ্য বরাবরই 
আদর্শ ‘নবাবী'--মানে, মৃত সামস্ততন্ত্রের আদব কায়দ! গোলাম-বীদী,বেগম-জেনান! লইয়া 
তাহার এমনই একট! জীবনযাত্রা অবলম্বন করিয়া বসেন যাহাতে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও 

* উহার জীবনাদশ গ্রহণ কর! তাহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হইত। ইহাকে ‘ওহাবি প্রতিবাদ’ 
বলিয়া ভুল কর! ঠিক নয়। মোটামুটি তবু এই ‘ওহাবি প্রতিবাদ' ‘নবাবী আয়েস' ও 
দারিজ্য এবং গ্রামীণতার ফলে বাঙলা মুসলমানের মধ্য হইতে তেমন “মধ্যবিত্ত শিক্ষিত 
শ্রেণী’ তখন উঠিতে পারে নাই। আজ তাহার উত্থান ঘটিতেছে--নান! সুবিধা লাভে 
তাড়াতাড়িই এই উত্থান খটিতেছে। সেই নূতন মুসলমান মধ্যবিত এই ‘বাঙলার 
কাল্চারের' বিরুদ্ধে প্রতিবাদও জানাইতেছেন ( দ্রষ্টব্য মৌঃ মুজিব্র রহমান খা ও আবুল 
মন্ক্ণর আহমদ সাহেবদের ‘পাকিস্তান রেণেসী সোসাইটির’ অভিভাষণ ), তীহার! ‘মিঞা 
কাল্্‌চারের' ভুল ন! করিয়া বসিলেই ভালে। 
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নয়_-তাহার স্বরূপ সহজেই অঙ্ুমেয়। একটা আত্মবিরোধ তাহাতে রহিয়াই 
গিয়াছে। প্রেরণা হিসাবে ইহ! সত্যই আন্তরিক, কিন্ত ইহার গোড়ায় মাটি 
নাই। সেই গোড়ায় একটা প্রাগ_-ধনিক দিনের বালুর চড়! পড়িয়াছিল_ 
তাহা হইতেও আমরা রস সংগ্রহ করিতে চাহিলাম, নূতন ‘জাতীয়তাবোধে’ 
(প্রথম হিন্দু এবং পরে মুসলমান ) এতিহকে পুনরুদ্ধার করিতে গেলাম, 
কিন্ত রসের আসল উৎস ছিল শুধু মনে। প্রাণবান্‌ মনীষা যেন তাই এই 
জীবনযাত্রায় আর কিছুতেই স্বস্তি পায় ন!। বিবেকানন্দ তাহারই আঘাতে 
দরিদ্র নারায়ণের ব্রত গ্রহণ করিলেন “বাস্তব অবস্থার প্রতি বিপুল 
অসন্তোষে, জীদনে//গতভীর/ .অভ্প্তিতে ধিমের/&চন হয় “Religion 
begins with a tremendous dissatisfaction with present state 
of things, with our lives” (Vivekananda )| তাই সেদিন 
ধর্মের পথই ছিল প্রাণবান্‌ পুরুষের পথ । কেশবচন্দ্র উহারই মধ্য হইতে 
একদিকে সমাজ-সংস্কারের যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন, আর দিকে সামস্ততজ্রের 
নিকটে আত্মসমর্পণ করিলেন--সমলাময়িক বাঙালী কাল্চারের শ্রেষ্ঠ 
প্ৰতিলিপি ইহাই । সাধারণ বাহ্ষসমাজও এই বিলাতী পিউরিটান সংস্কৃতিকে 
সেই ধর্মের পথ দিয়াই বাহিত করিয়া দিল। আর পরবর্তী হিন্দুসমাজ 
পাশ্চাত্যশিক্ষা লাভ করিয়া করিয়া ভিক্টোরীয় যুগের যুক্তিবাদ ও স্বাজাত্যবোধ 
এবং বিবেকানন্দের প্রেরণা প্রভৃতিকে সম্বল করিয়! এই বাহ্ম-সমাজের আসল 
দাবীই অঙ্গীকার করিয়! ফেলিল। 


' সামাজিক স্থান 


একবার বাঙলার কাল্চারের নানাদিককার রখীমহারথীদের নামগুলি 
স্মরণ করিলেই এবার বুঝিতে পারিব-_ইহা তাহাদেরই কাল্চার যাহার! 
ইংরেজী বুর্জোয়া শিক্ষার রসাস্বাদন করিল; আর তাহাদের আলসনও 
আমাদের বাঙলার অধর্পামসন্ত বিত্তবানদের সঙ্গেই; আর এই মানসিক 
গশ্বর্যের জন্যই এই অধ্সামস্ততান্ত্রিক সমাজে তাহাদের স্থান হুইল সেই 
সম্মানিত পংক্তিতে। মধুহৃদন পাইকপাড়া ও জোড়াসাকোর জমিদারদের 
সমকক্ষ বলিয়া গণ্য হুইয়াছেন। হেমচন্ত্রেরও সে মর্ধাদালাভ ঘটিয়াছে। 
বন্ধিমচন্্রের কথা উল্লেখ করাই বাহুল্য । আর রবীন্দ্রনাথের কথা ত উঠেই 
ন৷।. জীবনে ইহারা কেহ ডিপুটি, কেহ উকীল, কেহ ব্যারিষ্টার,__দুই একজন 
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মাত্র জমিদার শ্রেণীর ;_মোটের উপর মধ্যবিত্তের উপজীবিক!| ই'হাদের 
প্রধান সম্বল । তথাপি এই বুর্জোয়া-প্রেরণাকে বাঙালী মধ্যবিত্ত আপনার 
করিয়া লইলেন আপনাদের মানসিক চেষ্টায়। বাঙলার বিশ্ববিদ্যালয়, 
বাঙলার সাহিত্য পরিষদ্‌, বাঙলার প্রথম বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার, কলেজ, 
হাসপাতাল সব কিছুই সেই উপজীবিকালঙ্বী বাঙালী উকীল-ব্যারিষ্টার ও ছুই 
একজন অধর্পামন্ত জমিদারের স্থষ্ট । বাঙলার শিল্পপতিরা সাহেব, তাহারা 
সৃষ্টি করিয়াছেন বিলাতের সংস্কৃতি-প্রতিষ্ঠান। তাই বাঙালীর এই কালচার, 
এমন কি বিজ্ঞানের গবেষণা পর্যন্ত মানসিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ । 

কিন্তু তম বন্ধ খালী ক্ষত নী ভের খপ্তৰ বিকাশ-পথ এত ' 
রুদ্ধ হয় নাই । একদিকে এই পাশ্চাত্য বুর্জোয়া সংস্কৃতি, অষ্যদিকে 
ভারতীয় এঁতিহের মানসিক সম্পদ এবং তৃতীয়ত আপন পারিবারিক 
ধারারও তদমুরূপ দান-_এই সকলের পূর্ণ সমন্বয় ঘটিয়াছিল রবীন্ত্রনাথে। 
তাই তিনি ব্যক্তি-স্বাতন্থ্যের যুগের শ্রেষ্ঠ গীতিকবি, শ্রেষ্ঠ যানবধর্মী কবি 
-ব্যক্তি-সতার শ্রেষ্ঠ মহিমা তাহারই কণ্ঠে উদ্গীত হইল। কিন্তু তবু 
তীাহারই জীবনকালে স্পষ্ট হইয়া উ65ে--কত সামান্ত বনিয়াদের উপর বাঙালীর 
₹ এই কাল্্‌চার গাঠত। উহার গোড়াকার ‘ওুপনিবেশিক জীবনযাত্রার’ 
মৃত্তিকাহীন শুষ্কতা ক্রমশ প্রচণ্ড হইয়া উঠিল। শিক্ষিত বাঙালী সংখ্যায় 
এত বাড়িল যে কেরানীশালায় স্থান হইল ন৷। প্রথম মহাযুদ্ধের 
(১৯১৪-১৮ ) পরে বাঙালী শিক্ষিতদের শ্রেণীতে বেকার-দশা গুরুতর হুইয়া! 
উঠিতে লাগিল--'ভগ্রলোকের' জীবিকায় প্রবল দাবীদার হইয়! দাড়াইতে 
লাগিল নব্য শিক্ষিত বাঙালী মুসলমান, নবজাত মুসলমান মধ্যবিত্ত (ও 
মুষ্টিমেয় নিয়বর্ণ শিক্ষিত হিন), এই মধ্যবিত্তের চাকুরীর কাড়াকাড়ি 
মুলত বাড়িতে বাড়িতে দীড়াইল সাম্প্রদায়িক মারামারিতে। কিন্তু ১৯২১এর 
পর হইতে বাঙালী ‘ভদ্রলোকের’ মনে মধুস্থদন-বন্ধিম যুগের সেই প্রবল 
আত্মবিশ্বাসের স্থান কোথায় ? সবল মানসিকতা আর তথন ঢি'কে না 
তাহার পল্লীসভ্যতা তখন একেবারে ভাঙিয়| পড়িতেছে, ব্যবসায় ক্ষেত্রে 
তাহার স্থান সে নিজেই ত্যাগ করিয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে তাহার 
আসন ধ্বসিয়া যাইতেছে, এদিকে শিল্পক্ষেত্রে নিজের প্রবেশপথও তাহার 
অগোচর। যে কান্চারের গোড়ায় উপকরণগত স্থিরতা নাই, যাহার 
পরিবেশে সমাগত পুষ্টি নাই,__-গুধুমাত্র একটা মানসিক আবেগকে 
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"সম্বল করিয়া মাত্র জনকয় চাকুরের প্রয়াসে যাহা রূপ পাইয়াছিল, সেই 
‘বাঙলার কাল্‌চার’ কি উনিশ শত ত্রিশের পরে তাহার শেষ পাদে 
আসিয়াই পৌছায় নাই ? 

কারণ ইতিমধ্যে তাছার ‘ওপনিবেশিক জীবনযাত্রা’ ও অর্থনেতিক 
বিদ্যাসের মধ্যে এক বিদেশী-পুষ্ট শিল্পযুগের ( Industri৭]i5%0 ) পত্তন 
হইয়াছে। ভারতবর্ষ শুধু কবযি-প্রধান নয়, ১৯২০ এর পরে পৃথিবীতে সে 
শিল্পেও অগ্রগর দেশ হইতে চাহিল। অবশ্য সেই শিল্পেরও সর্বপ্রধান 
উদ্বোগকেন্দ্র বোস্বাই নয়, কলিকাতা ও তাহার উপক$। এইখানেই 
বিদেশী সাজা বানৈর ব্যাক হনাওকেন শান প্রভৃতি লগ্নী পুঁজি’ 
{ Finance Capital ) শতবাহ মেলিয়া দাড়াইয়া উঠিয়াছে 5 এণ্ড ইয়ুল, 
শ'-ওয়ালেস্‌, বেগ ডান্লপ, অক্টোবিয়াস্‌ স্টিল প্রভৃতি ট্রাস্ট, কার্টেল 
পৃথিবীময় তাহার সম্পর্ক পাতিয়াছে। তাহার প্রসারে বাঙলার মধ্যবিত্ত 
বা বিত্তবানদের কোনো প্রসারের পথই হইল না। এদিকে ভূমি-সমন্তার 
ও খণভার সমস্তার জটিল আবর্তে মৃতপ্রায় পল্লীসমাজ মরীয়া হইয়া 
উঠিয়াছে। তাহারই এক প্রকাশ দেখা দিল বাঙলার কালচারের বিরুদ্ধে 
মুসলমান বাঙলার বিদ্রোহে, আর এক প্রকাশ বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদী 
চিন্তায়। ফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বেই বাঙলার জমিদারী যাইতে 
বসিল, মধ্যবিত্তের অদৃষ্টে বেকারত্ব ছাড়া কিছুই নাই; শতকর! পঞ্চাশজ্ন 
কৃষকের তখন জমি নাই--বাঙলার কাল্চারের ভৰিষ্যং তবে কোথায়? 
পৃথিবীব্যাপী ধনিকতঙ্ত্রের সঙ্কটের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের এই হিংস্র অন্ধকারে 
ওপনিবেশিক জীবনযাৱ্রায় তৈলহীন স্তিমিত শিখা নিবিয়া আসিতেছে 
‘গুপনিৰেশিক কাল্চারের’' আয়ু আর কোথায় ? 

১৯৪৭এর ১৫ই আগষ্ট আসিল কি বাঙলার শুধু বিরোধ ও বিভাগের 
লিপি লইয়া,_না এই মধ্যবিত্ত বাঙলার কালচারের মৃত্যুলিপি লইয়।? 


গরস্থ-পঞ্জী 


বন্ধিযচন্সরের প্রবন্ধাবলী, বিশেষত, বঙ্গদেশের কৃষক, সাম্য, অনুশীলন, কৃষ্ণচরিত্র। 
মধুসৃদনের জীবনী ( যোগীন্্রনাথ বসু ) ও মধুপ্মৃতি ( নগেন্রচন্ত্র সোম )। 
মহৰি দেবেন্দ্ৰনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী। | 
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২২৮ সংস্কৃতির রূপান্তর 


বঞ্ধিমচন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দের লেখা, বক্রুতা প্রভৃতি । 
রাজনারায়ণ বসুর লেখী। 

সংবাদপত্রের সেকালের কথা--সম্পাদক ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
ভারতে জাতীয় আন্দোলন,ভারতবর্ষ ও মার্কসবাদ--হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় । 
কৃষি-ভারতের নগ্নরূপ-_স্ুধীপ্রধান । 

ম্লাউড কমিশনের রিপোর্ট” (ইংরাজি )। 

জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য--স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় । 

প্রাচীন ৰাংলা ও বাঙালী--স্ুকুমার সেন । 

India Today—R. Palme Dutt (‘আজিকার ভারত’ )। 

Modern Indian Culture—D. P. Mukerjee. 

Imperialismn— Lenin. f . 

Empire of thd abot OUnNdation.com 
India in the Victorian Age—R. C. Dutt. 

A sketch of the History of India—Dodwell. 

Cambridge History of India—Vols V, VI. 

‘Fifth Report’—Ed. by Firminger. 

History of Bengal, Vols I & I], (Dacca University). 
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_ ভাৱ্বতীয় সংক্ষৃতিব্র থাকা 
‘কালোবাজারী কালচার’ 


১৯৪৭ এর “পনেরই আগস্ট” ভারতবর্ষের আধুনিক জীবনে এক পর্বাস্তর 
সুচন! করিয়াছে। পরিবর্তনটা এখনো পর্যন্ত প্রধানত রাজনৈতিক। কিত্ত 
সহজ দৃষ্টিতে দেখিলেও বুঝা যায়, নিতান্ত এক রাজবংশের স্থলে অন্ত 
রাজবংশের ক্ষমতা লাভ নয় ; জনগণের বিপুল ও হুদীর্ঘ বিপ্লবাত্মক প্রয়াসের 
সহায়ে এক নৃতন শাসক-গোষ্ঠীর রাজ্যাভিষেক ; একটা সামাজিক আলোড়নের 
রাজনৈতিক প্রকাপ“এসম্পুর্ণ.না হউক] ভারতীয়নামাজিরু শক্তির আংশিক 
প্রতিষ্ঠালাভ । বলা বাহুল্য, ইহার সামাজিক ফলও ফলিতে বাধ্য ; আর, 
তাই ‘পনেরই আগষ্টের? পরিবর্তন আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতিতে নূতন 
পর্ব সুচিত করিবে। আপাত দৃষ্টিতে দেখিলেও মনে হইবে-_পণ্ডিত 
জওহরলাল ও সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে স্থর মিলাইয়া দেশের প্রায় সমস্ত 
প্রান্তের ছোট বড় সাহিত্যিক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, শিক্ষাবিদ, দার্শনিক 
এমন কি পুলিশ কতৃপক্ষ ও ই'হাদের দেশপ্রাণ৷ স্ত্রী-কন্তার! পর্যন্ত নানা. 
বাণীতে, নান! উপলক্ষে অক্লান্ত ভাবে দেশবাসীকে এই কথা বুঝাইতেই. 
লাগিয়া গিয়াছেন-_আমাদের “নবলন্ধ স্বাধীনতা”য় ভারতীয় সংস্কৃতি 
(যাহার প্রতীক গান্ধীজী ) এইবার জগৎ-উদ্ধারে বাহির হইতেছে--অবশ্ত 
যদি না--ইত্যাদি। সত্যই সংস্কৃতি ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দাবা-দাবি এইবার, 
সজ্ঞানে আরম্ভ হইয়াছে, সংস্কৃতিবান্রাও সজ্ঞানে মাতামাতি শ্তরু করিয়াছেন 
হয়ত 'নানাবিধ দক্ষিণার আকর্ষণও এই দিকে কম নয়। কিন্তু যাহ! 
তথাপি সত্য, তাহা এই যে, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের ছাপ 
সংস্কৃতি ক্ষেত্রে না পড়িয়া পারে না। এবং বাগ্বাহুল্য সত্বেও সেই ছাপের 
মধ্যে ফুটিবে সত্যকারের রাজনৈতিক-সাঁমাজিক বিষ্যাসের রপও। 

'পনেরই আগন্টের' রাজনৈতিক-সামাজিক সেই স্ব্প কি, তাহাই 
তাই আজিকার দিনের ও কালিকার দিনের ভারতীয় সংস্কৃতির কথা ভাবিতে 
বসিলে প্রথম ভাবিয়| দেখিতে হয়। কথাটা হয়ত এখন ( ১৯৪৯-এর 
জাহুয়ারীতে ) আর ততটা বিতর্বযুলক নয়-_দেড় বৎসরে পনেরই আগস্টের 
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২৩০ সংস্কৃতির রূপান্তর 


‘স্বাধীনতার’ স্বরূপ অনেকাংশে স্পষ্ট হইয়া গিরাছে। এই সত্য পরিষ্কার 
যে, পনেরই আগস্ট’ ভারত বিভাগ যতটা সম্পূর্ণ করিয়াছে, বিভক্ত ভারতের 
দুই খণ্ডের স্বাধীনতাকে ততটা স্নুনিশ্চিত করে নাই। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ 
তাছার “ভেদ্-বিভেদের নীতিকে” পনেরই আগস্টের আবরণে,_বর্তমান 
দুনিয়ায় ও নিজের বিপদে ও ভারতীয় জনগণের বিপ্লবের মুখে--যতটা 
কার্যে পরিণত করা সম্ভব, তাহা করিয়াছে--কিন্ত সাম্রাজ্যবাদের শেষ 
দশায়ও, ব্রিটিশ দুর্বলতার স্থযোগে ও ভারতীয় গণ-বিপ্পবের সহায়তায় 
ভারতীয় জাতীয়তাবাদীর। দেশের স্বাধীনতা যতট| আয়ত্ত করিবার তাহা 
করিতে পারে দাই 'ভাঁরতবর্ব পদ্বাধীনণ হর নাই ধিক স্বাধীনত৷ 
পায় নাই ইহা সৰ্বস্বীকৃত; আর আথিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক 
স্বাধীনত৷| হয় না, ইহাও এই যুগে পরিষ্কার । হইলে “স্বাধীন” মিশর বিশ বৎসর 
আগেই স্বাধীন’ হইয়াছিল। কমন্ওয়েল্থ-অস্তভূ'ক্ত স্বাধীনতা যে কোনে| 
কালেই স্বাধীনত৷ নয়, এই কথা নেতার! যাহাই ঘোষণা করুক, ভারতীয় 
রাজনৈতিক চেতনায় স্বতঃ-সিদ্ধ। ব্রিটিশ কষন্ওয়েল্থের বাহিরে থাকাই 
. যদি ‘বিচ্ছিন্নত!? (i501ai০ ) হয় তাহ! হইলে চীন জাপান হইতে ফ্রান্স- 
জার্মানি ইতালি সকলেই কেন কমন্ওয়েল্‌থে ঠাই নেয় না? ভারতীয় 
চিন্তায় স্বাধীনতার অর্থ শুধু শাদ! শালক-গোষ্ঠীর স্থলে কালো শাসক-গোষ্ঠীর 
অভিষেক নয়; স্বাধীনতার অর্থ--জনগণের স্বাধীনতা, গণতন্ত্রের বিজয় । 
আর সেই গণতান্ত্রিক বিজয় বলিতে ১৯১৭-এর পর হইতে বুঝায় সমাজতন্ত্র 
সমাদের উপযোগী বনিয়াদ রচনা। বলা বাহুল্য, কি আখিক স্বাধীনতা, 
কি রাজনৈতিক শ্বাধীনতা, কি গণতাঞ্ত্রিক রাষ্্র-ব্যবস্থা--সব জিনিসের 
সত্যকারের প্রতিষ্ঠা আজ সম্ভব সমাজতস্রেঁ_অন্তত তদুপযোগী নব্য 
গণতাপ্ত্রিক “পাদপীঠ” রচনায় । 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মুনাফাদারী 
জিজ্ঞান্ত এই, পনেরই আগস্টের রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে সামাজিক 
কোনো মূল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে কি? ভারতের সুদীর্ঘ সামস্ততান্ত্রিক 
সমাজ ও গত দেড়শত দুইশত বৎসরের ঁপনিবেশিক অরধলামন্ত যুগের অবলান 
এই সাম্রাজ্যবাদী শোষণেই অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল, যন্ত্রশিল্পের প্রসার ও 
সমাজ-বিপ্লব ভারতীয় জীবনযাত্রার মূল অভীষ্ট হইয়|৷ পড়িয়াছিল। দ্বিতীয় 
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দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মুনাফাদারী ২৩১ 


মহাযুদ্ধ এই বিপ্লবী প্ৰয়োজন আরও ঘনাইয়া তোলে। এই মহাযুদ্ধকালে 
যে সামাজিক বিপর্যয় সংসাধিত হইয়াছে বাঙালীর পক্ষে তাহ! বুঝা দুঃসাধ্য 
নয়-_যুদ্ধ ও মন্বস্তরের মধ্যে পড়িয়া যে কষি-নির্ভর বাঙালী সমাজ ১৯২০ 
হইতে ভাঙিয়া যাইতেছিল তাহা এই সময়ে একেবারে গুড়াইয়া যায়। 
কিন্ত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভারতীয় সমাজের শ্রেণীগত বিপর্যয় যা'হ৷ ঘটে তাহা 
সমগ্র ভারত জুড়িয়াই ঘটে £-_প্রথম মহাযুদ্ধের পরে যে স্বদেশী ধনিকতন্তর 
জন্মিয়াও সাম্রাজ্যবাদের চাপে সবল ও সক্রিয় হইতে পারিতেছিল না, 
এইবার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে সেই খর্বকায় ভারতীয় ধনিকতন্ন একেবারে 
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“লুঠ” পাইল । যুদ্ধকালে মোটের উপর ভারতীয় শিল্পের বা কলকারথানার 
যে প্রসার ঘটিল তাহা নয়_কলকজ্জা নাই, যুদ্ধকালে তাহা আসেও নাই 
শিল্পের প্রসার ঘটিবে কোথ! হইতে ? ( দ্রষ্টব্য Jurgen Kuezvnski রচিত 
A short History of* the Labour Conditions in the British Empire, 
1800 to Present Day, P 16 ). 

অব্য এই যুদ্ধকালে অষ্ট্রেলিয়ায়, কানাডায়, মার্কিন মুলুকের শিল্প 
দেড়গুণ হয়, ব্রিটেনের শিল্প সোয়া গুণ হয়। ভারতে কিন্ত সত্য সত্যই 
‘শিল্প-বিপ্লব’ তখন ঘটে নাই ; উৎপাদনশক্তি বিকাশের মত সুযোগ 
পায় নাই--যুদ্ধ সম্পর্কিত কারখানাগুলিতে তিন শিফটে কাঁজ চলিয়াছে ; 
কিন্ত শিল্পের প্রবর্তন বেতাল! নিয়মে হইয়াছে ; ‘গুরু শিল্পের গোড়াপত্তনও 
হয় নাই, তাই ভারতীয় শিল্পযুগের সত্যকারের বনিয়াদও স্থাপিত 
হয় নাই। যুদ্ধকালে সমস্ত দেশ জুড়িয়া যাহা ঘটিল তাহা আমরা 
জানি--যুদ্ধের মুদ্রাস্কীতি, যুদ্ধের ঠিকাদারী, পণ্যের ও খাদ্যের মজুতদারী, 
চোরা-কারবার, অকল্পনীয় চুরি ও জোচ্চ,রির বিক্ৃত পথে ভারতীয় ধনিক- 
তন্ত্রের মুনাফা-শিকার অবাধে বাড়িয়া গেল । মুনাফার তৎকালীন 
হিসাব লেখাজোখা নাই--অথবা সে হিসাব জানে শকুনি-শৃগালে-_দুর্ভিক্ষে 
মহামারীতে বাঙলারই ৩০৷৩৫ লক্ষ নারীপুরুষ যাহাদের আহার 
জোগাইয়াছে। খাতায়-পত্রে যেইটুকু হিসাব শিল্পপতির! রাখিয়াছে_বলা 
বাহুল্য, বধিত আয়-কর ফাকি দিবার উদ্দেন্যে এই সব হিসাবেও মুনাফা 
যথাসম্ভব কম করিয়াই প্রদর্শিত হইয়াছে--সেই শিল্পপতিদের অঙ্ক হইতে 
সরকারী হিসাব স্থির হইয়াছে; তাহা হইতে আমরা জানি--সমস্ত 
মুনাফার গড় হিসাবে প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ১৯২৮এ ব্যবসাপত্র বাড়ে ও 
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২৩২ সংস্কৃতির রূপান্তর 


মুনাফা বাড়ে ; সেই ১৯২৮এ যদি মুনাফা ধরা হয় ১০০, তাহা হইলে 
১৯৩৯এ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারন্ডে সেই মুনাফা ছিল ৭২'৪ এ; ১৯৪০এ 
তাহা ৯৯৯ এ দীড়ায় ; তারপর ১৯৪১এ উহা চড়ে ১৩৫'৪ এ ; ১৯৪২এ 
তাহা বাড়িয়া দাড়ায় ২৬৯'৪ এ। কিন্তু ইহার পরেই আসিল লুঠের 
যুগ ; চোরাবাজার ও কণ্ট্োলের ধাপ্না; আর তখনকার মুনাফার 
হিসাব আর নাই। কাগজেপত্রে দেখানো মুনাফার দুই-একটি হিসাবের 
কথা জানিতে পারা যায় £-_যেমন, তাত-শিল্পের মুনাফা ১৯৩৯এও উচ্চ 
ছিল, ১৫৪৪ ; ১৯৪২এ তাহ! হইয়াছে ৭৬০'৭। ইহার পরে লুণ্ঠঁনের 
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যুগ। চটকলে ১৯৩৯এ লাভ ছিল ১ হাজারে ১০৮; ১৯৪৩-এ ১ 
হাজারে ১০০২, ইঞ্জিনীয়ারিংএ মুনাফা সবাপেক্ষা বেশি বাড়ে 
১৯৩৯এ তাহা ছিল ১ হাজারে ৪ হাজার টাকা, ১৯৪৩এ হয় ৯» হাজার 
৬৩৭ টাকা। শিল্প হিসাবে দেখিলে দেখিব এই (১৯৩৪-৪৫) ছয় 
বৎসরে মালিকের নীট্‌ মুনাফার হার পাটশিল্পে হয় ৯ গুণ, বস্রশিল্পে 
হয় ৬ গুণ, চাএ ৩ গুণ, চিনিতে ১২৫ গুণ (দষ্টব্য সরকারী হিসাব £ 
Recent Social Economic Trends in India; লেখকের ‘সোনার দেশ’, 
শতাব্দীর লেখা, ১৩৫৩ )। ইহার উপরে চোরা-বাজারের ও অন্যান্য চুরির 
কথা মনে রাখা দরকার । 


ভারতীয় পু'জির “সিদ্ধি"পথ 


সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখা দরকার এই মুনাফা মৃগয়ার মূল । প্রথমত, তথন 
শিল্পোল্নতি ঘটে নাই, কৃষিরও উন্নতি ঘটে নাই । দ্বিতীয়ত, এই মুনাফার 
বহর দেখিয়া পূর্বকার রাজা-জমিদাররাও ব্যবলায়ে নামিয়াছে ; সামস্ততন্তর 
ও ধনিকতঙ্ত্রের মধ্ো স্বার্থগত যোগাযোগ গড়িয়া উঠিয়াছে। তৃতীয়ত, ভারতের 
এই সামন্ত-ধনিক শোষক শ্েণীর সহিত ব্রিটিশ ধনিক শোষক শ্রেণীরও 
তখন বৃঝাপড়া হইতে থাকে, বিদেশীয় পু'জিপতিরা অবস্থান্তরে দেশীয় 
পু'জিপতিদের নিজেদের অংশীদার করিয়া লইতে থাকেন ( দ্রষ্টব্য অরুণ 
বস্ুর The Indian Bourgeoisie in War and Post-war Crisis 
নামীয় পুস্তিকা,__এণ্ড, উইল ও ওঙ্কারমল জেঠিয়া, অক্টোবাস ইঞ্জিনীয়ারিং, 
বি. আই. সি. ও-তে দ্বারভাঙ্গার মহারাজা প্রভৃতি ; টাটা 'ও ইম্পীরিয়াল 
কেমিক্যাল, বিড়লা ও ম্যফিলৃড প্রভৃতির অংশীদারীত্ব)। ইহার অবস্ত 
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ভারতীয় পু'জ্জির “সিদ্ধি”পথ ২৩৩- 


রাজনৈতিক অর্থনৈতিক কারণ আছে ঃ যুদ্ধকালে ব্রিটিশের: পু'জিতস্ত্রের. 
অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিনষ্ট হয়, ভারতীয় মহাজন হইতে তাহারা ভারতের ১৫০০ 
কোটি টাকার খাতক ( টাকাটা প্রধানত বাঙালার $৫ লক্ষ দুভিক্ষপীড়িত নর- 
নারীরই প্রাণ ও মানসম্ত্রমের বিনিময়ে ভারতবর্ষ অর্জন করিয়াছে--যদিও 
পাওনা ষ্টালিং ব্যালান্‌স্‌ রূপে এখনো বাকীই পড়িয়া আছে )। দ্বিতীয়ত, 
এই বিকৃত মুনাফা লাভে ভারতীয় পু'জিপতিও যথেষ্ট সবল হইয়| উঠিয়াছে। 
তৃতীয়ত, ভারতের প্রবল গণ-অভ্যথানের বিরুদ্ধে বিদেশী শোষণকে সংরক্ষণ 
করিতে হইলে, বিটিগ/সায়ভ্যরাদে।দকে, দন .০8দ মহারাজার 
“্দালালিতে” তাহা করা সম্ভবপর নয়, ভারতীয় পু'জিপতি ও তাহাদের 
মুখপাত্রদেরও লুঠুনের বখরা দিয়! মুখ বন্ধ করিতে হয়। অতএব একদিকে 
শোষণে অংশীদারত্ব দিয়! বিদেশী ধণিকতন্ত্র যেমন স্বদেশী বনিয়| যাইতে 
খাকে, শাসনেও তেমনি এই 'স্বদেশী' মালিকতগ্ত্র প্রতিঠিত করিয়া 
তাহারা “সাম্রাজ্যবাদের স্বদেশী বেনামদার” (collaborationist) তৈয়ারী 
করিবার জন্য প্রস্তুত হয়। শেষ কথা, এই মহাযুদ্ধকালে ভারতের এই 
বিকৃত ধণিকতন্ত্রের পু'জিও আবার অন্যান্য দেশের ধণিকতঙ্রের পু'জির 
মতই ক্ৰমশ স্ফীত ও কেন্দ্রীভূত ( concentration of c৭Dital) হইতে 
থাকে ; অর্থৎ পুজি ক্রমশই মুষ্টিমেয় মহামালিকচক্রের ( ্বাটোক্রাট্‌সদের ) 
হাতে আসিয়া জমে। এতদিন ভারতবর্ষে এইরূপ “লগ্নী পুজি” ( finance 
০৭bital } ছিল প্রধানত বিদেশী; শ’ ওয়ালেস্‌, জাডিন স্কিনার প্রভৃতি 
কোম্পানীও তাহাদের ব্যাঙ্ক, ট্রান্ট প্রভৃতি । এখন দেখা দিল টাটা, বিড়লা, 
ডালমিয়া, ইস্পাহানি, জে. কে. ইণ্ডাষীজ ও তাহাদের গঠিত সেণ্টাল 
ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্ন কোম্পানি, যুদ্ধকালের মুনাফায় গঠিত বড় বড় অষ্ 
ব্যাঙ্ক ও ট্রাস্ট, প্রভৃতি । যুদ্ধ শেষেই দেখা যায়-_৮০০ প্রধান প্রধান ব্যবসার 
{চা-বাগান, থনি, কারখানার ) কর্তা মাত্র ৩০টি পুজিচক্র। ৭৫ জন পু'জিপতি '- 
নানা কোম্পানির মোট > হাজার ডিরেকটরি ভাগ-যোগ করিয়া লইয়াছে_ 
ইহার মধ্যে ১৫ জন ( লগ্নী পুঁজির কঠা ) ৬০০ ডিরেক্টরির অধিকারী । 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তাই বিকৃত পথে হইলেও ভারতীয় মালিকতগ্র সাবালক 
হয়, শিল্পবৃদ্ধি ছাড়াই মুনাফার “সিদ্ধিপথ” আবিষ্কার করে; এবং পৃথিবীর 
নূতন পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের সে অংশীদারত্ব লাভত করে_ 
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২৩৪ সংদ্কতির রূপান্তর 


সাম্রাজ্যবাদী ও মুনাফাতঙ্ত্রী শাসনের বেনামদার স্থষ্টির উপযোগী সামাজিক 
বনিয়াদও তাই এই সময়ে রচিত হয়। 

অবশ্য বিদেশীয় সাত্রাজ্যবাদী ও ভারতীয় মালিকতন্ের এই কর পথ 
রচিত হয় আত্তর্জাতিক কারণেও--এই মহাযুদ্ধে পৃথিবীজোডা ধনিকতঙ্ত্রের 
শক্তি নাশ হয়, সমাজতন্স ও গণতন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধি হয়। শোষণের দায়ে 
মা্কিণ ব্রিটিশ নেতৃত্বে পৃথিবীর ধনিকতন্ত্রীদের একত্র হইবার তাগিদ বাড়িয়া 
যায়--নিজেদের স্বার্থ বিরোধকে সাময়িকভাবে উহার সহিত খাপ খাওয়াইয়! 
লইতে সচেষ্ট হ্য় 
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কৃষি-বিপৰ্যয় 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারতের ধনিকতন্রের বিকাশের মতই বৃহৎ সত্য ভারতে 
বিপ্লবী শক্তির জাগরণ। এই জাগরণ প্রধানত “সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী 
স্বাধীনতা আন্দোলন’ র্লপে প্রকাশ হুইয়া উঠে ; তাহার অন্তরবস্থিত গণশক্তিকে 
সচেতন ও বেপরোয়া করিয়া তোলে মহাযুদ্ধ ও মহাযুদ্ধের লু্ঠন--মুদ্রাক্ষীতি, 
চোরাবাজার, থা্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি, মন্বস্তর, মহামারী । সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার 
কুষিসংকট এই সময়ে কুদ্রভাবে প্রকট হয়--কখিত মোট জযির পরিমাণ 
দিনে দিনে কমিয়াছে ( ১৯২১-২২এ ১৫ কোটি ৮৬ লক্ষ একর জমিতে চাষ 
হইত ; সেই স্থলে ১৯৪১-৪২এ ১৫ কোটি ৬৫ লক্ষ একর জমিতে চাষ হয় ) 5 
উৎপন্ন খা্তশন্ত কমিয়াছে (ভ্রষ্টধ্য W. Burns রচিত Technological 
Possibilities about Agriculture in India), ১a২১-২২এ থখাদ্যশন্ত 
উৎপন্ন হয় ৫ কোটি ৪৩ লক্ষ টন ; সেই স্থলে ১৯২১-২২এ খাদ্যশম্ত উৎপন্ন 
হইল ৪ কোটি ৫৭ লক্ষ টন )--যাহা উৎপন্ন হয় তাহার সামান্য অংশই পায় 
উৎপাদক ক্ববক, অধিকাংশই যায় খাজনায়, ট্যাক্‌সে, সুদে শোষিত শ্রেণীর 
উদরে। শামন্ততান্ত্রিক ভুমিব্যবস্থায় ক্ষষির আর কোন উন্নতি সম্ভব নয় 
সেচ, লার, ক্রষিযন্ত্রপাতি, বাজারের ব্যবস্থা, সমবায়ের রীতি প্রবর্তনের 
পরিবর্তে বরং মুদ্রাস্ীতি, চোরাবাজার, ইত্যাদিতে মিলিয়া চলিল কৃষক- 
সংহার। যুদ্ধের কালে তাই দরিদ্র কৃষক নিঃস্ব হইয়াছে। মধ্যাবস্থার 
কৃষক দরিদ্র হইয়াছে, অবস্থাপন্ন কিছু কৃষক মধ্যাবস্থায় নামিয়াছে। 
কিছু এই দুর্দশাগ্রস্তদের জোতজযি কিনিয়! সম্পন্ন জোতদার বা “কুলাকে” 
পরিণত হইয়াছে_খাঁত্বের যভুতদারী ও চোরাবাজারের সাহায্যে গ্রাম- 
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শ্রমিকের দুর্দশা ২৩৫ 


অঞ্চলে এই শোষক কুলাকশ্রেণী (পুরাতন জমিদারদের অপেক্ষাও ) ক্ষমতা- 
শালী হৃয়। রাষ্ট্রেও তাহাদের প্রভাব প্রতিফলিত হয়। মোটের উপর 
সামন্ততান্ত্রিক শোষণ একটু মাত্ৰও কমে নাই--বরং যুদ্ধকালীন আঘাতে 
গ্রামাঞ্চলেরও শোষক ও শোষিতের মধ্যে বৈষম্য অধিকতর হইয়াছে 
প্রকৃতপক্ষে কৃষি-ব্যবস্থাও যুদ্ধের আঘাতে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। তাহার অর্থ 
গ্রাম্য-সযাজও আর নাই, ভারতবাসী বাধ্য হইয়াই এবার শহ্রমুখো 
হইয়াছে। 


http://www. @#fae tftldation.com 


অথচ সাধারণ শ্রমজীবীর সংখ্যা যত বেশি হউক, যন্ত্রশিল্পের প্রসার 
না ঘটায় সেই অঙম্থপাতে কলের শ্রমিক ভারতবর্ষে বেশি বাড়ে নাই । 
যুদ্ধকালে যুদ্ধের নানা বিভাগে ও কারখানায় তিন শিফটে কান্ত চলায় 
শ্রমিকের সংখ্যা সাময়িক বৃদ্ধি পায়-_-অঙন্রমান তাহা প্রায় ৭০ লক্ষে 
দীড়ায় ; কিন্ত বুঝা যায়, কল-কারথানা ন| বাড়িলে যুদ্ধশেষে ইহার! 
অধিকাংশই বেকার হইবে ( হইয়াছেও )। যুদ্ধ-কারখানার মজুরদের জন্য 
যুদ্ধকধালে রেশন ও মাগগী ভাতার ব্যবস্থাও ছিল--অবশ্য কোনো 
সময়েই দ্রবামূল্যের অঙ্ূপাতে শ্রমিকের আয় বধিত হয় নাই। 'টাকার 
বেতন’ কিছুটা বেশি হইলেও শ্রমিকের ‘আলল মজুরী’ ( রিয়েল ওয়েজ) 
কোথাও প্রায় বাড়ে নাই, যুদ্ধের পূর্বেও অবশ্য ভারতীয় শ্রমিকের 
‘আসল মজুরী’ ছিল ‘জীবিকা ব্যয়ের’ ( লিভিং ওয়েজ ) তুলনায় কম। যদ্দি 
১৯০০ সালে এই জীবিকাযোগ্য ব্যয়, ‘টাকার বেতন’ ও ‘আসল মজুরী” 
তিনের সমতা ছিল ( আসলে ছিল না) এইরূপ ধরিয়া লইয়া হিসাব করা 
যায় ( ধরিয়া লই তখন এইসব সংখ্যা ছিল ১০০২), তাহা হইলে যুদ্ধের 
পূর্বে ১৯৩৮ সালে ভারতীয় শ্রমিক সাধারণের গড়ে 'টাকার 
বেতন’ ছিল ১৭৮২, জীবিকাযোগ্য ব্যয়’ ১৩৯২, কিন্ত ‘আসল মজুরী’ 
১২৮২ মাত্র । ১৯০০ সাল হইতে ১৯৩৮ পর্যন্ত পুবাপর প্রায় এই ‘জীবিকা- 
যোগ্য বায়ের: অপেক্ষাও কম চলিয়াছে শ্রমিকের প্রকৃত আয়--অর্থাৎ 
তখনো ভারতীয় জেলের কয়েদীরাও (অবশ্য খাতাপত্রে ) যদ্দি ভারতীয় 
শ্রমিক ও কৃষকের অপেক্ষা বেশি খাইতে-পরিতে পাইবার কথা 
(ভটব্য KU০z৮মওহয রচিত পূর্বোল্লোখিত Labour Conditions, 
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২৩৬ সংস্কৃতির রূপাস্তর 


‘Labour Conditions in India’ পৃঃ ২৫-৪৯ )। যুদ্ধকালের যুদ্রাক্ষীতিতে 
ধনিকষ্ফীতি ঘটে শ্রমিককে ( এবং সাধারণ দেশবাসীকেও ) ভাভ- 
কাপড়ে মারিয়া। তবু যে শ্রমিক তথখনে| কতকটা বাঁচিয়াছে তাহার 
কারণ সে তখন ‘রেশন’ পাইত, থাদ্যের জন্য চোরা-কারবারীর কবলে 
পড়ে নাই। ন! হইলে সমস্ত ভাতা কুড়াইয়া-কাড়িয়াও তাহার আয় 
যুদ্ধকালেও কোনো শিল্পেই টাকায় এক টাকাও বাড়ে নাই, অথচ ১২ 
টাকার দ্রব্য তথন প্রায় গড়ে ওর ( কলিকাতায় সামান্য কষ, কানপুরে 
সামান্য বেশি) হয়। মুনাফাখোরীর সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক প্রধান শিল্পের 
মজুরের ‘মূল (লে? ধৈসিক ওলি ) ইসা রইলে দেখি! 

চটকলে মুনাফা! হইয়াছে শতকরা ৯০০ হারে; আর চটকলের এ 
লক্ষ শ্রমিকের মধ্যে আধ'-দক্ষ শ্রমিকের মজুরী ছিল ৩৫২ ; অ-দ্ক্ষের মজুরী 
২০২; আর মাগগী ভাতা সকলের ৮২ । 

কাপড়ের কলের মূনাফা! হয় শতকর! ৬০০এর মত--মজুরী বিভিন্ন 
কেন্দ্রে ও এলাকায় বিভিন্ন রূপ, ন্যূনতম মজুরী ৩০২, আর সর্বাধিক মজুরী 

{ বোস্বাই-আহমদাবাদে ) ৬০ । 
"_ লৌহ-ইম্পাতের কারখানায় যুনাফা হয় শতকরা ২০০ হিসাবে। 
টাটার কারখানাতেই সর্বাধিক মজুরী দেওয়া হইত, সেখানে গড়ে 
শ্রমিকের মাসিক ছিল ৩৫৷%০। শতকরা ২৫ জন শমিকের অবশ্য 
মাসিক আয় ২৫২৩০২, আরও ২৫ জনের ২০২১৫২ টাকা। 

খনিয় মালিকেরা লাভ করিয়াছে শতকরা ৩২৫ হিসাবে। আর 
খনির মজুরের আয় ভাতাপ্তদ্ধ মাসে ৩৭২ ; ইহাদের জীবন পত্তর মত। 

চা-বাগানে মালিকদের আয় হয় শতকর! ৩০০ হিসাবে। ভালো 
বাগানে পুরুষের বেতন ১২২, মেয়েদের ৯॥০, বালকের ৪॥/০। পুরুষ ও 
মেয়েরা সম্তা রেশন বাবদ পাইত ১॥০। 

রেলের ও ডাকের কেরানী-কর্মচারী হইতে সাধারণ শ্রমিক-পিয়াদার 
বেতনের হিনাবও ইহারই অঙ্ুরূপ। I 

এই হিসাবপত্রে শ্রযিকের জীবনযাত্রার চিত্র, অভাব ও অস্তবিধার কথা 
উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই। ( যে-কেহ্‌ যুদ্ধাত্তের Rege Committee-র 
বিভিন্ন শিল্পের অনুসন্ধান রিপোর্টের খণ্ডগুলি বা যুদ্ধপূর্বকার লীগ, অব্‌ 
নেশন্্‌সের Report on Industrial Labour in India. 1. 1. 0. Ii Whitley 
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ভারতীয় ধনিকতঙক্সের রাজনীতি ২৩৭ 


C০m৷৷i55i0n-এর রিপোর্ট এই জন্য আলোচনা করিতে পারেন)। 
কিন্তু মুনাফার বহর ও শ্রমিকের মজুরীর পারস্পরিক হিসাব হইতে 
মূল সত্য পরিষ্কার হইয়া উঠে--মুনাফাভোগী মালিকশ্রেণীর ও মুনাফা- 
স্রষ্টা মজুর শ্রেণীর মধ্যে বৈষম্য কত উগ্র ও কত তীব্র হইয়া উঠিয়াছে 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দিনে। তাহা হইলে কত বেশি শ্রেণী-সচেতন হইবার 
কথা ভারতের শ্রমিক শ্রেণীরও এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে। 

মোটকথা, এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অচল সাম্রাঞ্যবাদ বিক্ৃত ভারতীয় 
পুঁজিপতিদের SN EY LEER OE করিয়াছে, 
শিল্পে কারখানায় মাঙ্ুষের আকর্ষণ বাড়াইয়াছে, কিন্তু অচল সামন্ততগ্ত্ 
ধ্বংস করে নাই,__বরং তাহারই অভ্যন্তরে নিঃস্ব ও 'কুলাকের’ বৈষম্য 
ফুটাইয়| তুলিয়াছে ;_এবং সর্বত্রই দরিদ্রকে করিয়াছে আরও দরিদ্র, 
ধনীকে করিয়াছে আরও বেশি ধনী ;__শোষণের রূপ পরিবর্তন হয় 
নাই, শোষণের মাত্রাই শুধু অনেক বাড়িয়াছে। আর এই যুদ্ধবিক্ৃতির 
ফলে চোরা-বাজার, মুনাফাদারী, মন্বন্তর, মহামারীর আঘাতে মাঙ্নযষের 
মন হইতে সামন্ততাপ্ত্রিক গোষ্ঠ-মমতা, মোহ, চক্ষুলজ্জ৷ দূর করিয়া 
ফেলিয়াছে,_আনিয়া দিয়াছে ধনিকতয়্নের বিক্ৃতির দিনে এক বিক্ৃত 
মুনাফা-শিকারের লোভ। অবশ্য ইহারই পার্শ্বে স্বষ্টি করিয়াছে এক 
সচেতন শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষক শ্রেণী, বিদ্রোহী নিয়মধ্যবিত্ত। 


ভারতীয় ধনিকতন্ত্রের রাজনীতি 


যুদ্ধা্তের বিপ্লবী আন্দোলন যখন তাই ভারতবর্ষের পথে-ঘাটে আকাশে- 
সমুদ্রে শতমুখে ফাটিয়৷ পড়িল-_-কলিকাতায় আই-এন-এ'র ছাত্র ও 
শ্রমিক আন্দোলনে, রসিদ আলি দিবসের হিন্দু-মুসলমান জনবিদ্রোহে, 
বোষ্বাইয়ের নৌবিদ্রোহে, সমস্ত ভারতের বিমান সৈনিকের ধর্মঘটে আগুন 
জলিতে লাগিল-_তখন ভারতের ধনিকতন্ত্র গান্ধীজীর ও জিন সাহেবের 
পরিচালনায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তাহার বিরুদ্ধে দাড়াইল, প্রত্যেকটি পদ্দ- 
ক্ষেপে আপোষের জন্য হাত বাড়াইয়া দিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দিকে; 
আর বিক্ষু্ধ জনগণের সেই বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া তখন সন্মুখে 
আসিয়া দীড়ায় ভারতের শ্রমিক শক্তি ও তাহাদের সহকারীরপে ছাত্র, 
ক্রবক, দরিদ্র কেরানী, কর্মচারী । 
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¥ 


২৩৮ সংস্কৃতির রূপাস্তর 


যুদ্ধান্তের রাজনৈতিক ইতিহাস এখানে উল্লেখ নিরর্থক। স্মরণীয় শুধু 
সামাজিক আলোড়ন। 

গান্ধীজীর রাজনৈতিক সামাজিক দর্শন ও গান্ধীজীর পরিচালিত সমস্ত 
কংগ্রেশী আন্দোলনের ইতিহাদই ( ১৯২০-৪৭ পর্যন্ত) এই আপোষকামী 
জাতীয়তাবাদের ইতিহাস । ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী সংস্কারযূলক আন্দোলন 
ছাড়িয়া কোনে! সময়ে বিপ্লবী আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িতে চাহে নাই 
তাহারা বিপ্লবী গণ-আন্দোলনের চাপও নিজের আয়ত্তে রাখিয়া সংস্কার- 
বাদী পরিবার্তদেরে./জন্য/প্রয়োগ।।ক্রিতে চাহিয়াছে।0।তাহাদের এই উদ্দেশ্য- 
সিদ্ধির পক্ষে পূর্বাপর গান্ধীজী ও কংগ্রেস নেতৃত্বেই প্রধান মুখপাত্র ছিল। 
সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই মাঝে মাঝে, বিশেষত পণ্ডিত জওহরলালের 
মত বাক্‌-নিপুণ, ভাব-প্রবণ নেতাদের মূখে, বিপ্লবী গণ-আন্দোলনের ও 
সমাজ-বিপ্রবের বক্তৃতাও ফুটিয়াছে। কিন্ত যখনি গণশক্তি বিপ্লবের জন্ত 
উদ্যোগী হইয়াছে, তখন এই বিপ্লব প্রতিরোধের জন্য ভারতীয় মালিক- 
শ্ৰেণী স্বরূপে তৎপর হইয়াছে ( দ্রষ্টব্য পামে দত্তের ‘আজিকার ভারত’) । 
প্রকৃতপক্ষে ১৯৪২-এর আন্দোলনেও মালিকশ্রেণীর এই প্রতিবিপ্লবী প্রয়াস 
ফুটিয়া উঠে। ১৯৪২-এ ভারতীয় মালিকশ্রেণী ও তাহাদের মুখপাত্র কংগ্রেস 
নেতৃত্বের প্রতিক্রিয়াশীল যুদ্ধনীতি (ওয়ার পলিসি) পরিষ্কার হয়। ইহাতে প্রথম 
দেখি--ভারতীয় মালিকতন্ত্রের প্রধান অংশ তখন ফ্যাশিস্তদের সমর্থক ; হিটলার 
মুসোলিনি তোজোকেই তাহারা দুনিয়ার মুনাফাতন্ত্রী শ্রেণীর প্রধান রক্ষাকর্তা 
হিসাবে আত্মীয় বলিয়া জানে, হিটলার তোজোর বিজয়েও তাহারা প্রায় সম্পূর্ণ 
আস্থাশীল হয়। দ্বিতীয়ত দেখি--ভারতীয় মালিকতন্ত্রের নেতৃত্ব তখন মনে 
করে--দ্রত, ক্ষিপ্র ও স্বল্স্থায়ী (‘সর্ট এণ্ড সুইফট্‌’) আন্দোলনের চাপ- 
দিলেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আপোষ করিতে চাহিবে--সর্ট এও সুইফট 
স্ররাগূলের অর্থই হইল চাপের দ্বারা আপোষ কর৷--বিপ্লব করা নয়। কিন্ত 
ভারতীয় মালিকতন্্রের তখন সর্বসম্মত নীতি হইল এই, যে-ই হারুক বা 
জিতুক, যত পার মুনাফা লুণ্ঠন ক্রো,_দেশের লোকক মরুক বাচুক, যায় 
আসে না। কার্যত এই তৃতীয় নীতিটিই সার্থক হুয়। বিয়াল্লিশের 
আন্দোলন ব্যর্থ হয়। ফ্যাশিস্তরাও পরাজিত হয়। তার ফলে ভারতীয় 
যালিকতন্ত্র দেখিতে পায়, হিটলার-তোজোহীন জগতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য- 
বাদের বিরুদ্ধে কোনো মালিকতন্ত্রী আর তাহাদের সহায় নাই ; দুনিয়ায় 
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উপনিবেশিক উপপু'জিবাদ ২৩৯ 


মালিকতন্ত্রের প্রধান রক্ষাকর্তা এখন ব্রিটিশ ও মাকিন সাম্রাজ্যবাদ । তাহাদের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কর! মৃঢ়তা, এবং মালিকতঙ্নের পক্ষে তাহা আত্মবিদ্রোহ £_ 
পৃথিবীর গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ তাহাতে স্ুপরিলর হইবে ; ভারতেও 
তাহাদের মুনাফার রাজত্ব শেষ হইবে। অতএব, ১৯৪২-এর অন্ুস্থত নীতির 
পক্ষেই মালিকতন্ত্র ও কংগ্রেস নেতৃত্ব ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মিশন ও মাউণ্টব্যাটন 
প্ল্যানকে মানিয়া লইল--যুদ্ধের মুনাফা লুঠুন ও সাম্রাজ্য লু্ঠঁনের অংশীদারত্ব 
লাভে তাহাদের সন্তোষ লাভ ঘটে। লক্ষণীয় এই, ইহাই ভারতীয় 
বালিকতযের | বিছি। ই এনী নব নিবা শাকের কালে 
ধনিকতয্নের পক্ষে স্বাভাবিক পথ, এবং এই গণবিপ্লব-বিরোধিত মুলত 
ধনিকতন্ত্রের চিরন্তন স্বার্থ ও নীতি। এই জন্যই ইতিহাসে ধনিক শ্রেণীর 
নাম ‘ট্েটর ক্লাশ’ বা “বিশ্বাসঘাতক শ্রেণী জনগণের চাপে নিজেদের স্বার্থ 
সিদ্ধি করিয়৷ ইহারা শেষে জনগণের প্রতিই বিশ্বাসঘাতকতা করে। 


উপনিবেশিক উপপু'জিবাদ 


কিন্তু যুদ্ধান্তের রাজনৈতিক পরিবর্তন সম্বন্ধে যদি বা তর্কের অবকাশ 
থাকে,--তাহা থাকিবেও ; কারণ যেখানে এত বড় শ্রেণী-বৈষম্য ও শ্রেণী- 
বিরোধ ঘনাইয়া উঠিয়াছে সেখানে রাজনীতিতে একমততা হইবে কি 
করিয়া ?--যুদ্ধান্তের সামাজিক-আথিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে তথাপি তর্কের 
স্থান বেশি নাই। সংস্কৃতি বিচারে উহারই মূল্য অধিক। সেই পরিস্থিতি 
এখনো জীবস্ত, এবং আরও ঘনায়িত। তাই এখানে এই যুদ্ধোত্তর কালের 
(১৯৪৬, জুন--১৯৪৮, ডিসেম্বর ) আথিক পরিস্থিতির মূল লক্ষণগুলি সংক্ষেপে 
উল্লেখ করাই যথেষ্ট । 

খুদ্ধ থামিতেই বন্ধ হইল যুদ্ধের ‘বাজার’'--যুদ্ধপণ্যের উৎপাদন থামিল ; 
অবশ্য যুদ্ধকালের অগ্নহীন, বঙ্হীন নরনারীর নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য উৎপাদনের 
প্রয়োজন রহিল,__খাস্ত, বস্তু, প্রভৃতির উৎপাদনে অবস্য কল-কারখান! পুর! 
দমে চলিতে পারে, কিন্ত তাহা হইলে উৎপন্ন খান্তের ও বন্তের মূল্য হ্রাস 
প্রয়োজন, না হুইলে যুদ্ধকালীন দরে তাহা সাধারণ মাহুষের পক্ষে ক্রয় কর! 
সম্ভব নয়। কিন্তু উৎপন্ন খান্তবস্ত্ প্রভৃতির মূল্য হ্রাস করিতে হইলে চোরা- 
কারবার, ঘুষ, চুরি ত বন্ধ করিতে হয়ই, যুদ্ধকালীন মুনাফা-শিকারও বন্ধ 
করিতে হয়। অবশ্য ইহাতেও লোকের পুঞ্জিত অভাব মিটিত না--দরকার 
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২৪০ সংস্কৃতির ন্নপান্তর 


ছইত ভূমি-সমস্তার সমাধান ও ক্ষি-সংকট দূর করার,_জমিদারী প্রধার 
উচ্ছেদ, কৃষককে জমির স্বত্ব দান। সামন্ততস্ত্রের সম্পূর্ণ অবসান, বৈজ্ঞানিক 
কৃষি-পদ্ধতির প্রয়োগ, নানারূপ “উন্নয়ন ব্যবস্থার” দ্বারা দশের সাধারণ 
সুথ-স্বাস্থযের ভিত্তি স্থাপন করা, ও দেশের পরিশ্রমক্ষম লোকদের ফলপ্রস্থ 
কার্যে নিয়োগ কর৷। আর উহার সঙ্গে সঙ্গে দরকার হইত অন্তত “জাতীয় 
দ্যানিং কমিটির” নির্ধারণাঙ্নযায়ী কয়লা, লৌহ, ইস্পাত, তাঁতশিল্প প্রভৃতি 
মূল শিল্পোগুলিকে মুনাফার আকর না রাখিয়! “জাতীয় সম্পত্তিতে” পরিণত 
করা; ষ্টালিং ব্যালানসের আংশিক আদায় হিসাবে এদ্রেশস্থ ব্রিটিশ কল- 
কারখানা প্রস্ততি (প্রা ৮০১ কো চি উকা RP Se দেশবাপীর 
জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত কর! ; চুক্তি করিয়া কল আনিয়া গুরু শিল্পের পত্তন 
করা, শ্রমিক সাধারণের উৎপাদন শক্তি বাড়াইবার জন্য তাহাদিগকে কল- 
কারখানার ব্যবস্থাপনায় ও পরিচালকদের সহযোগী করিয়া লওয়! ; সাধারণের 
ক্ৰয়শক্তি বাড়ানোর জন্য তাহাদের মজুরী দ্রব্যমূল্যের অনুপাতে বাড়াইয়া 
দেওয়া, শ্রমিকদের চাকরির স্থিরতা, স্বাস্থা, বাসাবাস, শিক্ষা, ভবিষ্যৎ 
সম্বন্ধে ননতম ট্রেড, ইউনিয়ন দাবিগুলি স্বীকার করিয়া লওয়|; এবং 
" সবোপরি ‘জাতীয় শিল্পে’ মুনাফা বন্ধ করা, আর মালিকী শিল্পেও নিয়ন্ত্রিত 
নিয়হারে মুনাফা বাধিয়া দেওয়া--ইত্যাদি। ইহা হইত সত্যকার গণতা্তিক 
শিল্প-বিপ্লবের পথ। সত্য বটে, ইহা! সহজ্ঞ নয়, রাতারাতিও ইহা ঘটে না; 
কিন্তু কত অল্প সময়ে ইহ! ঘটানে৷ যায় তাছার প্রাণ যুদ্ধশেযে পূর্ব 
ইউরোপের দেশগুলিতে এখনে| মিলিতেছে। আর, এই দেশে কার্যত 
যাহ| ঘটিল তাহা একেবারেই উণ্টা দিকে--কারণ, মুনাফাদারী পথে শিল্প- 
বিপ্লব এই যুগে আর সম্ভব নয়, এবং শিল্প-বিপ্নবের পথে ছাড়া ভারতীয় 
সমন্তার সমাধান নাই। কিন্তু যুন্ধকালে যে মুনাফার স্বাদ ভারতীয় 
আলিকতন্্র লাভ করিয়াছে তাহাতে তাহাদের রক্ত-পিপাসা আর তৃপ্ত 
হইবার নয়। আর সেই মালিকতস্ন যখন কার্যত রাষ্ট্রেও প্রাধান্ত 
‘লাভ করিল তখন তাহার এই মুনাফা শিকারে আর কোনো বাধাই 
রহিল না। 

যুদ্ধশেষেও মালিকতস্ের প্রধান উদ্দেশ্য হইল শিল্পের প্রসার ঘটুক ব! ন! 
ঘটুক, উৎপাদন বাড়.ক বা কমুক, কালোবাজারে ও কালোকাঙ্গুনে অতি- 
স্ফীত মুলাফার হার অঙ্গুয রাখা হইবে। যুদ্ধের বাজার নাই, কাজেই দু-তিন 
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শিফটে কাজ বন্ধ হইল, যুদ্ধ শেষের আংশিক সংকট দেখা দিল। হাজার 
হাজারে মজুর ছাটাই চলিল--অর্থাৎ সাধারণভাবে পণ্য ক্রেতার সংখ্যা 
ও পণ্য-ক্রয়-শক্তি আরও কমিতে লাগিল । মুনাফার হার বজায় রাখিবার 
জন্য তখন মজুরদের যুদ্ধকালীন ভাতা কাটার চেষ্টা চলিল, রেশন 
কাটা আরস্ত হইল, সম্ভব হইলে মজুরী কাটা ও ঘণ্টা বাড়ানোরও চেষ্টা 
হইল, নৃতন যন্ত্র বসাইয়া (রেশানালিজেশন ) শ্রমিকের শ্রমের তোড় (intensi- 
£i€ati০n) বাড়ানো গেল। আর হচছারই সঙ্গে সঙ্গে চলিল ( কাশ্মীর 
ও বাস্তহারার নামে) মুদ্রাক্ষীতির দ্বিগুণ জোয়ার (১৯৪৯ এর গোড়ায়ও 
তাহা চলিতেছে) চালি লাগিল বৰিযিলোৰ 7 ৰি।নৱৈর গত! আকাশ ম্পর্শী 
বৃদ্ধি (শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের ১৯৪৯এর ‘বাঙলা বাজেটে’ দেখা যায় 
১৯৪৭ সনে খাদ্যযূল্যের স্ুচক সংখ্য! ছিল ২৯২'২ ; ১৯৪৭ সনে তাহা উঠে 
৩৭৪'৭এ ; আর ১৯৪৭ সনে সাধারণ দ্রব্যমূুলোর স্বচক সংখা! ছিল ২৯৭'৪, 
১৯৪৮এ তাহা ওঠে ৩৬৭'৭এ । মজুরের মজুরী অবশ্যই বাড়ে নাই। কিন্তু কত 
কমানো হইয়াছে তাহার উল্লেখ নাই। ) এই দৃমূল্যত ও মুদ্রাস্ফীতির নাষেই 
১৯৪৮ হইতে শ্রমিকের মদ্বরীকে কমাইয়| রাখাই হইয়া উঠিয়াছে নিয়ম 
(মজুরের মন্গুরী বাড়ে মূল্যবৃদ্ধির পরে ; আর সেই মজুরী বাড়ে মৃল্যবুদ্ধির 
তুলনায় কম। কাজেই মূল্য হ্রাস না করিয়া মজুরী হ্রাস হইল বিপরীত পথ). সেই 
উণ্টা দিকেই দ্বিগুণ তেজে চলিয়াছে চোরা-বাজার--চলিয়াছে খৃষ, চলিয়াছে 
লুঠ, চলিয়াছে এখন ‘উন্নয়নের স্কিমের’ নামে আত্মীয় পোষণ, স্বাধীনতার 
জয়ডঙ্কা বহিবার জন্য দেশে বিদেশে ভাগ্যবান ভাগ্যবতীদের নূতন নূতন 
পদলাভ, ভাতালাভ, কমিটি-কমিশন-বিলাস-_আর তৈল, ষ্লন, পোষ্ট কার্ড 
গরীবের সকল জিনিসের উপর ট্যাক্স । কোনো কারণেই ধনিকের লুঠের 
মুনাফার উপর হাত দেওয়া চলিবেনা ( ১৯৪৬এ লিয়াকৎ আলির বাজেটের 
সময় হইতেই তাহা পরিষ্কার হয় )। কোনে৷ কারণেই কালোবাজার বন্ধ 
করা হুইবে না (‘ডিকণ্টেোলের’ ছ'মাসেই তাই ১৯৪৮ সনে কাপড়ের বাবদ 
১০০ কোটি টাকা চোরা-কারবারীর! লুঠ করে, চিনির বাবদ লুঠ করে 
আরও কয়েক কোটি )। কোনে! কারণেই মালিকদের ফাকি-দেওয়া আয়- 
কর (ইহার পরিমাণ বিশেষজ্ঞদের মতে অন্যুন ৩৫০ কোটি টাকা) 
সরকার পাইবে ন৷। কোনো দিনই লভ্যাংশ নিয়ন্ত্রণ ( ১৯৪৮ সনের ‘ডিভিডেও 


কণ্টেোল’ সত্বেও ) অথৰা মুনাফার উপর কোনো কর ফাকি দিবার 
১৬ 
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ফিকিরের অভাব হইবে না। আর শ্রীভাব৷ এ্রীষন্মখম্‌ থাকুন বা যান কোনো 
দিনই এই সব ফাঁকি বন্ধ করার মত সাহস বা ইচ্ছাও কোনো পণ্ডিত- 
পটেলের হইবে না। কোনো দিনই ষ্টাৰ্লিং ব্যালেন্সের বদলে ব্রিটিশ কারখানা 
হাত করা হইবে না। মূল কারখানা ‘জাতীয়করণ’ হইবে ন! ; জাতীয় 
যত প্রতিানও (রেল, ডাক প্রভৃতি) চলিবে মালিক শ্রেণীর স্বার্থে 
তাহাদের শ্রেণী-নেতৃত্বে। কোনো কালেই মুনাফাদারীর পথে আর 
শিল্পের প্রসার সম্ভব নয়--উৎপাদনহীন মুনাফার ফলে মুদ্রাস্কীতি চোরা- 
বাজারী কমিবে না, জ্রব্যমূল্যও কমিবে না--কারণ, মালিকেরা উহারই 
শোৱে মুর হার হর রাবি ত রিপা সাই দিবে ্রমিকের 
ও কৃষকের মাথায়। আর দশ বৎসরের কেন, এই ব্যবস্থায় কোনো কালেই 
তাই মূল শিল্পের ‘জাতীয়করণ’ হইবে না। 

বলা নিষ্পয়োজন--সামস্ততন্ত্র ও মালিকতন্ত্রে যখন শোষণস্বার্থে জড়াইয়া 
গিয়াছে তখন লসামস্ততন্ত্রের উচ্ছেদ ও কৃষিসংকটের সমাধানও এখন 
ছইবে না--দেশীয় রাজ্যের রাজাদের স্বৈরাচারী ক্ষমতা আংশিকভাবে 
ভারত সরকার নিজেরা লাভ করিয়| নিজাম, হরিসিংদের রাজ্যে গণতন্ত্রের 
গতিরোধ করিয়াছেন--ইউনিয়নে অস্তভুক্তি'র নামে রাজ্যের গণতান্ত্রিক 
স্বাধীনতার দাবী চাপা দিতেছেন। জমিদারী উচ্ছেদের আইনগুলিকে 
ব্রিটিশী আমলাতস্ত্রের নিয়মে স্থুবিবেচনা ও মুদ্রাস্দীতির নামে চাপা দিয়া 
রাখিয়াছেন এবং জমিদারী উচ্ছেদের নামে আসলে মৃতকল্প জমিদারদের 
দিতেছেন উচ্চ হইতে উচ্চতর হারে ক্ষতিপূরণ ; আর জমির মালিকানা 
কৃষককে ন! দিয়া “জাতীয়করণের” ও ‘সমবায়-কৃষির’ নামে আগলে সেই 
জমিদার-শাসকদেরই আবার এই কুষক-শোষণের ভার অর্পণ করিতেছেন। 
লামন্ত ও ধনিকের কুটুম্বিতায় জমির উপর শোষণ ব্যবস্থা অনড় হইয়া আছে। 

আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই যে, ‘খাদ্যফসল বাড়াও’ প্রয়াসে ভাগ্যবান্দের 
পকেট পুরিয়াছে, আর বাড়িয়াছে কৃষক-বিদ্রোহ--কমিয়াছে খাদ্বশন্ত 
উৎপাদন । আশ্চর্য নয় যে, নিত্য-নৃতন শ্রমিক-পরিপালনের আইন পাশ 
করিয়াও ধর্মঘট কমানে যায় নাই--বাড়ে নাই পণ্যের উৎপাদনও। | 

তথাপি .উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে, যুদ্ধান্তের ভারতীয় অর্থনীতির সমন্তা 
উৎপাদনের সমস্ত! বটে, কিন্তু মুখ্যত সমস্ত! ক্রয়শক্তির অভাবের-_অপরিমিত 
ভ্রব্যযুল্য বৃদ্ধির সমস্তা, মুদ্রান্থীতির সমপ্ডা, চোৱাবাজারী লুঠের সমষ্তা, 
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আজ শ্রমিক-দলনের সমন্তাও। আসলে এই সমস্তা একদিকে অসম্পুর্ণ 
গণতাস্ত্রিক বিপ্লবের সমস্তা, অন্য দিকে শিল্প-বিপ্রবহীন বিকৃত ধনিকতক্করের 
সমন্তা--যুদ্ধান্তের অষ্যান্য দেশের তুলনায় ইহাই ভারতীয় আথিক সামাজিক 
সংকটের বিশেষত এই কালোবাজারী অর্থনীতি, আর কালাকাঙ্ছুনী শাসন। 

যুদ্ধান্তের আথিক সংকট হইতে সমগ্রভাবে পৃথিবীর ধনিকতন্ 
মাসের পর মাস বহু কষ্টে ঠেকাইয়া চলিয়াছে প্রধানত দুইপথে £ এক, নূতন 
যুদ্ধের জিগীর তুলিয়া তাহারা যুদ্ধোৎপাদন চালাইয়া যাইতেছে; দুই, মার্শাল 
প্ল্যানের মত মার্কিন অতি-সাম্াজ্যবাদের নিকট সাময়িকভাবে নিজ নিজ 
দেশের স্বার্থ বলি দিতেডে।*' ডারকের পদক বিন এই সমন্তা উদ্ধারের 
আশায় বসিয়া আছে মার্কিন খণ, এশিয়ার ‘মার্শাল প্ল্যান’ বা বেনামীতে 
নেহরু প্ল্যান, বিদেশী পু'জির সহায়তা, প্রভৃতি আশা করিয়া। এই 
জন্যই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ১৯৪৭এর পরে ভারতের শাসকগোষ্ঠী গ্রহণ 
করিতেছে এশিয়ায় চিয়াং-কাই-শেকের ভূমিকা । আর জাতীয় ক্ষেত্রে 
এই শাসকবর্গের সমস্তা সমাধানের পথ কি ?--শ্রমিক আন্দোলন দমন ও 
বিচ্ছিন্ন করা, কৃষক আন্দোলন চূর্ণ করা, সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলন বিনষ্ট করা; 
অন্যদিকে “পুলিশী রাষ্ট্র, কালাকাঙ্ণুন, আইনের পর আইন, লাঠির পর লাঠি, 
গুলির পর গুলি। নিঃসন্দেহ ইহা ফ্যাশিস্ত পদ্ধতি৷ কিন্তু বুঝিবার মত কথা 
এই-_ধনিকতম্ত্রের সংকটের দিনে ভারতীয় পু'জিতন্ত্রের পক্ষে আর গণতাপ্তরিক 
পথে বাড়িবার বীচিবার স্যোগ কোথায় ? দুনিয়ার ধনিকতন্ত্রীরা জানে 
=_এই গণবিপ্নবের সন্মুখে ধনিকতন্ত্র ফ্যাশিজমে পরিণত হুইয়া যায় 
কারণ, স্বষ্টক্ষমতা আজ ধনিকতন্তরের নাই, আছে শ্রমিক শক্তির । 


কালোবাজারী কাল্চারের রূপ 


এই ‘কলোনিয়াল্‌ ফ্যাশিজম্‌' বা ওঁপনিবেশিক ফ্যাশিতস্ের যুগে আমরা 
ভারতে কোনে! বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক প্রয়াস লক্ষ্য করিতে পারিতেছি কি? 
ফ্যাশিজম্‌ ও সংস্কৃতির সম্বন্ধটা অহি-নকুলের সম্বন্ধ, কিন্তু তাই বলিয়া 
সংস্কৃতি বিষয়ে ফ্যাশিস্তর! নিষ্ষিয় নয়। কালোবাজারী কালচারের যুগ 
আসিয়াছে-_-এই দেড় বৎসরের মধ্যেও উহার প্রমাণ এই দেশে প্রচুর 
জুটিয়াছে। প্রথম প্রমাণ--সংবাদপত্র । সংবাদপত্র মালিকতন্্রের বিকাশে 
আজ কালোবাজারের মুখপত্র । ভারতীয় পত্রিকাগুলি এখন প্রায় সম্পূর্ণরূপে 
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২৪৪ সংস্কৃতির রূপান্তর 


শাসকবর্গের ‘রক্ষিতা’ পর্যায়ে নামিয়! গিয়াছে। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়- 
গুলি অকস্মাৎ শাসকশ্রেণীর ও কালোবাজারী ধনিক শ্রেণীর উপাধি বিতরণের 
কমিটি হইয়াছে ; বহু বহু বৈজ্ঞানিক ও পণ্ডিত, গৃহে যাহাই বলুন, শাসক শ্রেণীর 
চাটুকার বা পারিষদে পরিণত হইয়াছে। তৃতীয়ত, অনেক শিল্প ও সাহিত্য- 
পরিষদ, উহার সভা ও অধিবেশন, আজ নিকৃষ্ট রুচির ও নিকৃষ্ট বুদ্ধির কালো- 
বাজারী ও শালকদের বক্তৃতাগার। সাংস্কৃতিক প্রেরণায় নয়, শুধু এতিহৃগত 
প্রতিক্রিয়ার সুযোগ লইবার জন্যই--কখনো কখনে| শারিপুত্র মৌদগলায়নের 
অস্থি লইয়া কাড়াকাড়ি পড়ে; লণ্ডনে দিলীতে ভারতীয় প্রাচীন শিল্পের 
প্রদর্শনী হয়৷ hip. SIN CEP ONE th OEE চখিতে 
পাওয়া যায় তাহার রেডিওতে । সিনেমার উপরও শাসক-শ্রেণীর কড়া নজর 
স্থাপিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সংগীতও ইহার নিকট সংশয়বস্ত। স্বদেশী’ 
আমলের বিদ্রোহ-চিত্র ইছার বিবেচনায় দোষাবহ । স্ুভাষচন্দ্রের নাম ইহার 
রেডিওতে সহজে স্থান পায় না। 

শিক্ষায় ভারতীয় সংস্কৃতির বিশিষ্ট ব্যবস্থা হইল-_ইতরজনের জন্য 
‘বুনিয়াদি শিক্ষা’। শাসক শ্রেণীর জন্য অবশ্য পাব্লিক ইস্কুল চলে ও প্রতিটি 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিপ্লোমেসির ক্লাশ খোলা হয়। এই মালিক-রাজের সর্বাপেক্ষা 
বড় সাংস্কৃতিক অস্ত্র হইল ‘গান্ধীবাদ’। বলা বাহুল্য, এই ‘গান্ধীৰাদ’ হইল 
প্রচারের জন্য, প্রয়োগের জন্য নয়। কারণ, কার্যত রাষ্ট্রে লাঠি, টিয়ার গ্যাস, 
স্রীহত্যা, ছাত্রহত্যা প্রভৃতি ফ্যাশিস্ত পদ্ধতিই শৃংখলা রক্ষায় স্ুপ্রচলিত 
হইয়াছে। আতিক ‘বিকেনঙ্দীকরণের’ পরিবর্তে গৃহীত হইয়াছে আথিক 
ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ফ্যাসিস্ত কেন্দ্রীকরণের নীতি । 

লক্ষ্য করিবার বিষয় মত কথা এই যে, এই ফ্যাসিস্ত পদ্ধতিতে ভারতীয় 
শাসকশ্রেণী ভারতবর্ষের চিরদিনকার সাংস্কৃতিক বিকাশকেই আর স্বীকার 
করিতে পারিতেছে না। বহু ভাষা, বহু জাতি ও তাহাদের সকলকার 
সাংস্কৃতিক দান লইয়া ভারতীয় সংস্কৃতি বিকশিত হইয়াছে। ভারতীয় সংস্কৃতি 
বহুর সমাহার, তাহা আমরা দ্রেখিয়াছি। কিন্তু সেই বহুজাতিক সংস্কৃতিকে 
আজ সংস্কৃত-কণ্টকিত হিন্দী (যাহার রূপ এখনো স্বনিশ্চিত নয়) ও নাগরী 
বর্ণমালার নিকট আত্মসমর্পণ: করিতে হইবে। এই সিদ্ধান্ত যে কতদ্ুর 
উৎকট ও হাপ্তকর তাহারই একটি প্রমাণ বাঙলা সরকারের প্রচারিত ‘শাসন 
পরিভাষ!’। কিন্তু হিন্দীর এই ‘সাম্রাজ্যবাদী’ প্রয়াস হইতে যাহা বুঝিতে পারি 
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বিভক্ত বাঙলার সংষ্কৃতি-সংকট ২৪৫ 


তাহা এই যে, আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতি সমূহের পক্ষে, বিশেষত বাঙল! 
সংস্কৃতির পক্ষে, বিপদ ঘনাইতেছে। সম্ভবত এই বিপদ-চেতন| দক্ষিণ 
দেশেও আসিয়াছে। কিন্ত দ্বিখণ্ডিত পাঞ্জাব ও বাঙলায় এই বিপদ আরও 
জটিলতর আকারে দেখা দিয়াছে। বাঙলার সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ কি--বর্তমান 
কংগ্রেলী সরকারের ভ্রকুটি ও হিন্দীভাষীদের দাপটে আজ শিক্ষিত বাঙালী 
তাহা ভাবিয়া চিন্তাম্বিত। 


বিভক্ত বাঙলার সংস্কৃতি-সংকট 
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কালোবাজাী” কাল্চার অবশ্য ভারতে ও পা/কস্তানে সমান প্রবল । 


কিন্ত বাঙলার কাল্‌চারে আরও জটিলতর পীড়াও এখন জুটিয়াছে। কারণ, 

বাঙালীর কাল্চারের উপরে শুধু কালোবাজার ও ‘কালা কাঙ্গুনই’ চাপিয়৷ 

বসে নাই, বাঙলার কাল্চারের উপরে মাউণ্টব্যাটনী খজ্গাঘাতও নামিয়া 

আসিয়াছে। সেই আঘাতে পাঞ্জাব দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে এবং আত্মঘাতী 

_হইয়াছে। পাঞ্জাবী আধুনিক কালচার ঠিকাদারী কাল্‌চার রূপে শর অর্জন করিতে 

পারে নাই, বিলাতের দালালী বিলাস-বাহুল্যে মাতিয়া উঠিয়াছিল। পশ্চিম 

পাঞ্জাবৰ এখন ইকবালী ইস্লাম লইয়া তৃপ্তি হইতে পারে, কিন্তু পূর্ব পাঞ্জাবে 

আর ‘উদ পাঞ্জাবীর’ কোনে প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। বাঙল৷ কিন্ত দ্বিখণ্ডিত হইলেও 
বাঙলার কাল্্‌চার এখনো দ্বিখণ্ডিত হয় নাই । তথাপি পূর্ব বাঙলায় ও পশ্চিম 
বাঙলায় এই সংস্কৃতির উপর বিভাগের ও বিচ্ছেদের ছায়াও কি ঘনাইয়া 

উঠিতেছে না? আধুনিক ভারতের সর্বাগ্রগণ্য সংস্কৃতির এই সংকট বা ভীতি 

সম্বন্ধে উদাসীন হইতে পারেন তাহারাই, যাহারা মনে করেন পশ্চিম বাঙলাই 
সমগ্র বাঙলা ; কিংব৷ পূর্ব বাঙলার পক্ষে ‘বাঙলার কালচার’ নিজ্রন্ব জিনিস 
নয়, অথবা যাহারা মনে করেন এই কালেও সংস্কৃতি বুঝি ধর্মের বা ধর্মগত 
সংস্কারের ওতিহোর উপরই গঠন করা চলে, টিকাইয়া রাখা যায়। বলা 
বাহুল্য, এইরূপ নির্বোধ মনোভাব শ্তধু নিবোধ লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় 
যে শাসক-স্বার্থের জন্য বাঙলা! বিভক্ত ছইয়াছে, ইহাও সেই স্বার্থের বর্ণচোর! 
রূপ। আবার এই শ্রেণীগত বুদ্ধিকে বিস্বত হইলে বর্তমান বাঙলার বিভক্ত 
সংস্কৃতির সমপ্তাকে তাহার ‘কলোনিয়াল’ মূল হইতে বিচ্ছি্ন করিয়া দেখিব ; 
তাছার সম্ভাব্য সমাধানেরও সন্ধান পাইব না, মধ্যবিত্ত বাঙালীর মত শুধু 
হা-হতাশই করিব। 
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২৪৬ সংস্কৃতির রপান্তর 


বিভক্ত বাঙলায় সত্যই বাঙালী সংস্কৃতির সংকটের শ্বরূপ কি ?$--এই 
প্রশ্ন ও তাহার বিচার একটু সুদীর্ঘ হইলেও উদ্ধৃত হইল ( পরিচয়, 
কাতিক, ৫৫ হইতে সংশোধিত )। প্রথমত, মধ্যবিত্ত শিক্ষিতদের জীবন ও 
যুক্তির অসংগতি বৃঝিয়া রাখা প্রয়োজন 
“এই বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নেই-যে ভারত-বিভাগে ও বঙ্গ-বিভাগে 
অতি স্পষ্টর্পেই বাঙালী জাতি ও বাঙালী সংস্কৃতির ইতিহাসে সংকট নৃতন 
SE Ue অত্যন্ত পুল চক্ষেও এখন তা চোখে পড়ে। দু’ রাষ্টে 
বভক্ত হলেও কোন জাতি আপনার সত্তা হয়ত অক্ষ রাখতে .পারে--যদি 
সে ছ’ রাষ্ট্র হয় আঁডনাধিকার 'দগীর ও আর্ীয়'ডানালিরি। কিন্তু বাংলা 
দেশের বিভাগ বন্ধু ভাবে হয় নি--আত্মঘাতের মধ্য দিয়ে তার বিভাগ 
স্বীকৃত হয়েছে। পশ্চিম বাঙলারও যেমন ‘ভারতীয় 'ডোমিনিয়ন'-এ 
আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নেই, পূর্ব বাঙলারও তেমন ‘পাকিস্তান ডোমিনিয়ন’-এ 
আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নেই । বিশেষ করে, এই ছুই ডোমিনিয়নের 
পরম্পর সম্পর্ক বিরোধিতা দিয়ে সুরু হয়েছে, বিরোধিতার পথেই চলেছে; 
কাশ্মীর, হায়দরাবাদ প্রভৃতি অমীমাংসিত সমপ্যাগুলির মীমাংসা হলেও সে 
বিরোধ সহজে লোপ পাবে না, আর মীমাংসা না হলে তো বিরোধ বৃদ্ধি 
পাবে। কাজেই ‘হুই রাষ্ট্র এক দেশ’--বাঙালীর পক্ষে এইক্প একটা আশা 
বা আদর্শ নিয়ে চলাও বর্তমান মুহূর্তে সহজ নয়-_-জির্নাহ্‌_ সাহেবের মতে 
তেমন অঁক্য-আদর্শ রাষ্ট্রদ্রোহ, আর জহরলালজীর মতে তেমন মিলনের স্বপ্ন 
অন্তায় ও বর্জনীয় । দুই ডোমিনিয়নের দুই কেন্দ্রশক্তি এই বিভক্ত বাঙালীর 
আস্মীয়তাবোধকেও সন্দেহের চোখে দেখে, একথাও সত্য । এদিকে 
প্রাদেশিকতার অপবাদ যতই দেওয়া হোক, এ বিষয়েও সন্দেহ নেই পশ্চিম- 
বঙ্গের পক্ষ থেকে উত্থাপিত সমভাষাভাষী জনতার প্রদেশ গঠনের দাবীও 
ভারতীয় রাষ্ট্রপরিচালকদের নিকট এখনে| অগ্রাহা রয়েছে। বিহার তা 
মানবে না, হয়ত পশ্চিম বঙ্গও এ দ্রাবীর সমস্তটুকু সত্য যানতে স্বীকৃত নয়_ 
-_গোর্খালি ও সীাওতালী অঞ্চলের কতখানি আত্ম-নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমত| পশ্চিম 
বাঙলা স্বীকার করতে পারে তা স্পষ্ট নয়। বলা বাহুল্য, ‘বৃহত্তর পশ্চিম 
বঙ্গের’ এ দাবী স্বীকৃত হলেই বা ভারতীয় ডোমিনিয়নে বাঙালীর কতটুকু 
' বলবৃদ্ধি হয় ? জাতীয় আত্মনিয়প্রণ না থাকলে তাহা হয় না। 
যতক্ষণ বঙ্গভূমি বিভক্ত হয়ে আছে, ততক্ষণ পশ্চিম বাঙলা ভারতীয় ডোমি- 
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বিচ্ছিন্ন বাঙলার সাংস্কৃতিক বিচ্ছেদ ২৪৭ 


নিয়নে একটি ক্ষুদ্র প্রদেশ মাত্র । স্ুধু জনসংখ্যাতেই পশ্চিম বাঙলা নগণ্য নয়, 
দৈহিক স্বাহ্থ্য ও শ্ৰয-সম্পদেও নিঃস্ব, ভৌগলিক বিধানে একটি সীমান্ত রেখায়, 
অস্তিত্ব সন্নিবিষ্ট । প্রধানত ভাগীরথী তীরে কলকাতার মত একটি সর্ব-ভারতের 
আথিক উদ্যেগকেন্্রকে নিয়েই পশ্চিম বাঙলার জীবন; তার ভাবী দিনের 
(বিহারের সহযোগিতায়) দামোদর-উদ্যোগে তার ভরসা। কিন্তু বলা 
নিষ্রয়োজন, কি শ্রমক্ষেত্রে কি ধনোত্যোগ ক্ষেত্রে, পশ্চিম বাঙলার আখিক 
জীবন বাঙালীর হাতে নেই। শ্ুধু কষি-জীবনেই স্বাস্থ্যহীন বাঙালী এখনো 
টিকে আছে কিন (বাংলার এই কুষি-ব্যবস্থা যে অনেক কাল আগেই 
এ এৰাৰ পা” YY" Anaanfouncdaton com, আর বুঝতে 
দেরী হয় ন|। অতএব বাঙালী সংস্কৃতির আথিক ভিত্তিভূমি ছিলাবে পশ্চিম 
বাঙলা যে অত্যন্ত অপরিসর ভূমি,_তা যে বড়ই দুর্বল ও পর-কবলিত 
ভূমি, তাতে সন্দেহ নেই । 


বিচ্ছিন্ন বাঙলার সাংস্কৃতিক বিচ্ছেদ 


এই আধিক ও সামাজিক কারণে পশ্চিম বাঙলার উপর ছিন্নু্থবানী 
ভাষীদের যতটা প্রভাব পড়েছে, পূর্ব বাঙলার ওপর উদর ততটা প্রভাব 
এখনো পড়েনি। তার সহজ প্রমাণ এই--উদু'কে একমাত্র সর্ব-পাকিস্তানী 
সাধারণ ভাষা হিসাবে চালাবার কথা উঠতেই পূর্ব বাঙলার হিন্দু-মুসলমান 
এখনো তুমুল আপত্তি করে--এমন কি, জিন্নাহ সাহেবের সামনেই তার! 
প্রতিবাদ জানাতে সাহস পায়; কিন্ত হিন্দীকে ( বা হিন্দুস্তানীকে ) ওইরূপ 
একমাত্র সর্ব-ভারতীয় সাধারণ ভাষা হিসাবে চালাবার কথা উঠলেও পশ্চিম 
বাঙলার বাঙালী শিক্ষিত-শমাজ মোটেই আপত্তি করেনি--জওহরলালদজীর 
ৰব! অষ্য কারে! সামনে মুখ খুলবার সাহসও করে না। তর্ক হবে, উচু“ 
বাঙলা ভাষার বেশী পর, আর হিন্দী বাঙল! ভাষায় তত পর নয়। কিন্ত 
পূর্ব বাঙলার শিক্ষিত মুসলমান বাঙালী উদু'কে তত পর মনে করবে কেন 
যখন পশ্চিম বাঙলার শিক্ষিত বাঙালী উৎকট রকমে সংস্কৃত পরিভাষা 
দিয়ে আইন-আদালত ডাকঘরের চিরদিনকার পরিচিত বাঙলা কথাগুলোকে 
অপাংক্তেয় করতে এত উৎসাহী? ত! ছাড়া এই তথাকথিত হিন্দী ও 
বাঙলার নৈকট্য দুর্বলতর পশ্চিম বাঙলার পক্ষে আসলে আত্ম-বিলোপের না 
হোক, আত্ম-সমর্পণের পথও মস্থণ করে তুলতে পারে--কারণ, ভারত রাষ্ট্রে 
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২৪৮ সংস্কৃতির রপাস্তর 


বাঙালী সংখ্যায়, ভৌগোলিক সন্নিবেশে, রাষ্ট্রে, সমাজে হিন্দী-উতোক্তাদের 
তুলনায় ক্ষীণবল। কলকাতায় যত হিন্দী দৈনিক ও সাময়িক পত্র বের 
হয়, যত হিন্দী গ্রন্থাদি মুদ্রিত হয়, সম্ভবত হিন্দুস্থানের এলাহাবাদ বাণারসেও 
তত সংবাদপত্ত ও গ্ৰষ্থ প্ৰকাশিত হয় ন|। এখনি কলকাতা শুধু বাঙালী 
সংস্কৃতির কেন্দ্র নয়, হিন্দী সংস্কৃতির প্রধান উপনিবেশ। বাঙালী সংস্কৃতিও 
পশ্চিম বাঙলায় ক্রমশই হিন্দী-খেঁষা-সংস্কৃতি হতে পারে। এ বিচারে তাই 
পূর্ব বাঙলার বাস্তত্যাগীরা পশ্চিম বাঙলার পক্ষে ভীতির নয়,--বরং তার 
শক্তিরও কারণ হতে পারে কালক্রমে, 2 বাঙলার ভীতির কারণ বরং 
্ বা URAL ALE na করীষিক পডুতত | com 
পূর্ব বাঙলার বাঙালীর পক্ষে Ei সংস্কৃতিতে অবশ্য কোনো বড় 
দান জোগানেো| শীঘ্র সহজ হবে না, এরূপ ভয় আছে। তার প্রথম 
কারণ, পূর্ব বাঙলার শিক্ষিত হিন্দু বাঙালীর মেরুদণ্ড সুয়ে যাচ্ছে, সে আর কবে 
যাথা তুলতে পারবে ঠিক নেই । অবসন্ন হিন্দু নিয্নবর্ণ ও বিত্তহীনর! সমশ্রেণীর 
মুসলমান জনতার সঙ্গে সমক্ষেত্রে জনতার অংশ হয়ে যেতে পারলে দীড়াতে 
পারবে। অন্তদিকে বাঙলার শিক্ষিত মুসলমান বাঙালী আমাদের বাঙালী . 
সংস্কৃতিতে মুখ্য ব! সম্মানজনক স্থান গ্রহণ করতে ইতিপূর্বে পারেন নি। সবে 
তারা এবার সেদিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন, বিশেষ করে অগ্রসর হচ্ছিলেন পূর্ব 
বাঙলার মুসলমান, এমনি সময়ে সেখানে আসছে উদ্'র উদ্ধত আক্রমণ। পাক- 
ডোমিনিয়নের রাষ্ট্রীয় ও কতকাংশে সামাজিক জীবনেও পূর্ব বাঙলার স্থান এখন 
পাঞ্জাবী-শালিত পাকিস্তানের উপনিবেশের সমতুল্য । এখনে৷ পূর্ব বাঙলার 
মুসলিম জনশক্তি বিল্রান্ত, আর মুসলমান শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মৃষ্টিমেয় ; তাই পূর্ব 
বাঙলার এই অনগ্রসর যুললমান মধ্যবিত্ত তার এই ‘কলোনিয়ল নিয়তি’ প্রথম 
দিকে মেনেও নিতে পারে। কতকটা চাকরীর প্রলোভনে, কতকটা শাসকদের 
পীড়নে, কতকট! এতদিনকার বাঙালী সংস্কৃতির প্রতি মমতার অভাবে, কতকটা 
পশ্চিম বাঙলার বাঙালী সংস্কৃতিধারীদের সংস্কৃতগন্ধী বাড়াবাড়ির প্রতিক্রিয়ায় 
আর সর্বোপরি তাদের ‘ইসলামিক রাষ্ট্র! গঠনের মোহে--পূব বাঙলার শিক্ষিত 
মুসলমানের পক্ষে বাঙলা ভাষার উপরে উদ কে স্থান দেওয়া আপাতত অসম্ভব 
'নয়। অবশ্য তার ফল এই হবে, পূর্ব বাঙলার সাধারণ মুসলমান শিক্ষা-দীক্ষায় 
শাসনে রাষ্ট্র-চালনায় যে তিমিরে সে তিমিরেই থাকবে--যতক্ষণ পর্যন্ত না 
‘উদ্-প্রভাবিত বাঙলা জবান’ তাদের রপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু পূর্ব বাঙলার 
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বাঙালী সংস্কৃতির ভরসা ২৪৯ 


শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও উদু ভাষী মালিক-গোষ্ঠীর সহযোগিতা সম্ভব হলে শাসন- 
বিভাগে, স্কলকলেজ্ে পাঠ্য-পুস্তকের ও সংবাদপত্রের সাহায্যে জনগণকে তা 
এককালে রপ্ত করানে। যেতে পারে। এ সম্ভাবনা একেবারে কাল্পনিক নয়। 
কারণ, ভাষ| পরিবর্তন-সাধ্য জিনিস। পূর্ববাঙলাতেও একটা উদ “মেশানো 
“বাঙাল-বাঙাল| ভাষ’ ও সেরূপ বাঙলা সাহিত্য গড়ে ওঠ! অসম্ভব নয় ; তার 
সাহিত্যিক মূল্য যাই হোক, তাতে বৰ্তমান বাঙলা সাহিত্য অস্ত পুষ্ট হবে না। 
বিচ্ছিন্ন বাঙলার এই রাষ্ট্রীয় বিভাগ বাঙালী জাতির ও বাঙলা ভাষা ও 
সাহিত্যের বিচ্ছেদে পরিণত হওয়াও সম্ভব যদি এই রাষ্ট্রীয় বিভাগ-বিরোধিত! 
দীর্ঘস্থায়ী হয়, ্র ত Ey যরি এরূপ” মালিকী-শাসন অব্যাহত থাকে, 
মালিক স্বার্থে এখনকার মত ন হয়, বাঙালী জনগণ রাষ্ট্রে সমাজে কতৃত্ব 
লাভ ন৷ করে। 


বাঙালী সংস্কৃতির ভরসা 


মধ্যবিত্ত বাঙালী সংস্তৃতির এই বর্তমান সংকট ও অদূর ভবিষ্যতের কথা 
ভাবতে গেলে অষ্য যে সব কথাও স্মরণীয় তা এই : প্রথমত, পশ্চিম বাঙলার 
বাঙালীর চেয়েও অনেক সংখ্যাল্প জাতি সংস্কতি ক্ষেত্রে তাদের 
কৃতিত্বের প্রমাণ দিয়েছে, এখনে৷ দেয়। যেমন, আইরিশ জাতি। তা 
হলে পশ্চিম বাঙলাতেই বা বাঙালী সংস্কৃতির ভয় কি? এ যুক্তিরও 
অবশ্য উত্তর আছে--সংখ্যামাহাত্ন্য হাজার হোক জাতির শক্তির একটা 
বড় কারণ | আর শুধু সংখ্যাল্লতা নয়, স্বাস্থ্যে, শ্রমসাধ্য কর্মে, রাষ্ট্রে ও 
অৰ্থনীতিক জীবনে ভারতরাষ্ট্রমগুলে বাঙালী গৌণ স্থান নিলে সংস্কৃতি 
ক্ষেত্রে মুখ্য স্থান অধিকার করতে পারবে কিন! সন্দেহ--বিশেষত যথন 
পশ্চিম বাঙল!| ( আয়র্লণ্ডের মত ) আত্মনিয়স্থিত স্বতন্র রাষ্ট্র নয়। 

দ্বিতীয় যুক্তি এই--ভাষ! ও সাহিত্যই তো সংস্কৃতির সবট! নয়; বাঙলা 
সংগীত, চিত্রকলা, নৃত্যকলা, আর এ বুগের সিনেমা, রেডিও, এ সব 
শিল্পকলার মধ্য দিয়ে মূলত বাঙালীর পার্থক্য অপেক্ষা অবিচ্ছিন্নতারই 
কথা বেশি প্রমাণিত হবে। আর দর্শন ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তো পার্থক্য 
ঘটতেই পারে না। এরও আবার উত্তর আছেঃ: ভাষ৷ ও সাহিত্যের মত 
প্রবল সাংষ্কৃতিক বন্ধন আর কোনোটি নয় ; বিশেষত বাঙালীর পক্ষে অন্ত 
কোনে৷ জিনিস তার স্থান পূরণ করতে পারে ন৷। এবং অন্য শিল্পস্থষ্টিতে 
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২৫০ সংস্কৃতির রপাস্তর 


বা দর্শন বিজ্ঞানের অঙ্রশীলনেই বা দু’ বাঙলা একত্র চলবে কেন--সামাজিক ও 
রাষ্ট্রীয় শাসন-শক্তি কেবলই যদি একদিকে জন-জীবনকে বিভক্ত করে 
রাখে, অষ্য দিকে ভিন্ন জীবনাদর্শে তাদের বিল্রান্ত করে? 

এর উত্তরেই উত্থাপন করা যেতে পারে মধ্যবিত্ত ভাববাদীর সাংস্কৃতিক 
যুক্তি--লংস্কৃতি অমর, তার নিয়ম রহপ্তময় ও অপরিবর্তনীয়। তাই বাঙালী 
চিরদিনই বাঙালী থাকবে, আর বাঙলার সংস্কৃতিও চিরদিনই তার নিজশ্ব রূপে 
বিকশিত হবে,--তা ছোট বড় সকল বাঙালীর মেদে-মজ্জায়-গাঁথা বিশিষ্ট সত্তার 
প্রকাশ। চণ্ডীদাস থেকে রবীন্্রনাথ, বাঙালী আমর! সবাই জানি,_'সবার 
উপরে মাহ সত্য) বলা ৰ হন্য ভ্রও প্ৰাঃ নয় 1 মামুষের সংষ্কৃতি 
অমর বটে, কিন্তু জাতি বিশেষের সংস্কৃতি অপরিবর্তনীয় নয়। আর কোন 
সংস্কৃতিই অপরিবর্তনীয় নয়। তার বিকাশের নিয়মও আজ মামু জানতে 
পেরেছে--এ সত্যও উপলব্ধি করেছে যে, সংস্কৃতির অনেকাংশেই সচেতন 
ভাবে পরিকল্পনা ও সংগঠন চলে। জাতীয় বৈশিষ্ট্য যেমন সত্য, তেমনি 
সত্য এই কথা যে--সে বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন হয় জাতীয় জীবনযাত্রার 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে । মানবতাবাদেরও উন্মেষ প্রশার হয়, আর মানবতাবাদ 
বাঙালীর একান্ত সম্পদও নয় ( গ্রীক মানবতাবাদের কথ স্বরণীয় । ) 

আর যেখানে জাতির অভ্যন্তরে শ্রেণী-ভেদ রয়েছে সেখানে কোনো 
সংস্কৃতিই সমাজের সকল শ্রেণীর সমান সম্পদ নয়, সৃষ্টিও নয়। হয়ত এ 
সত্য ততক্ষণ পর্যন্ত সমাজে অগোচর থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত শ্রেণী-সংগ্রাম 
তীব হয় না। কিন্তু যতই সে শ্ৰেণী-চেতন৷ স্কুল্পষ্ট হয় ততই এ সত্যও 
সুস্পষ্ট হয় যে শোষকপক্ষের আর শোষিতপক্ষের জীবনযাত্রা ও জীবনরৃষ্টিও 
যেমন এক নয়, তেমনি তাদের স্থষ্টিও এক হতে পারে না । সমাজে যখন যে 
শ্রণীর শক্তি প্রবল ও প্রচণ্ড, সে শ্রেণীর সংস্কৃতিই সবল এবং প্রভাব- 
শালী হবার সপ্তাবন।। কিন্তু তাই বলে তা দর্বাঙ্গীণও নয়, সার্বজনীনও 
নয়। সোভিয়েট দেশের মত যে দেশে শ্রেণীহীন সমাজ গড়ে উঠছে, 
একমাত্র সে দেশেই সার্বজনীন সংস্কৃতির জন্ম হতে পারে, ‘জনগণের সংস্কৃতি’ 
ছতে পারে জনগণের বস্তু, জনগণের সম্পদ, জনগণের সৃষ্টি ।” 

অস্তুত পক্ষে ১৯৪৭-৪৮এ আর সংস্কৃতি-বিচারে এ সত্য ভুলবার উপায় 
নেই। তুলতে চাইলেও এই বাঙল| দেশেও আমাদের বাঙালী সংস্কৃতির 
সংকটই এই সত্য মনে করিয়ে দেবে। কেন সংকট ? কি ছিল বাঙলার 
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বাঙালার সংস্কৃতির শ্রেণী-সম্বন্ধ ২৫১ 


সংস্কৃতির র্লপ যাতে এ সংকট এমন প্রচণ্ড হয়ে উঠল ? এ প্রশ্নের মীমাংসা 
খুঁজতে গেলেও আজ ১৯৪৭-৪৮ সালে এই সত্যের সন্মুখীন হতে হয় যে, 
মধ্যবিত্তের পক্ষেই যেমন এ ‘সংকট’ সত্য, তেমনি মধ্যবিত্তের দৃষ্টিতে এর 
সমাধানও নেই । 


বাঙলার সংস্কৃতির শ্রেণী-সহন্ধ 


সাধারণভাবে বাঙলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নংকটকে দেখেন এক্নপ ভালা- 
তা চক্ষে । ৷ 08,০ 4 39000০ চ০্তিলের অৱেই 
বাঙলার সংস্কৃতির এ সংকট ? এবং শুধুমাত্র বাঙলার মসৃনদের 
শাসকদের জন্যেই সে সংকট আজ গভীর ? 

একটি একটি করে এ প্রশ্ন দুটি বিবেচনা করা যাক। 

প্রথমত বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বাঙালী যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল ১৯০৫ সালে; 
১৯৪৭ সালে সেই বঙ্গভঙ্গ বাঙালী রাজনৈতিক পরিচালকগণ নিজের 
ইচ্ছায় দাবী করেছে, আদায় করেছে, এবং সাগ্রহে বরণ করেছে, এমন 
কি, সোহ রাবদদা-শরৎচন্জ্রের প্রস্তাবিত এরক্যবদ্ধ স্বতন্ত্র বাঙল! রাষ্ট্রের কথা 
কানে তোলে নি। এ বিষয়েও সন্দেহ নেই যে, আজ যদি আবার দুই 
বাঙলার কংগ্রেস ও লীগ কিংবা তাদের আইন সভার সদন্ভরা সেই ১৯৪৭ 
সালের মত এ বিষয়ে ভোটের দ্বারা তাদের মতামত স্থির করবার অধিকার 
পায়, তা হলেও তারা বঙ্গভঙ্গেরই স্বপক্ষে মত দেবে, দু’'বাঙলার শিক্ষিত 
মধ্যবিশ্তও তাদের সমর্থন করবে। অথচ বঞ্ভঙ্গের স্বপক্ষে ছিন্দু শিক্ষিত 
সমাজের একট! প্রধান যুক্তি ছিল এই--বঙ্গভঙ্গ ন! হলেই “বাঙালী সংস্কৃতি” 
বিপন্ন । মুসলমান বাঙালীর হাত থেকে “বাঙলার সংস্কৃতি” বাঁচাৰার কোনো 
উপায় নেই। বল৷ বাহুল্য, এ যুক্তির মধ্যে যেটুকু সত্য আছে তা. 
পরিষ্ধার-_এই বাঙলা সংস্কৃতি ছিন্নু-মুসলমান বাঙালীর সংস্কৃতি বলে গ্রাহা হয় 
নি, মুসলমান বাঙালীর দান তাতে নগণ্য, আর মুসলমান বাঙালীর এ 
সংস্কৃতির প্রতি তত দরদও গভীর বা ব্যাপক ছিল না। বাঙলার সংস্কৃতি যে 
সকল বাঙালীর সমান সম্পদ হয় নি, এ যুক্তি থেকেই তা পরিষ্কার । 

বাঙলার সংস্কৃতি’ তবে ছিল কার সংস্কৃতি £--শতকর! ৫৪ জন মুসল- 
মানের নয়, শতকর| ৪৪ জন হিন্দুরই কি? এ বিষয়ে বড় রকমের তর্ক 
না তুলেও বল৷ যায় যে বাঙলার এ সংস্কৃতি হিন্দু ভদ্রলোকের হাতে 
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২৫২ সংস্কৃতির রূপাস্তর 


"উনবিংশ ও বিংশ শতকে গড়ে ওঠায় তার দেহে মনে হিন্দু রঙ যথেষ্ট 
লেগেছিল, অন্ত রঙ তাতে লাগবার স্থযোগও হয় নি। কিন্ত তাই হলে কি তা 
বাঙলার হিন্দু জনগণেরই সংস্কৃতি হয়েছে? আছে তাতে বাঙলার হিন্দু চাষী 
নমঃশূদ্র, কৈবত, বাগদী, বাউড়ি, মাঝি, মিস্ত্রি, পোদ প্রভৃতি চিরদিনের চাষী 
আর গ্রামের গরীবের জীবনযাত্রা ও জীবনৰৃষ্টির পরিচয় ? না, আছে তাতে 
বাঙালী হিন্দু মজুর, মিস্ত্রি, কলের কুলি, রেলের মজুর প্রভৃতি শহরের নি্বিত্ত 
শ্রেণীর পরিচয় ? তাদের পরিচয় তারা নিজেদের মত করে রাখত বাঙলার 
লোক-সংস্ক চতে__কীৰ্তনে, বাউলের গীতে, পু'থিতে, পটে । এ কথা অস্বীকার 
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করবার উপায় নেই যে,যে বাঙলার সংস্ক আমরা গৌরব করি, 
-_এবং সত্য সত্যই গৌরব করতেও পারি-তা হচ্ছে উনবিংশ ও বিংশ 
শতকের কৃতি ও স্থষ্টি_অর্থাৎ প্রধানত, তা হিন্দু ইংরেজি-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 
বাঙালী ভদ্রলোকদেরই স্ষ্টি, বিশেষ করে আবার কলকাতা-প্রভাবিত শিক্ষিত 
মধ্যবিত্তদ্ের সৃষ্টি, তাদের জীবন ও জীবনাদর্শের প্রকাশ, তাদের আশা: 
আকাখ্খার, চিন্ত ও ভাবনার দ্বারা উদ্ধবদ্ধ। তার সঙ্গে মধ্যবাঙলার সামস্ত- 
কালীন সাহিত্য বা সঙ্গীতের সম্পর্ক নেই, তা নয়। সে সম্পর্ক ভাষার, 
অবয়বের ; মনের বা আদর্শের নয়। লোকসংস্তৃতির সঙ্গে এই নতুন বাঙালী 
সংস্কৃতির সম্পর্ক অবশ্য আরও ক্ষীণ, আরও শোৌখীন। পরিহাস করে তাই 
এই আধুনিক বাংলার সংস্কৃতিকে বলতে পারি “বাবু কালচার’ আর তার 
ভদ্রলোকী জন্মক্ষেত্র যনে রেখে তাকে বলতে পারি ‘শিষ্ট সংস্কৃতি, কিন্ত 
তার আসল পরিচয় হল এই যে, তা ইংরেজ আমলের বাঙালী “মধ্যবিত্তের 
সংস্কৃতি! ৷” 

‘বাঙলার কাল্চার’ প্রসঙ্গে এই সংস্কৃতির স্ব্লপ আমর! দেখিয়াছি 
তথাপি সেই মধ্যবিত্তের স্ব্নপ আবার মনে করিতে পারি-( ‘পরিচয়’, 
কাতিক, ১৩৫৫ হইতে উদ্ধৃত ) 


বাঙালী মধ্যবিত্তের হরূপ 


“এই বাঙালী মধ্যবিত্তের শ্রেণী-স্বরূপ কি?" বাঙালী মধ্যবিত্ত আসলে 
‘বুর্জোয়া’ নয়। 'কলোনি'র বড় চাকুরে ও কেরানি, মুখ্যত ‘পেটি বুর্জোয়া’, 
আধা-সামস্ত, আধাবুর্জোয়া, সমস্ত শোষণের কাজেরহ সে 'দালাল; কিন্ত 
‘শোষক-শাসক শ্ৰেণীতে চাইলেও সে স্থান পায় না, আর উৎপাদক শ্রমিক 
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বাঙালী মধ্যবিত্তের দৃষ্টি ও সৃষ্টি ২৫৩: 


কৃষকের শ্রেণীতে (সে স্থান নিতেও চায় না। বলা বাহুল্য, পেটিবুর্জোয়ার 
শ্ৰেণীচরিত্র সবত্রই এ ধরণের-_-লোভ তার শাসক বর্ণে উঠে যাবার, 
কিন্ত অবস্থার চাপে প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি’ করে শোষিত বর্ণের সঙ্ে সমস্বরে । 
সত্য বটে, এই বাঙালী পেটিবুর্জোয়ার পেছনে ছিল-_তার জন্মক্ষেত্রে 
পুরনে। দিনের ব্রাহ্মণ-বৈপ্য-কায়ন্থ-প্রধান পল্লী সভ্যতার ভদ্রলোক সমাজ 
একদিকে উচ্চবর্ণ হিসাবে তাদের উচ্চ স্থান চিরস্থায়ী করেছিল এ সমাজের 
বহু পুরাতন জাতিভেদ ও বর্ণভেদ প্রথ৷; আর দিকে তাদের সে আসন 
সুদৃঢ় হয়েছিল সামন্ততন্ত্রের নিয়ম-নিগড়ে বাঁধা সুস্থির বিন্যাসে, তীর! ছিলেন 
ভূমির উপস্বত্বভোগী ও "মদীৱীৰী হাতের কঞি ডাদের করতে নেই। 
এই জন্মক্ষেত্রেই উদ্ভৃত হল বাঙালী ভদ্রলোক মধ্যবিত্ত ব্রিটিশ আমলে। 
বাঙলার সেই মধ্যবিত্ত সমাজের প্রধানতম আথিক বনিয়াদ ছিল এই 
ভূমির উপস্বত্ব ও চাকরি, এবং প্রধানতম মানসিক বনিয়া্_ইংরেজি 
শিক্ষাদীক্ষা, অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর বুর্জোয়া সভ্যতার প্রমাশ্চর্য সম্পদ । 

এই বনিয়াদের স্থযোগ প্রধানত গ্রহণ করতে পারে বাঙালী ছিন্দু 
ভদ্রলোক-_প্রথম দিকে কলকাতা অঞ্চলের ভদ্রলোকের!’ ; পরে ক্রমশ 
(প্ৰায় মোট পঞ্চাশ বছর পরে) তাদের ছাড়িয়ে যায় পূর্ববাঙলার 
‘ভদ্রলোকের!’ । কিন্তু এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারেনি উনবিংশ শতকের 
ৰাঙালী মুসলমান, উনবিংশ শতকের শেষপাদ পর্যন্ত তারা রইল বিদেশী, 
শাসন ও শিক্ষাদীক্ষা থেকে দুূরে। কেন রইল, তাও আমর! মোটামুটি: 
জানি, কিন্ত তার উল্লেখ এখানে নিলঙ্পয়োজন। এখানে আমাদের 
লক্ষণীয় শুধু এই-যে, কি ছিল নতুন আথিক বিন্যাস, আর কি ছিল 
মানসিক প্রেরণা যা অবলম্বন করে উনবিংশ শতকে বাঙালী মধ্যবিক্ত 
( প্রধানত ‘ভদ্লোক’দেরই সমাজ থেকে এ শ্রেণীর উদ্ভব ) জন্মলাভ করল 
আর যার এই আব্্ভাবে বাঙালী শুধু মানসিক নবজন্ম লাভ করল 
না, জন্মলাভ করল নতুন জগতে । 


বাঙালী মধ্যবিত্তের দৃষ্টি ও স্ুষ্টি 


লক্ষণীয় তাই এই যে, গোড়া থেকেই এই . সংস্কৃতির সামাজিক 
বনিয়াদ অতি সংকীৰ্ণতা. একটি : অচিত্রস্থায়ী. শ্রেণীর সংস্কৃতি । এমন 
কি, তাদের জীবন থেকেও স্বাভাবিক .জাবে উতিত হয় নি, হয়েছে 
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২৫৪ সংস্কৃতির রপাস্তর 


বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীর শাসন-তপ্তরের চাপে । তবে যতই এ ওঁপনিবেশিক 
চাপ অধিকাংশ বাঙালীর জীবনে অনুভূত হতে থাকবে, ততই এই 
নবোদ্ধ,দ্ব মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আশা-আকাক্ষা, স্বাধীনতার স্বপ্ন প্রতৃতিতে 
লাধারণ বাঙালার অন্তরের একটি মোটামুটি সমর্থনও থাকবে। এই খানেই 
ছিল তার প্রগতিশীল ভূমিকা । উনবিংশ ও বিংশ শতকে যা বাঙালীর শ্রেষ্ঠ 
দান, তার পিহুনেও দেখব আছে বাঙালী জনতার পরোক্ষ প্রেরণা, শাসক- 
শক্তির বিরুদ্ধে তার বিক্ষোভের প্রতিলিপি। কিন্ত শিক্ষিত মধ্যবিত্তের 
সংকীর্ণ বনিয়াদে যতটুকু ও যতক্ষণ বিকাশ সম্ভব, ততটুকু ও ততক্ষণই 
এ মধ্যবিত্তের 3 RE has KE) চে ডারপর ভারি মৃংকট, পতন, বিপর্যয় 
অনিবাৰ্য । দ্বিতীয়ত, গোড়া থেকেই এ সংস্কৃতির অস্তরে-বাইরে গভীর অসঙ্গতি 
থেকে গেল--জীবনক্ষেত্রে যার! জমিদারীতন্তরে বাধা ও কলোনির কেরানি, 
মনের ক্ষেত্রে তারাই বুর্জোয়া-আদর্শের স্বষ্টিতে মাতাল। 

এ জন্যই এই উনিশ শতক ও বিশ শতকের বাঙালী সংস্কৃতিতে 
একই কালে যেমন ফিউডাল আধারের মোহ দেখা যায় ( বঙ্কিম, 
রবীজ্্রনাথ থেকে একেবারে তারাশঙ্করে পর্যন্ত ; সময় সময় তা ষ্যাশগ্ধালিজমের 
প্রতারণাও বটে, যেমন, ‘বনফুল’-এ ), তেমনি তার চেয়ে অনেক বেশি 
পাওয়া যায় বুর্জোয়া ব্যক্তিত্ববাদের, স্বাধীনতার, মানবতার জন্ত তীব্র 
আবেগ ও আকাজ্ছ|। এ হিলাবেই আমর! মধ্যযুগের চণ্ডীদাসের 
( যাঁর নামে চলে ওই পদদগুলি ) সঙ্গে আমাদের রবীন্দ্রনাথের বাণীর মিল 
দেখি,_দেখি ন| গরমিল । ‘সবার উপরে মামুষ সত্য--_এই পরম বাণীটিহ 
ধরা যাক। একি মানবতাবাদের বাণী? চণ্ডীদাস কোন্‌ ‘মাই্য'কে সত্য 
বলেছেন? যে মামুষ রক্তমাংসের মাঙ্গুষ নয়, আসলে ‘আত্না। এবং 
‘পরমাসত্নবার’ প্রতীক, সামাজিক মাঙ্ুষ সে নয়।--সামাজিক মাঙ্নুষ ভালে 
মন্দে ভরা, সমাজের দশজনের সম্পর্কে বাধা, প্রেম তার নিকষিত হেম নয় 
কামগন্ধে ভরাও। কিন্তু চণ্ডীদাসের মাঈ্য অধ্যাত্ম মাহয বলেই তার 
জাত নেই, কুল নেই, সব সম্পর্কাতীত, স্তদ্ধ, অপাপবিদ্ধ এ মানবতাবাদ 
না অধ্যাত্মবাদ ? মধ্যযুগে ( এবং তার আগেও) বিদ্রোহী মাহুষের প্রাণ 
এমনি করে অধ্যাত্ব-বিদ্রোহের পথেই শ্রেণী-পীড়নের সমাধান থু'জত,_এ 
দেশেও ধু'জত, ইরাণ, ইউরোপেও খু'জেছে $ অবশ্য প্রত্যেকেরই নিজ নিজ 
পরিচিত শাধনপথে । রবীজ্রনাথও'সেই অধ্যাত্ম-চেতনায় উদ্ধ্ দ্ধ ভাববাদী, 
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বাঙালী মধ্যবিত্তের দৃষ্টি ও সৃষ্টি ২৫৫ 


কাজেই এই অধ্যাত্ম মাহুযকেই তিনিও পরমমৃল্য দিতেন--চণ্ডীদ্াসের মত। 
কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়া সভ্যতা ও সত্যেরও সাধক ; তাই তার কাছে 
কামগন্ধহীন প্রেম, বা সেই বিশ্তদ্ধ অধ্যাত্সত্তাই একমাত্র লত্য নয়। 
সমাজের দশজনের সঙ্গে সম্পর্কিত ভালো-ন্দ-ভর| বিচিত্র মানব চরিত্রেরও 
শিল্পী তিনি ; পৃথিবীর মানব-রসের রসিক। এই বুর্জোয়! ব্যক্তিত্ববাদকেও 
{bourgeois humanism) তাই তিনি অসাধারণ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। 
কাজেই চণ্ডীদাসের মাহ্যকে মেনেও তিনি সে মাঙ্যকে রূপাস্তরিত করে 
* উপস্থিত করেছেন। আবার, এতটা ভ]ববাদী তিনি যে, ব্যক্তিত্ববাদকে 
তিনি ব্যক্তিস্বাধবীদ খেকে ( berচ০ 504 D/C [5কerty থেকে ) 
পৃথক্‌ করে দেখতেও অভিলাষী । এই জন্যেই তার মানবতাবাদে যেমন 
বুর্জোয়া বাক্তি-স্বার্থের (private Dr০চert7 ) স্বীকৃতি নেই, তেমনি নেই 
স্বার্থ-বিলোপী সোষ্যালিষ্ট ব্যক্তি-সংগ্রামের স্বীকৃতি--অর্থাৎ এই বিশ্বমানবতা- 
বাদী ও ব্যক্তি-সত্তার মহত্তম কবির কণে সোষ্যালিস্ট মানবতাবাদ 
( Socialist Humanism ) ব| সোত্যালিল্ট ব্যক্তিবিকাশবাদের ( Socialist 
Personality ) লম্বন্ধে কোনে| ঘোষণা নেই। অথচ, আজকের দিনে ‘সবার 
উপরে মাঙ্য সত্য’ এ কথা| যখন আমরা আবৃত্তি করি তখন ফিউডাল-বন্ধন- 
মুক্ত অধ্যাত্মসত্তার কথ! শুধু বলি না--বলি সামাজিক মাহুষের মাহাত্ব্যের 
কথা,_সাধারণ ও অসাধারণ সকল মাঙ্গুষের সমান মুল্যের কথা । এবং শুধু 
বুর্জোয়া মাচুষের ( ব্যক্তি বা অস্পষ্ট মানব-ধর্মের ) বিজ্রয়ও আমরা এই 
বাণীতে ঘোষণা করি না, স্বপ্ন দেখি সেই নতুন মাঙুষেরও যে-মাঙ্গম সমাজকে 
নতুন করে গড়ে আর সেই সুত্রে নিজেকেও আবার স্বষ্টি করে। মাঙুযের 
চিন্ত৷ ভাবনার জীবনাদর্শের এমনি রূপাস্তর ঘটছে এবং ঘটেছে যুগে যুগে 
যুগাস্তরে, ঘটেছে তা বাংলার সংস্কৃতিতেও, আবার ঘটবেও। মানবতাবাদ 
বাঙালীর রক্তের ধর্মও নয়, একেবারে পরিপূর্ণ মানবতাবাদরূপেও এখানে 
তা দেখা দেয় নি; সামাজিক বিকাশের মধ্য দিয়ে এখানেও তার রূপান্তর 
হয়েছে, হবেও। ফিউডাল যুগের কোনো জের ( ॥৪8 ০৮e7 ) চলে এসেছে 
দেখলে মোটেই মনে করবার কারণ নেই ত আমাদের সংস্কৃতির মৃত্যুহীন 
প্রাণ। ব্রিটেনের বুর্জোয়া সমাজেও এমন অনেক ফিউডাল ঠাট অটুট 
রয়েছে। বিশেষত আমরা আবার নিজের জোরে ধ্নিকযুগে পৌছতে পারিনি। 
আমাদের উনিশ ও বিশ শতক জুড়ে ঘরং সাত্রাত্যবাদী ব্যবস্থায় আধা- 
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২৫৪ সংস্কৃতির রপাস্তর 


বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীর শাসন-তপ্তরের চাপে । তবে যতই এ ওঁপনিবেশিক 
চাপ অধিকাংশ বাঙালীর জীবনে অনুভূত হতে থাকবে, ততই এই 
নবোদ্ধ,দ্ব মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আশা-আকাক্ষা, স্বাধীনতার স্বপ্ন প্রতৃতিতে 
লাধারণ বাঙালার অন্তরের একটি মোটামুটি সমর্থনও থাকবে। এই খানেই 
ছিল তার প্রগতিশীল ভূমিকা । উনবিংশ ও বিংশ শতকে যা বাঙালীর শ্রেষ্ঠ 
দান, তার পিহুনেও দেখব আছে বাঙালী জনতার পরোক্ষ প্রেরণা, শাসক- 
শক্তির বিরুদ্ধে তার বিক্ষোভের প্রতিলিপি। কিন্ত শিক্ষিত মধ্যবিত্তের 
সংকীর্ণ বনিয়াদে যতটুকু ও যতক্ষণ বিকাশ সম্ভব, ততটুকু ও ততক্ষণই 
এ মধ্যবিত্তের 3 RE has KE) চে ডারপর ভারি মৃংকট, পতন, বিপর্যয় 
অনিবাৰ্য । দ্বিতীয়ত, গোড়া থেকেই এ সংস্কৃতির অস্তরে-বাইরে গভীর অসঙ্গতি 
থেকে গেল--জীবনক্ষেত্রে যার! জমিদারীতন্তরে বাধা ও কলোনির কেরানি, 
মনের ক্ষেত্রে তারাই বুর্জোয়া-আদর্শের স্বষ্টিতে মাতাল। 

এ জন্যই এই উনিশ শতক ও বিশ শতকের বাঙালী সংস্কৃতিতে 
একই কালে যেমন ফিউডাল আধারের মোহ দেখা যায় ( বঙ্কিম, 
রবীজ্্রনাথ থেকে একেবারে তারাশঙ্করে পর্যন্ত ; সময় সময় তা ষ্যাশগ্ধালিজমের 
প্রতারণাও বটে, যেমন, ‘বনফুল’-এ ), তেমনি তার চেয়ে অনেক বেশি 
পাওয়া যায় বুর্জোয়া ব্যক্তিত্ববাদের, স্বাধীনতার, মানবতার জন্ত তীব্র 
আবেগ ও আকাজ্ছ|। এ হিলাবেই আমর! মধ্যযুগের চণ্ডীদাসের 
( যাঁর নামে চলে ওই পদদগুলি ) সঙ্গে আমাদের রবীন্দ্রনাথের বাণীর মিল 
দেখি,_দেখি ন| গরমিল । ‘সবার উপরে মামুষ সত্য--_এই পরম বাণীটিহ 
ধরা যাক। একি মানবতাবাদের বাণী? চণ্ডীদাস কোন্‌ ‘মাই্য'কে সত্য 
বলেছেন? যে মামুষ রক্তমাংসের মাঙ্গুষ নয়, আসলে ‘আত্না। এবং 
‘পরমাসত্নবার’ প্রতীক, সামাজিক মাঙ্ুষ সে নয়।--সামাজিক মাঙ্নুষ ভালে 
মন্দে ভরা, সমাজের দশজনের সম্পর্কে বাধা, প্রেম তার নিকষিত হেম নয় 
কামগন্ধে ভরাও। কিন্তু চণ্ডীদাসের মাঈ্য অধ্যাত্ম মাহয বলেই তার 
জাত নেই, কুল নেই, সব সম্পর্কাতীত, স্তদ্ধ, অপাপবিদ্ধ এ মানবতাবাদ 
না অধ্যাত্মবাদ ? মধ্যযুগে ( এবং তার আগেও) বিদ্রোহী মাহুষের প্রাণ 
এমনি করে অধ্যাত্ব-বিদ্রোহের পথেই শ্রেণী-পীড়নের সমাধান থু'জত,_এ 
দেশেও ধু'জত, ইরাণ, ইউরোপেও খু'জেছে $ অবশ্য প্রত্যেকেরই নিজ নিজ 
পরিচিত শাধনপথে । রবীজ্রনাথও'সেই অধ্যাত্ম-চেতনায় উদ্ধ্ দ্ধ ভাববাদী, 
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কোনো বাঙালী সাহিত্যিক ব'ঙলার বিপ্লববাদকে অস্বীকার করেন নি, 
১৯০৫ থেকে ১৯৪০ প্স্ত বাঙলার বা ভারতবষের সাহিত্যিক বা রাজনৈতিক 
প্রয়াসের ভিসাব নিলে তাও দেখা যাবে: দেখা যাবে গান্ধীবাদের নামেও 
তার বিপ্লবী যতাদর্শকে কোনো শিল্লে বাঙালী বিশর্জন দেয় নি। 

বাঙালী সংস্কৃতির প্রধান সত্য হল এই বিপ্লবী এতিহা, আর তার দ্বিতীয় 
সত্য তার আবেগ-উজ্জল স!ত্ত্য ৷--এই দুই সত্যই মধাবিত্তের সংস্থৃতির 
থেকে উত্তরাধিকার সুত্রে গ্রাহ৷ ভাবী বাঙলার। 


http ww EUR SSBation.com 


অগচ প্রপম মহাযুদ্ধ শেষ হতে না হতেই বোঝা গিয়েছিল বাঙালী 
সংস্কৃতির সংকীর্ণ বনিয়াদে এবার ফাটল ধরছে, বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণী শ্রেণী 
হিসাবে ভৃমি ছাড়া, শ্রেণী স্বার্থের বশে সে পরগাছা হয়ে থাকছে। প্রণযত, 
জমিদারীতস্নের মধ্যে যতটুকু অবকাশ মধ্যবিত্তের মিলেছিল ত আর তখন 
নেই-_জমিদারী, মহাজনী ও গাম্রাজ্াবাদা নিলিত শোষণে. বাংলার ক্বষি 
ও কৃষক চরম দুর্দশায় গিয়ে পৌচছেচে। রুষক-বিপ্লব তখন থেকেই অবিলম্বে 
আবশ্যকীয় হয়ে উঠেছে-_-অথচ ভূমির উপস্বত্বভোগী মধ্যবিত্তশ্রেণী (ও 
জমিদার, মহাজন শ্রেণী ) তা কিছুতেই মানতে রাজী নয়। দ্বিতীয়ত, সরকারী 
চাকরি ও €ভদ্র'বৃত্তি (ওকালতি, মাস্টারি, প্রধানত যাতে হাতে কাজ 
করতে হয় ন!) প্রভৃতিতে তখন আর স্থান হচ্ছেনা ; শিক্ষিত মধ্যবিত্তের 
সন্তান-সন্ততি বেকার থাকতে বাধ্য যদি না শিল্প-বিপ্লৰ প্রারন্ধ হয়। বলা 
বাহুল্য, জমিদারতন্ত্রা ও'সাম্াজ্যবাদী শাসনে তা সহজ ছিল না, সে উদ্যোগও 
বিশেষ দেখা গেল না। তাই তৃতীয় দশকের সঙ্গে সঙ্গে যখন বাঙালী 
মুসলমান মধ্যবিত্তও ইংরেজি শিক্ষ। গ্রহণ করে চাকরির দাবা নিয়ে এই 
হিন্দু মধ্যবিত্তদের দুয়ারে হানা দিল-_তখন দেখতে না দেখতে 
বাঙালীর এই দুই মধ্যবিত্ত শাখার অন্তবিরোধে বাঙালীর ভাষা 
ও জাতিগত শক্য গেটে চৌচির হয়ে গেল । সমস্ত ভারতবর্ষ ভরড়ে মধ্যবিত্ত 
স্বার্থের এই অন্তদন্ব হিন্দু-মুখলমানের ধ্মগত ও সল্রদায়গত পার্থক্যের 
সুযোগ নিয়ে তখন জাতিগত, আদৰ্শগত ও সংস্কৃতিগত ভেদে পরিণত হতে 
চলেছে, তাই শুধুমাত্র বাঙালী মধ্যবিত্তের চেষ্টায় সম্ভবও হত না তার কোনো 


মীমাংসা (যতই দেশবন্ধু করতেন প্যাষ্ট আর ফজলুল হক গড়তেন ক্যক 
১৭ 
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প্রজা পার্ট )। বিশেষত যখন সাম্রাজ্যবাদী কতৃপক্ষ বিভেদনীতি প্রয়োগ 
করবার জন্য উদগ্রীব হয়ে বসেই ছিল। আর, এর সমাধান মধ্যবিত্ত শ্রেণী 
করতে পারে না, করতে পারে শ্রমিক শ্রেণীর গণতাপ্তিক নীতি । 

সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে ও সাম্রাজ্যবাদী নির্দেশেই তাই অবশেষে এ সস্তার 
সমাধান (?) হল এখন দেশ বিভাগে--দুই প্ৰতিদ্বন্দী মালিক-স্বার্থের হাতে 
তুলে দিলেন মাউণ্টব্যাটেন দুই বিভক্ত দেশ--তাদেয় বিরোধ জীইয়ে 
রাখবার মত যথেষ্ট ব্যবস্থা রইল ; আর তাই তাদের দু'বাহকেই বরাবরকার 
মত মাকিন-ব্রিটিপ সাম্রাজ্যবাদের অনুগত করে রাখবার মত আয়োজনও 
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এ বিভাগেরই অন্ত নাম পনেরই আগস্টের “স্বাধীনতা” । এ সাম্রাজ্যবাদী 
প্ল্যানই পাকা করবার জন্য ব্যবস্থ। হয় দেশ বিভাগের, বিরোধের, বৈরিতার। 
দেশবাসী তা মেনে নিলে বিল্রান্ত হয়ে ;_অনেকাংশে তারা মালিক-তন্ত্রের 
বিশ্বাসঘাতকতা ও নেতৃত্বের আপোষ-পদ্থার বিরুদ্ধে প্রস্তুত ছিল ন! বলে, আর 
কতকাংশে কলকাতা, নোয়াখালী, বিহার, পাঞ্জাবের বীভৎস হত্যালীলায় 
দেশের মাঙ্ণুষ দিশাহার| হয়েছিল বলে, এবং শ্রমিকশ্রেণী বিপ্লবের নেতৃত্ব 
গ্রহণের জগ্য সুগঠিত হয়ে উঠতে পারে ণি বলে। 


মধ্যবিত্তের পরিসমাপ্তি 

ইতিমধ্যে বাংলার সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণী-হিসাবে প্রায় হিলুপ্ত হয়েছে । 
যুদ্ধ, দুৰ্ভিক্ষ, মহামারী, চোরাকারবার ও মুনাফা-লুঠনের মধ্যে দিয়ে 
বাঙলার মধ্যবিত্তের একটি ক্ষুদ্রতম অংশ--মাত্র দু-একজন ব্যাংক, 
ইনসিওরেন্সের কা, দু-একজন কলকারখানার মালিক, দু-একজন সংবাদ- 
পত্রের সত্বাধিকারী, এক-আধজন লেখক, অধ্যাপক মালিকের স্তরে উঠে 
গিয়েছেন ( ভারতীয় মালিক-গোষ্ঠাতে এই বাঙালীর৷ এখনে| 'ছি'চকে'’ 
মালিক মাত্র), কিন্তু শতকর! নব্বইটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালী মাস্টার, 
প্রফেসর, উকিল, ডাক্তার, লেখক, সাংবাদিক, কেরানি, কর্মচারী--এক কথায় 
যে বুদ্ধিজীবীরা বাঙালী সংস্কৃতির মেরুদণ্ড তারাবী পুরুষে নেমে গেছেন 
নিবিত্ত শ্রযজীবীর পর্যায়েঁ‘ওয়েজ আনার’ থেকে তারা এখন পরিণত 
হচ্ছেন ‘ওয়েজ স্লেভ'-এ অমৃতবাজারের মালিক তাদের কাছে দাসখত চাইবেই 
তো-_-মধ্যবিত্ত তো বেতন দাস। 
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মধ্যবিত্তের পরিসমাপ্তি ২৫৯ 


যে বনিয়াদের ওপর বাঙালীর মধ্যবিত্ত এতদিন কোনে! রকমে দীড়িয়ে 
ছিলেন-_১৯৪০-৪৫ এর মধ্যে তা ধ্বসে গিয়েছে--ধ্বসে গিয়েছে তাদের 
নীতিবোধ, ভদ্রতা, গৃহব্যবস্থা, পরিবার-বিশ্যাসও। এখন তারা যেখানে 
দাড়িয়েছেন সে শ্রেণীর অনিবার্য নিয়মে তারা আজ ধাৰিত হচ্ছেন শ্রমিক 
ধর্মঘটে, বিপ্লবের পথে-~কিন্ত তবু পুবদিনের ভদ্রলোক-সংস্কার সবাংশে কি 
ঘুচে গিয়েছে? তার! বিত্তহীন, চাকুরিজীবী, তব্‌ মধ্যবিত্ত বলে নিজেকে 
পরিচয় দেয় । আর, ‘ভদ্রলোকের মনোভাবও'’ তাই যায় নি। 

কিন্তু কথা হল এই, যে-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বনিয়াদ ধ্বসে গিয়েছে, সে মধ্য- 
বিত্ত সংস্কৃতিতে PUREE 2p und RoNEeY অনিবার্য নিয়মে 
তার শেষ দিন। সংকট এসেছিল বিংশ শতকের তৃতীয় দশকে-_১৯৪৭- 
এর ‘দেশ বিভাগে’ নয়, যখন সেই দেশ বিভাগের গোড়াপত্তন হয় তখন। 
মধ্যবিত্তের পরিচয় আজ নবিগ্নবী বৃদ্ধিজীবী বলে, বেতন-দাস বলে। তার 
চক্ষে তাই এখন এসেছে বাঙালী সংক্কৃতিরও পালা-বদলের দিন-_মধাবিত্তের 
সেই আধা-সামস্ত আধ৷-বুজোয়া জীবনাদশ ছেড়ে শ্রণিক শ্রেণীর জীবনাদ্শে 
প্রাণলাভের ডাক। আর এ দৃষ্টিতে দেখলে মধ্যবিত্ত বৃদ্ধিজীবী বুঝবেন 
আসলে এটা ‘সংকট? নয়, নবঙ্গন্বোর তাগিদ । | 

আর একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েই সম্ভবত আমরা এই বিভক্ত বাঙলার 
প্রসঙ্গ এখানে শেষ করতে পারি--বাঙালীর জীবন ও গংস্কৃতির পক্ষে এই 
বিভাগ-জনিত সংকট কাটিয়ে ওঠবার কি সতাই কোনো পথ আছে ? এর 
উত্তর স্পষ্ট:ট_পৃথ নিশ্চয়ই,আছে, কিন্তু মে পথ মালিক-রাষ্ট্র গ্রহণ করতে পারে 
না, ফ্যাসিস্ত-রাষ্টর তা বরদাস্তও করে না। লে পথ চচ্ছে--যাকে স্ৱোকারে 
বলা হয় “জাতিদের আত্রনিয়স্বরণের অধিকার” প্রতিষ্ঠায় । যদিই বা এ স্থত্র 
অতীতে কোনে৷ সময়ে কংগ্রেস নেতারা আউড়ে পাকেন, আজ তাঁরা আর 
তাতে কর্ণপাতও করবেন না। আজ ভারতের ও পাকিস্তানের মালিকতন্ত্ 
নিজেদের স্বার্থের জন্যই চায় দ্র' দু’ রাষ্ট্রের ছোট চোট জাতি ও পশ্চাৎপদ 
গোষ্ঠীদের অবাধে শোষণ করবার অব্যাহত অধিকার, আর সে শোষণের যন্ত্র 
স্বরূপ তারা চায় পাকিস্তানেও ‘সবল কেন্দ্রীয় সরকার’, হিন্দুস্থানেও ‘সবল 
কেন্দ্রীয় সরকার’__শিশুরাষ্ট'; ‘বাহিরের বিপদ’, ‘ভিতরের শক্ত’ প্রভৃতি 
নানা ছলনা সহজেই তাই এই দুই রাষ্ট্র-নায়কদের মুখে জোগায়। কিন্তু সত্য 
কথা যা ত! এই, জাতিদের আত্বনিয়স্তরণ অধিকার মালিক-শ্রেণী মানতে পারে 
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২৬০ সংস্কৃতির রূপান্তর 


না; আর এ নীতি কার্যে পরিণত করতে হলে প্রথমেই দরকার “নব্য 
গণতাপ্জিক” বিপ্লব--ক্বযককে ভূমির মালিক ক'রে, ব্যাঙ্ক খনি যানবাহন 
শিল্পগুলি সাধারণের সম্পত্তি ক'রে, মুনাকাবাদের মেরুদণ্ড ভেঙে না দিলে 
মালিকেরা ‘জাতীয়তার’ নামে জাতি-শোষণের পথ খু'জবেই ৷ 

বিভাগের ফলে বাংলার সংস্কৃতির যা সংকট’, মূলত তা হচ্ছে আজকের 
বাঙালী সাধারণের পক্ষে গণতাঞ্জিক সংস্কৃতি রচনার সমন্তা--'বিপ্লবী সংস্কৃতি’ 
রচনার প্রয়োজন-_যে সমাগত বিপ্লব ১৯৪৭ সালের পনেরই আগস্ট মালিক- 
নেতৃত্বে ব্যাহত হয়েছে,__আঞ্জ শ্রমিক, ক্ূষক ও বৃদ্ধিজীবীর বিপ্লবী নেতৃত্বে 
তাকে আধা পুনটিতকরি রি ভনিডন/ 2০ 3 বাংলার সস্তা নয়, 
ভারতবর্ধেরও-_অর্থাৎ ইণ্ডিয়ারও, পাকিস্তানেরও। এ প্রসঙ্গেই বিবেচনা 
করা যেতে পারে বাঙলার সংস্কৃতির প্রতি পশ্চিম বাংলার বাঙালী শাসকদের 
দায়িত্ব। 


কলোনির ফ্যাসিজ স-এর রূপ 


পশ্চিম বাঙলার বর্তমান (১৯৪৯ ) মপ্পিমগ্ডুল কংগ্রেস-চালিত, তাদের 
কার্যকল]প বর্তমান কংগ্রেসের অভিপ্রেত, অঙ্মুমোদিত--মায় অডিন্যান্স যোগে 
বিচারকে প্রহৃসনে পর্যবসিত কর! প্যপ্ত। এমন কি, এ কথাও সত্য 
যে, স্ুবিবেচনা ও অবিবেচনার ব্যাপারেও তার! অন্তান্য প্রাদেশিক সরকারের 
সঙ্গে একই নীতির অঙ্তুদারী । মাদ্রাজ প্রদেশের কথা ছেড়ে দিলেও বোশ্বাইতে, 
মধ্যপ্রদেশে, বিহারে, যুক্ত প্রদেশে শাসন-ধারা যে পদ্ধতিতে চলেছে, পশ্চিম 
বাংলার শাসনধারাও ঠিক সেই পদ্ধতিতেই চলেছে,_সবত্রই নান! 
সংস্কৃতি-প্রতিষ্ঠান, সংস্কৃতি-অষ্ণষ্ঠান নিজিত হচ্ছে, পশ্চিম বাংলার মষ্ত্রী- 
মণ্ডলের বেশিষ্টযা কমিউনিস্ট পার্টিকে এ প্রদেশে বে-আইনী করায় 
তা ছাড়া অন্য কিছুতে নয়। এসব মন্ত্রীমণ্ডল সকলেই আসলে সে নীতিতে 
চলেছে, যে নীতিতে চলেছে পণ্ডিত এওহরলাল, সর্দার প্যাটেলের ভারত- 
রাষ্ট্র। কাজেই শুধুমাত্র বিধান-নলিনী-কিরণবাবুর নেতৃত্বেই পশ্চিম বাংলার 
‘পুলিশ রাষ্ট্র বাঙালী সংস্কৃতিকে পীড়িত করছে--মধাবিত্ত শিক্ষিতের এ কথা 
ঠিক নয়। কেন্দ্রে ও প্রদেশে স্বরেই সেই ‘পুলিশ রাষ্ট্র অব্যাহত শক্তিতে শাসন- 
দণ্ড পরিচালিত করছে,‘শিশু' রা চালিত করছে। আর এ কথাও আমরা 
বুঝি--ডাঃ বিধানচন্দ্রের স্থলে ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্রের উদয়ে কিংবা অপর কোন 
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কলোনির ফ্যাসিজ ম-এর রূপ ২৬১ 


চন্ত্রের ভাগায-প্রকাশেও মূলত পশ্চিম বাংলার এ অবস্থার পরিবর্তন হবে না 
-গ্রীষন্ুখম্‌ চেটি বা শ্রীভাবার বিদায়েও যেমন ভারতরাষ্ট্রের শাসনে অবস্থান্তর 
ঘটে নি। মালিক-শ্ৰেণীর কবলিত রাষ্ট্রে মালিক-শ্রেণীর প্রতিনিধি মাঝে 
মাঝে পরিবর্তিত হয় মালিকদেরই ইচ্ছায়, তাদের স্বার্থে; কিন্তু তাতে 
রাষ্ট্রের রূপ পরিবতিত হয় ন|। মূল নীতির পরিবর্তন হয় নূতন শ্রেণীর 
বিজয়ে, তার নেতৃত্বে । কাজেই, সংস্কৃতির সংকট শুধু বাংলা দেশেই এ 
কারণে জটিলতর হয়ে ওঠে নি। উঠেছে ভারতবর্ষের স্বত্র-_পাকিস্তানে 
ও। এবং কারণটা শুধু প্রদেশগত বা! বাক্তিগত নয়, কারণট! আসলে 
শ্ৰেষীগত = এসম ক া ঠা gn, ববী কন ' ফ্যাশিজ মের 
আবির্ভাবের সঙ্গেই ভারতের দুই বিরোধী রাষ্ট্রেও এই ‘ওপনিবেশিক 
ফ্যাশিজম’-এরও অপুব আবির্ভাব সম্পর্কিত । 

একবার পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখলেই বুঝব--মাকিন সাম্রাজ্যবাদের 
নেতৃত্বে, পৃথিবী ছোট বড় সাম্াজ্যতগ্ধী ও ধনিকতন্ত্রীরা ( আভ্যন্তরীণ প্রতি- 
দ্বন্দিতা সত্বেও ) কেমন ফ্যাশিস্ত পদ্ধতিতে সংঘবদ্ধ_সমাজতন্ী ও গণতন্ত্র 
শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধোষ্ঠত। ধনিকতন্ত্র কি প্রাণপণে এশিয়া-ইয়োরোপ জুড়ে 
আপনাদের ব্যুহ রচনায় লেগে গিয়েছে--জিতব্রাল্টার, মিশর থেকে জাপান 
কোরিয়া পর্যন্ত _ইন্দোচীনে, ইন্দোনেশিয়ায়, মালয়ে, বন্ধে, ইরানে, প্যালে- 
ন্টাইনে, গ্রীসে কেমন প্রকান্যভাবেই স্বাধীনতা ও গণআন্দোলন দমিয়ে স্থাপন 
করা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদীদের খাটি ও তাবেদার শাসন । তাদের এই প্রকাণ্ড 
সামরিক ব্াহের প্রধান সামরিক ও আথিক আশ্রয়কেন্দ্র যে ভারতবর্ষ ও 
পাকিস্তান এ কথা বুঝতে কষ্ট হয় না। এ কথাও তাই বোঝা উচিত 
ভারতবর্ষের এই দুই রাষ্ট্র থেকে সাম্রাজ্যবাদীরা “বিদায়” নিয়ে গিয়েছে এ কথা 
কিছুতেই সত্য নয়; বরং দুই রাষ্ট্রই দেশীয় যালিকতগ্তরের সঙ্গে রাজনৈতিক- 
অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক বন্ধনে তারা তাদের সাম্নাজ্যবাদী স্বার্থকে সুদৃঢ় 
ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে, যেমন তা তারা করছে গ্রীসে, বর্মীয়, 
ইন্দোচীনে, ইন্দোনেশিয়ায়, জাপানে । করছিল চীনেও। অতএব ভারতবর্ষে 
ফ্যাশিজম্‌ স্তধূ ভারতীয় মালিকতগ্তরেরই ইচ্ছায় গঠিত হয় নি; তার রীতি 
নীতি পদ্ধতি স্পষ্টত মার্কিন-বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী নায়কদের অভিপ্রায়াহ্গযায়ী 
তাই শিল্প জাতীয়করণ বন্ধ থাকে, বিদেশীয় পু'জিপতিদের জন্য শোষণের 
- দ্বার উন্ুক্ত হয়। আর আভ্যন্তরীণ গণশক্তির বিরুদ্ধে শ্রমিক-ক্ৃযকের ও 


Wwww.alimaanfoundation.com 


২৬২ স্কৃতির রূপান্তর 


বুদ্ধিজীবীর বিরুদ্ধে, সমস্ত প্রগতিমুলক অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে গঠিত হয় ‘পুলিশ 
রাষ্ট--ব্যবস্থা হয় বন্দুকের, লাঠির, রেডিওতে মিথ্যা প্রচারের, সিনেমার মিথ্যা 
চিত্রের, মালিকী সংবাদপত্রের কদর্য মিথ্যাবিলাসের, হয়ত বা জাতীয় টি. ইউ 
সি-র মত পি. ই. এন. বা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মত বনিয়াদী-প্রতিষ্ঠানের 
মারফৎ সংস্কৃতির বিকৃতির, বিভিন্ন মার্কাধারী মালিক অঙ্ণুচরদের সাহায্যে 
গণ-সংহতি বিনাশের, সংস্কৃতিক্ষেত্রে রবীন্দ্র-উৎসবে অডিনান্স-রাজের পুলিশ- 
ময়রীর পৌরছিত্যের, ভাড়া-কর! পণ্ডিত অধ্যাপকদের ইন্‌ফ্রেশান নিয়ে ধার- 
কর! বুলি-পরামশের, এবং সময়ে-অসময়ে গান্ধীজীর নাম ও অহিংসা-মন্তর 
আবৃত্তির ; BL ot ten Un REC সমাজতাপ্তিক 
ব্যাখ্যা আসে, আসে শেষে তার “বৈপ্নবিক” ব্যাখ্যা পর্যন্ত _অগ্নিযুগের 
‘দাদা’দের মারকৎ। এমন কি, মূল বিশ্বসংকট থেকে বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের 
দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবার জন্য ‘বাংলার সংস্কৃতির সংকট’ নামেই একটা কাগজী আর 
কেতাবী আন্দোলনও গড়া হতে পারে। 

ভরসা! এই, তবু বিপ্লব হার মানে না--মানে না বলেই পৃথিবীর এক- 
পঞ্চমাংশে ফুটে উঠছে সমাজতাপ্রিক জীবন ও সংস্কৃতি, আর এক পঞ্চমাংশেও 
(চীনে, পূর্ব ইউরোপে ) তার গোড়াপত্তন স্ুসম্পন্, আর বাকী পৃথিবীতেই 
কি মাৰ্শাল প্ল্যান কিংবা নেহরু প্র্যানের বাধ বেঁধে বিপ্লবের সেই জোয়ার রোধ 
কর যায়? যায় না, যাবে ন!। কারণ এটা বিপ্পবের যুগ--১৯১৭ থেকেই বুর্জোয়া 
যুগ ও বুর্জোয়া সংস্কৃতির অবসান ঘোষিত হয়েছে। ১৯৪৬-৪৭এ তার আহ্বান 
পৃথিবীর সকল দেশের জনশক্তির প্রাণে গিয়ে পৌছেছে। বোঝাই যাচ্চেপৃথিবী 
আজ ১৯৩৯-এর থেকেও বেশি পরিষ্ধার রূপে দুই শিবিরে বিভক্ত । কিন্ত 
. এটাও (বোঝা যাচ্ছে সভ্যতার সংকট আর এখন নেই ততটা, এটা সভ্যতার 
রপাস্তরেরই শুভারস্ত ; এরই সাক্ষ্য সোভিয়েট সভ্যতা । আর, এ বিপ্লবের 
যুগে তারাই হবে স্বষ্টির বাহন যারা এই বিপ্লবী ধারার অগ্রদূত। 
সে স্বষ্টিই হবে এখন শ্থষ্টি, যাতে আছে আজকের বিপ্লবী শ্রেণীর কথ৷ 
তার সাধনার স্বাক্ষর, আর আগামী কালের সমাজতান্ত্রিক জীবনের 
আভাস, শ্রেণীহীন সংস্কৃতির প্রতিশ্রুতি । অন্ত সবই হবে সংস্কৃতির 
বিক্কৃতি ; যত থাকুক তার স্ুক্মতা, যত সুনিপুণ হোক তার রূপকর্ম, তার 
রসবিলাস_তা সত্যহীন। কথাটা পরিষ্কার--বাঙালী সংস্কৃতির এ ‘সংকট’ 
আগলে বিপ্লবী দৃষ্টিতে সংকট নয়,__বাঙালী সংস্কৃতির রূপান্তরের দাবী, 
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কলোনির ফ্যাগিজম্‌-এর রূপ ২৬৩ 


বাঙালী মধ্যবিত্তের সংস্কৃতি তার বিপ্লবী দান নিয়ে বাঙালী মজুর ক্বষক 
বুদ্ধিজীবীর বিপ্লবী সংস্কৃতি রূপে বিকাশোন্থুখ,_-বিকাশোম্মুখ তা পৃথিবীর 
তন্তান্য দেশের বিপ্নবী শ্রেণীর সংস্কৃতির সঙ্গে মানব-মহীরুহের এই খণ্ডিত 


রক্তাক্ত শাখায় ৷” 
এই অসমাপ্ত বিপ্নবের বিক্কৃতি কাটাইয়| ভারতের বহু জাতির সংস্কৃতি সেই 


সুসম্পূর্ণ গণবিপ্বের মধ্য দিয়াই আবার নূতন যাত্রা আরম্ভ করিবে--বিশ্ব 
সংস্কৃতির দিকে ; হইবে_—Culture of the People, for the People 


and by the People- | 
http://www.alimaanfoundation.com 
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পৃঃ ও পংক্তি 


পৃঃ 
পৃঃ 
পৃঃ 


পৃঃ 
পৃঃ 


পৃঃ 


৩৯ । ১১; 
৪৩। ৫৬; 


৮৯৷১৯৪; 


৯৭1 ১৩; 
a৮| ৯; 


» | 2৩; 


| ৮; 


পৃঃ ১১৪ । ২; 


99 


| ২৫-২৬ ; 


পৃঃ ১১৭ । ২৫; 


পৃঃ ১৩০ । ২৩; 


পৃঃ 
পৃঃ 


পৃঃ 


১৩২ | ১৯; 


১৫৬ | ৪: 


১৫৭ ১; 
১৬৫ ৯; 


ভাদ্ধি পত্র 


অত্তদ্ধ শুদ্ধরূপ 
‘শিকার করে খায়’ নহে ‘শিকার করে, খায়’ হইবে। 
‘ধাতু বিশেষে’ নহে, ‘ধাতুর অভাবে’ হইবে। 


‘কৃষি সেই প্রস্তর যুগের ‘কৃষি সেই প্রস্তর-যুগের কাল 
দ্বারা পুষ্ট হয় নাই' নহে, হইতে প্রচলিত হয় নাই? 
হ্‌ইবে। 


Http ASIN Taantou ৭প্ররয।হইরে। 


‘ৰাহাডালপুর’ নছে, ‘বাহাওয়ালপুর’ হইবে। 

‘মোহেন-জো-দড়ে, ‘মোহেন-জো-দডে| এই দুইটি 
এই দুইটি নগর’ নহে নগর) হইবে। 

‘দয়ারাহ পাহানির’ নহে 'দয়ারাম সাহানির’ হইবে। 
‘কাশী বা কাঞ্চিতে’ নহে ‘--কাশীতে বা কাঞ্চিতে’ 

হইবে। 

(২) দাগতা প্রথার (২) এশিয়াটিক সামন্ত সমাজ ; 
সমাজ, (৩) এশিয়াটিক (৩) দাসতা প্রথার সমাজ ;' 
সামনস্ত-সযাজ, উহারই হহইবে। 


সমতুল্য’ নতে 

‘গ্রীস বারেজের নহে ‘গ্রীস বা রোমের’ হইবে। 
‘দেখা দেয়, ক্ষত্রিয়ের দেখা দেয় ক্ষত্রিয় নেতৃত্বে ; 
পৃক্ষে’ নছে হইবে। 


“বেদের কাণ্ডও” নহে ‘বেদের কর্মকাণ্ডও’ হইবে । 
‘শূত্রে পরিণত হইয়াছিল। ‘শৃদ্রে পরিণত হইয়াছিল, 


তাহারা’ নহে তাহারা’ হইঁবে। 

‘আমর! শ্বেতকায়, ‘আমরা শ্বেতকায়,_আমাদের' 
আমাদের’ নহে হইবে। 

‘উত্ত যুগের’ নহে ‘গুধ যুগের’ হইবে। 


‘সামস্ততন্ত্রে টানিয়া’ নছে 'সামস্ততগ্ত্র চিকিয়া’ ছইবে। 
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ভুদ্ধিপত্র 


১৬৫। ১৪; 'সমাজতন্ব টকাইয়া’ নহে “সামস্ততগ্ত্র টিকাইয়া’ হইবে । 
১৬৬ । ২৮: 'দ্বিতীয়ত’ ইত্যাদি নহে ‘দ্বিতীয়ত,’ হইতে নূতন প্যারা 
হইবে । 
৬৭।৭ ; “শেষ কথা---নহে ‘শেষ কথা’ হইতে নূতন প্যারা! 
আরম্ভ হইবে । 
পৃঃ ১৬৭। ১২:  'অবস্থাট| অদ্তুত' নহে ‘অবস্থা হইতে উদ্ভৃত' হইবে । 
পৃঃ ১৬৭ । ২৩; de সম্পর্ক কি ‘মালিকের সম্পর্ক কি? এবং 
http চি MW. alim anfoundEt SN bom 
পূুঃ১৬৭৷৮; শ্দ্বত য় ফুটনোট নিয্নন্নপ হইবে ঃ 


“ye direct producer is here (i. e. in Feudalism) in 
possession of his means of production, of the material labour 
conditions required for the realization of his labour and the 
production of his means of subsistence. He carries on his 
agriculture and the rural house industries connected with 
it as an independed producer....At ihe same the 
property relation must assert itself as a direct relation 
belween rulers and servants, so that the direct producer 
is not free. ( Capital III, p 918 Dobb এর ছ্থে উদ্ধত, পৃ£ঃ৩৬ ) 


time, 


পৃঃ ১৬৮। ৩; ‘কোন্‌ শ্ৰেণীর:-_ইত্যাদি ‘কোন্‌ শরেণীর,_যোদ্ধত্রেণীর 


“নহে 


অস্তরই বল, না, পুরোহিত- 
রাজাদের’ ইত্যাদি হইবে । 


» ! শেষ পংক্তি ‘নিবাচিত হইত ন!’ ‘নিবাচনের নিয়ম ছিল না’ 
নহে হইবে। 
পৃঃ »৬৯। ৩; “‘বিলস পণ এবং’ নহে  “বিলাসপণ্য ; এবং’ হইবে। 
১৭০।১৩ খুজিয়া পাওয়া’ নহে 'খু'জিলেই পাওয়া যায়’ হইবে। 
১৭১।২৩ খ“নিকতন্ত্ৰ ও ধনিকতন্ত্রে' ‘বণিকতহ্থও ধনিকতন্ত্রে হইবে। 
নহে 
১৯২! ৮ সমাজের নৃতন সংস্করণ’ “সাম্রাজ্যের নূতন সংস্করণ’ 
Md নহে হইবে। 
১৯৪। ২৬; মুসলমান শাসক’ নহে ‘মুসলমান শাসন’ হুইবে । 
১৯৫। ৭; “গ্রামের চিহ্কিত' নহে  'গ্রামেরই উন্নত’ হইবে। 


Wwww.alimaanfoundation.com 


প্তদ্ধিপত্র 


৮; ‘অবস্থিত হইয়া বলিয়৷' 
নহে 

১৯৬ । 8-৫; ক্রিম প্রভাবিত! নহে 

১৮ ॥ ৯২ উডহারই মধ্যে’ নহে 

৮ ১০; রাষ্ট্র বন্ধনের 'অথব৷ 
ভারতীয়’ নহে 

৮ ১২; “নাই-_বান্ধণ’ নহে 

১৯৭ । ৮; “নবশাখ’ নহে 


৩ 
‘অবস্থিত ছিল বলিয়!” হইবে। 
‘কম প্রভাবিত’ হইবে । 


‘উহ্থাদের' হইবে। 
‘রাষ্ট্র বন্ধন ও সব্থা' হইবে। 


‘নাই ; এখানে ব্ৰাহ্মণ' হইবে। 
‘নবশাথ' হহবে। 


১৯০২৩: htfealAvven Hem aanfoURGEiOEG নিবাণ! 


আদশেঁও' নহে 
১৯৮১১; মুসলমান এত 
সংখ্যাধিকা' নহে 
১৯৯। ৫: '্রতিহ৷ এবং লৌকিক 
সঙ্গীত' নহে 
। ১৮; ‘কিছু কিছু তখন’ নহে 


২০১ | ২৫-৬: ‘আর সংস্কৃতি, কাব্য 
রচনা' নহে 


হহঁবে। 
মুসলমানের এত সংখ্যাধিক্য' 
হহবে। 
‘এতিহা এই লৌকিক সঙ্গীত’ 
হইবে । 
‘কিছু কিছু লোক তথন' 
হহঁবে। 
'আর সংস্কতে কাব্য-রচনা'’ 
হইবে৷ ' 


Wwww.alimaanfoundation.com 


